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অন্যান্য শাখা-_ 
পাটনা, ধাঁনবাদ, কটক, শিলিগুড়ি, গৌহাটা, দিল্লী ও বন্বে। 
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৬২তম বর্ষ 
€১৩৬৬-মাঘ হইতে ১৩৬৭-পোৌষ ) 





“উত্তি্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িতবাধত” 


সম্পাদক 


স্বামী নিরাময়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১) উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৬ 


“বার্ষিক মুল্য পাঁচ টাকা প্রতি সংখ্যা্* ন. পূ. 


টস ২৫1৯০ হত, আ - 
থু 1.0. 12509... 
এ 15715107৭91, 
৬ বর্ষসূচী-_উদ্বোধন 
৩ | €(মাঘ-১৩৬৬ হইতে পৌষ-১৩৬৭ ), 
পে লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁতাদের রচনা , 

লেখক-লেখিক! ( বর্ণানুক্রমিক ) বিষ পৃষ্ঠা 
শ্রীঅপূর্বকুষ্ণ ভট্ট চার্ধ প্দর্বনি কানে আসে ( কবিতা )৮৯ 
"নববর্ষে ** ()১৭৭ 
সৌরকলক্ষের মত দেখি কত কি যে! ()২৩২ 
সজল মেঘে।ৎসবে ** (এ )৩৪৪ 
অকিঞ্চন জীব মুক্তি তবে করে আকিঞ্চন (প্)৫৩৩ 
আশক্কা-সংশয়ে ** (৩ )৬৯৮ 
শ্রীঅধীর সরকার কে তুমি ? "(7২৯০ 
শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধায় বিদেশীর দৃষ্টিতে শরীর! মক্ুপণ (বেতর-ভাবণ) ৪৮৯ 
“অনিরুদ্ধ? জাগি ( কবিতা) - ৪০ 
প্রান্তে (&) ১৬১ 
মৃক বন্ধু (&) ২৬৫ 
ধূপগন্ধ (এ) ৩১৮ 
বিজন-সাী (এর) ৩৫২. 
« অভিলাষ (এ) ৬৫২ 
জ্ীঅমরেন্্রনাথ বসাক মধ্যভারত-পরিক্রম! ১৩১৯, ৪৩৫ 
ভ্ীঅনলকুমার দত্ত ভগবান যীশু (কবিতা ) ৬৫৬ 
ভ্রীমিয়কুমার বস্থ “নূতন তীর্ঘে -_ নুতন পথে ২৪৭ 
প্রমতী অমিয় ঘোষ লন্ধানী মন (কবিতা) ২১৬ 
প্রার্থন! (প্র) ৫৮৫ 
- জয়তু সারদা (ই) ৬৯৪ 
শ্রীঅমৃল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় জীঞ্রীমায়ের স্থৃতিকথা ৬০৫ 
স্বামী অলোকানন্দ | কামারপুকুর ( কবিতা ) ১৪৮ 
পণ্ডিত আট্টতোষ কাব্য-ব্যাকরণ- সতিতী্থ শ্রীরামকঞ্চ-স্তোত্রম্‌ (সানথবাদ ) ৫৭ 
' স্বামী ঈশানানন। তরীত্রীমায়ের কথা ২৮৯ 
গ্রিল মুখোপাধ্যায় শক্তিরহন্ত ও শ্রীরামককষঃ ৫৬৩ 


৬২তম বর্ধ ] 


লেখক-লেখিক। 
শ্রীকামাখ্য। প্র।দ তট্র।চাধ 


জ্রীকালিদস রায়, কবিশেখর 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


আকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
ীক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুৰী 


জীগিরীশচন্ত্র সেন 
শ্রীমতী গীতা হাজবা 


জ্ীগোপ।লচন্দ্র মভুমদ।র 
শীগে।পেশচন্জর দত্ত 
স্রীগৌতম সেন 
আীগোরীশস্কর বঙ্দ্যোপ।ধ্যায 
শ্রীচপল।কাস্ত ভ্টঃচাধ 

মী চিদ্রসামন্দ 
শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস 
উীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 

শমী জীবাশন্দ 


শ্রীতানসরঞ্জন ব1ষ 
জীতারকচন্ত্র রাষ 


স্বামী তেজসানন্দ 
উদক্ষিণারঞ্জন বনু 
শ্রীমতী দিবাপ্রভা তরলী 
শীদেবাশিস্‌ বাগগী 
শদ্িজেন্ত্রলাল ন।থ 


বর্ধহচী উদ্বোধন 


বিষয় 
বেলুড (কবিতা) 
দক্ষিণেশ্বর () 
শিল্পীর সন্তান (কবিতা ) 
সোমপায়ীর গান (৬) 
স্বামী সদানন্দ 


৩০ 
পৃষ্ঠা 


89 
১৫৪ 
১৮৪ 
৪&৭ 


১৪ 


কলিকাতায় স্বামীজী ও ক্ষেত্রীর মহারাজা ৫২৯ 


পরমনন্দ (কবিতা) 

অগ্নিগর্ভ বাণী 

ভ্রীবন, ভীবিকা ও শিক্ষা 
গীতা-জ্ঞানেশ্বরী (দশম অধ্যায় ) 
ঝবন[র গান ( কবিতা ) 
পথিক (এ) 
বেদবিধি ও তক্তিধর্ম 
করুণাঘন 'অমিতাভ 


ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞা বাণী? (কবিত!) 


শরীশ্রীমহ পুরুষ মহার।জে স্টরতি 
বিবেকানন্দ .স্মবাণে 

এগ্রতযাব্ন (কবিতা ) 
এপুসা ছে ঙ্গোতিদ্য (ই) 
পূর্ববঙ্গে স্বাঠী ব্রহ্গাননদ 

বৈষব সাধনার পর্চতাব 
গঙ্গা-যমুনার আকর্ষণে (ভ্রমণ) 
ভদ্দী নিবেদিত! (কবিত' ) 
কুমাবিল ভ্টেব জ্ঞ।নবাদ 
শঙ্কারের নিগুন বঙ্ধব!দ 
ছত্র-সমাজের উচ্ছ,জ্লত। 
সাহিতোর ধর্ম ৮. 


কে ঘোচ!বে জাতিব ক্লীবত্তা ? (কবিত) 


স্মরণিকা 


আচার্য কেশবচন্ত্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 


৪৬৭ 


* ২৩৩,৫৬৩ 
১১,৩৬১ ৪০১ 


*১৮৫১২৪৯ 


৩০৮ 
৬২৮ 
৬৮১ 
১৭৮ 
৪২৪ 
৬৬২ 
২৩৯ 
8৪১ 
৪১১ 

৩৩ 
৪০৬ 
৪৯৭ 
৪৭২. 

৮১ 
১৪৫ 
৪৮২ 
১৮ 

৪৭ 

৪৬ 


৭০, 


২০১, ২৬৬, ২৯৮ 


বঝবীন্দ্র“মন ও মানব-ধ 


তত 


৬৮ বিশ শতকের ভূমিকা 2 সংঞ্কতি ও সাহিত্যে ৬০৪ 


ছি তি? 


শি থে নে গ্ি 


১, এ 2 এ ভি 


স্ 
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৯ 


লেখক-লেখিক! বিষয় পৃষ্ঠা 
স্থায়ী ধীরেশানন্দ ** ***  ট্ব্রাগ্যশতকম্‌' (সাচুবাদ). ২৮১, ৩৭৫) ৪২৯, 
৫২৬ ৫৬৭; ৬২৯, ৬৮১ 

নরেন্্র দেব তা ২১. কর্মযোগ (কবিতা) *** ৫১২ 
শ্রীনারায়ণ পাত্র * -**. অভিনয় (শর) রি ৩০৪ 
স্বামী পরমেশ্বরানন্ - ***. শ্রী্রীমায়ের কথা ০ ১৯৮ 
জীপুষ্পকুমার পাল উট *** মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্থবে -*" ৬০৯ 
জীগ্রণবরঞ্জন ঘোষ তত “১১. ডিরোজিও-গ্রসঙ্গে ২১ ৩) ১৩৮ 
কৰি ঈশ্বর গুপ্ত ** ২১১ 

পরশুরাম £ বাজশেখর বস্তু *** ৩২৩ 

যেরাতে এল ঝড় (কবিত1) .*. ৪৬৪ 

তুলপীদাসের 'জানকীমঙগল' (বেতার তাঁষণ) ৬১৩ 

শ্রীমতী প্রতাবতী দেবী সরস্বতী **. *** শ্রীবামকৃষ্জের শিক্ষা ও উপদেশ *.. ৭৯ 
প্ীফণিভূষণ সান্যাল তত -**. নিরভিমান মাষ্টার মহ্তাশয় .., ৩০৫ 
শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য *** -**. রবীন্ত্রনাথে চিরন্তন ভারত. **- ৬৩৪, ৬৭৪ 
“বনফুল? রঃ -** মিনতি (কবিতা) 2 ৪৬৪ 
শ্রবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তত ***  ক্ষুর্ত ধারা নিশিতা ছুরতায়া' (কবিতা) ৯৪ 
হাঝ্সলির দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম **. ১২৭ 

“মহামানবের সাগরতীরে ৮ ৩১৩ 

ডক্টর ঝিভাগে। *** ৪১৭ 

“রৈবেতি? (কবিতা) *** ৪৪২ 

সর্বধর্সান্‌ পরিত্াজ্য, (&) **- ৬৯৬ 

শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত *** ***: শুদ্ধ তক্তি ৮১, ৯৪ 
স্বামী বিবেকানন্দ তত ***. ভারতাত্বার বাণী (অনুব!দ ) ... ১ 
আমাদের মাতৃভূমির প্রাণশক্তি ( সঙ্কলন ) ৩৯৭ 

মাতৃতাবে উপাসনা (অনুব1দ) ... ৪৫১ 

জগজ্জননী (সম্কলন ) রা &৪১ 

ঈশ্বর £ ব্যক্ত ও অব্যক্ত (অগ্থবাদ)... ৫৯৯ 

হিন্দু ও খৃষ্টান (অনুবাদ)... ৬৪৯ 

সত্রীমতী বিতা সরকার তত ***. পরশমণি (কবিতা)  **, ১৯২ 
প্রকাশ (এ) 7 ৩৯২ 

আদিমন্বরূপ (এ) ১ ৫১৩ 

অন্বেষণ (এ) রা ৫৮৫ 


৬২তম বর্ষ] 


লেখক-লেখিকা 
শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ 
ডর প্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


স্বামী বিশুজানন 


শ্রীমতী বেলা দে রে ঢা 


“বৈভব' 
শরীমণীন্দ্র কচ ভট্টাচার্য 


ডক্টর শ্রীমতিল।ল দাশ 


শ্রীমধু্থদন চট্টোপাধ্যায় 

তক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রঃ ৬ 
প্রব্রাজিক। মুক্তিপ্রাণা রঃ 

্রঙ্ষচারী মেধা চৈতন্য টি 

স্বামী মৈথিল্যানন্ রর & 


শ্রীধতীন্দ্রনাথ সরকার ও হা 


ডক্টর শ্রীধতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


ভ্রীমতী যমুনা দেবী 
“যাত্রী! 


শ্ীধ্গলকিশো দে ৪5 
আীরষণীকুমার দত্তপ্ুপ্ত ১ 
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
জপযোগ নন ৬১ 
গুহচরিত্র-চিত্রণে বাজ্ীকি ও তুলদীদাস &*২ 
ংসারে থেকে নাধন! রি ৯ 
'প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌” ১২১ 
প্রেম, ভক্তি ও শরণাগতি রহ ৩৪$ 
ভক্তি প্রসঙ্গে ৪৬২ 
“মা আমায় ঘুরাবি কত? ৬৫৯ 
তারত-সেবায় বিদেশিনী ৪৭৩ 
মন-মাঝে (কবিতা) ৬০৪ 
শিশির ও সাগর (8) ১. ২০ 
মহাবট (&) ২৭৩ 
বৈদিক খষির জীবন-দর্শন ১২৯ 
অথ্ববেদে পৃথিবী-স্ততি (অনুবাদ)... ৪৬৮ 
হৃদয়-দেবতা (কবিতা) ৪৬৫ 
স্বামীজীর স্থৃতি ২৯৫, ৩৬৬১ ৫8৫ 
রামায়ণ-প্রসঙগ ২১) ১০০, ১৪৯) ৩৪৮) ৪১২ 
জন্মান্তর-রহগ্ত ৪৬৮ 
*চার্বাকন্দর্শন ও জন্মাস্তর-নিরাঁস *** ৬১৭, ৬৯৩ 
বিশ্বকৃষ্টিতে শ্রীরামকন্গেণর অবদান... ৮৬ 
প্রাচীন ভারতের প্রতিতা ৪৮ ৪৩২ 
শ্ীহ্র্গা ৪৬৬ 
আমেরিকায় বেদাস্তের বার্তাবহ্‌ ,.. ৪১ 
শ্রীশ্রীরাধাস্ততিঃ (সাচ্ছবাদ) ... ৪০০ 
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ভারতাত্বার বাণী 


স্বামী বিহ্বকানন্দ 


পাশ্চাত্যের নিকট আমার বক্তব্য আমি সাহসের সহিত বলিয়াছি। হে আমার প্রি্ 
স্বদেশবাসিগণ, তোমাদের নিকট আমার বক্তবা আরও সাঁহসিকতাপূর্ণ। মবীন পাশ্চাত্য 
জাঁতিগুলির নিকট প্রাচীন ভারতের বাত! আমি সাপ্যমত প্রচাব করিয়াছি, ইহ1 ভালতাবে 
হইয়াছে কি হয় নাই, ভবিষ্যৎ্ই তাহা প্রকট করিবে) কিন্তু সেই ভবিষাতের ব্লশালী ক 
হইতে এখনই মুছু অথচ স্পষ্ট ধ্বনি উিত হইতেছে__দিন দিন তাহার শক্তি বর্দিত হইতেছে__ 
ভবিশাৎ ভারত বাণী প্রেরণ করিতেছে ব্তমান ভারতের নিকট ! 


আমর ভারতের অপঃপতনের কথ| অনেক শুনিয়। থাকি । একদিন ছিল, যখন আমিও 
এ ধব্‌ বিশ্বা করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার" শক্ত ভূমিতে দীড়াইয়া, দৃষ্টির বিদ্নকারী 
মংস্থাব হইতে মুক্ত হইয়া, সর্বোপরি পাশ্চাতা জাতিগুলির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের 
অত্িরঞ্চিত চিত্রগুলি যথাস্থীনে যখাভাবে দর্শন করিয়া বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি__ 
আমার তুল হইয়াছিল। 


আর্ধদের পুণ্াভূমি! তোঁমার কোনদিন অধ:পতন হয় নাই। রাজদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে, 
উহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । শাসনদণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে । কিন্তু ভারতে রাজা 
এবং রাঁজপভা৷। অল্প কয়েকজনকেই বিচলিত করিয়াছে; উচ্চ হইতে নীচ অগণিত জনগণ 
অবারিতভাবে অনুলবণ করিয়াছে তাহাদের অনিবাধ গতিপথ; জাতীয় জীবনধারা বহিয়া 
চলিয়াছে--কখন মন্দবেগে অর্চচেতনভাবে, কখন জাগ্রত চেতনায় প্রবলতাবে। আমি অবাক 
বিন্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখি, চারিদিক উজ্জল করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়াছে অখণ্ড 
মিছিলের মতো, তাহার উজ্জ্বলতা কোথাও একটু কম--আবাঁর একটু পরেই উহা দ্বিগুণভাবে জলিয়া 
উঠ্ভিয়াছে । ওই, ওই দেখা যা আমার জননী জন্মভূমি চলিয়াছেন শাস্তগভ্ভীর পদসঞ্চারে 
তাহার বিধিনিদিষ্ট গৌরবময় কর্তব্য সম্পাদনে__পশুমাঁনবকে দেবমানবে পুনঃপ্রতিষ্টিত করিতে, 
্বর্গে বা মর্ত্যে এমন কোন শক্তি নাই যে তাহাকে বাধা দিতে পারে। 
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কথাপ্র সঙ্গে 


নববর্ষের উদ্বোধন 
কালশ্রোতে আর একটি তরঙ্গ অতীতের 
বক্ষে বিলীন হইয়া গেল। এই সংখ্যা হইতে 
উদ্বোধনের ৬২তম বর্ষ আরস্ত। শ্রীভগবানের 
শুভাশিস্-শতিই আমাদের সম্বল। নববর্ষের 
যাত্রাপথে ঈধী লেখক-লেখিকার, সহীদয় পাঠক- 


পাঠিকার ও হিতাকাজ্জী বন্ধুগণের গ্রীতিপূর্ণ 


সহযোগিতা দিনে দিনে নূতন করিম্া লাভ 
করিব, ইহা নিশ্চিত জানিয়াই আমরা 
আগাইযা চলি। 

উদ্বোধনের বাণী জাগরণের বাণী, আবাঁর 
অগ্রগতির বাণী। নিদ্রিত আত্মবিস্থত মান্য 
ভোগাচ্ছন্ন স্বপ্র হইতে জাগরিত হওয়।র পর কি 
করিবে? সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত মৃতপ্রায় মান্টৰ 
অমৃতময় আত্মতত্বের কথ। শ্রবণ কবিয়৷ তাঁর পব 
কি করিবে ?--আত্মলাভের পথে, আত্মবিকাশের 
পথে, সাধনার পথে আগাইয়া চলিবে । 

চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি । যে চলিতে থাকে সেই 
মধু আহরণ করে। আমীদেরও চলিতে শইবে-_ 
জ্ঞানের সন্ধানে, হারানো স্বরূপের সন্ধানে ! 

স্থিরতা জড়ের ধর্ম, স্থবিরত্ব মৃত্যুর লক্ষণ, 
স্পন্দন প্রাণের ধর্ম, প্রকাশ চৈতন্যের লক্ষণ, 
অবারিত জয়খাত্র! জীবনের লক্ষণ। ব্জনির্ঘোষে 
গ্বামীজী যদি কোন কথা শতাধিক বার উচ্চারণ 
করিয়। থাকেন তো তাহা গায্রত্রীমন্ত্রের মতো! 
সেই মহাঁবাণী, “ওঠ, জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্যস্থলে 
পছছিতেছ ততক্ষণ থামিও ন11, 

স্বার্থসীমিত জীবনের মোহনিন্রা হইতে 
আমাদের জাগিয়া উঠিতে হইবে। “আমি ও 
আমার”--এই ছুটি কথায় ভ?1 স্থখতন্দ্ী ভাঙিতে 
হইবে! তারপর? তারপর চলিতে হইবে 


€ 


লক্ষ্যের অভিমুখে, লক্ষ্য সেই স্থদুরের আদর্শ_ 
যাহা দূরে, আবার নিকটে-অন্তরের অস্তরে ! 
'তদ্দূরে তছু অস্থিকে” ! সেই লক্ষ্যই তো আমাদের 
হারানো স্বন্গপ ! তাহার অন্থভূতি হারাইয়াই তো 
আমাদের যত দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু। ভাহার 
অনুভূতি ফিরিয়া পাইলেই মানুষ দুঃখের পারে 
যায়, তাহার কষ্টের শেষ হয়, মে বৌঝে_- 
স্বরূপতঃ আমি “বিজরোবিমৃত্যুধিশৌকঃ_-আমি 
জরাহীন, মৃতহীন, শোকহীন--স্বরূপতঃ আমি 
জ্ঞানের আলোক, প্রেমের আনন্দ । এই জ্ঞানের 
আলোকই মাম্ুষের সকল দুঃখ ছূর্বলতা দূর 
করে, জ্ঞানই তাহাকে তয় হইতে মুক্ত করে। 
প্রেমের আনন্দই মান্ধষকে ভোগ হইতে ত্যাগে, 
সীমা হইতে অসীমে, অল্প হইতে ভূমায় লইয়] 
যায়। নব্ব্ষের উদ্বোধনে আমরা সেই আত্ম- 
বিকাশের, আত্মবিশ্তারের প্রার্থনা জানাইয়া 
ছন্দোময় কর্মময় জীবনের পথে অগ্রসর হই। 
চে ০ সং 

আমাদের আগাইয়া চলিতেই হইবে, কারণ 
আমরা যে শুনিয়াছি স্বামীজীর কথা_-আমরা 
যে বিশ্বাস করি তাহার বাণীর প্রতিটি অক্ষর £ 
আধ্যাত্মিকতার এক বন্যা আসিতেছে । ম্পষ্ট 
দেখিতেছি, এই উদ্দাম, বন্ধনহীন, সর্ধগ্রাপী প্লাবন 
সমগ্র পৃথিবীকে ভাঁসাইয়। লইয়া যাইবে । সকলে 
অগ্রপর হও, সকলের একাস্তিক শুভেচ্ছা এই 
প্লাবনের গতিবেগ বধিত করুক এবং তোমাদের 
সমবেত উদ্যমে উহার পথ বাধামুক্ত হউক 1” 


আমাদের থামিলে চলিবে নী--লক্ষ্যের 
অভিমুখে অবিরত আগাইয়া চলিতে হইবে। 
উদ্বোধন যে স্বামীজীর জাগরণের বাণী_ 
অগ্রগতির আহ্বান! 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 
'আগামী পঞ্চাশ বসর-» 


'আগামী পঞ্চাশ বখসর জননী জন্মভূমিই 
তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন?-_ 
স্বামীজীর এই নির্দেশ দেশবাপী-_জ্ঞাতসারে 
হউক, অজ্ঞাতসারে হউক- গ্রহণ করিয়াছিল ; 
সংখ্যায় খুব বেশি না হইলেও মধ্যবিত্ত বিদ্বান্‌ 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদের মর্মে মর্ষে ম্বীমীজীর এ বাণী 
একদিন নাড; দিয়াছিল। 


স্বপ্লমাত্রায় আঁচরিত হইলেও যুগোপযোগী 
এই ধর্ম আমাদিগকে মহা ভয় হইতে ত্রাঁণ 
করিয়াছে । স্বামীজীর মুখে এই বাণী উচ্চারিত 
হইবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই 
দেশজননী পরাধীনতার পাশমুক্ত হইয়াছেন, 
_ইহা এতিহাসিক সত্য। শৃঙ্খলিতা বন্দিনী 
জননী আবার বাণীর আসনে-দেবীর আসনে 
বসিয়াছেন। 

স্বামীজীর চক্ষে দেশের অতীত বর্তমান ভবি- 
য্ৎ প্রত্যক্ষের মতো প্রতিভাত হইযাছিল, তাই 
জাতির চরমতম অবনতির দিনেও তিনি উদাত্ত 
কঠে দেশের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, এবং 
আদন্ন প্রভাতের মীঙ্গলিক গীতি গাহিয়া গিয়া 
ছেন! তিনিই সেই বাজ্িশেষের ঘনী $ত অন্ধ- 
কারের বক্ষে উধাগমের স্পন্দন-স্পর্শ অঙ্গ ভব 
করিয়াছিলেন, তিনিই ভারতবানীকে ডাক দিয়া 
শুনাইয়াছিলেন £ 5, জাগো, সুদীর্ঘ রজনী 
প্রভাত প্রায়)--ওঠ, জাগো, দিবসের কর্মভীর 
গ্রহণ কর, জগৎ তোমার প্রতীক্ষারত ৷ 

সে বাণী কেহ শুনিয়াছে, কেহ শোনে 
নাই, তা বলিয়া যুগধর্মের রথচক্র স্থির হইয়া 
বিয়া নাই! ঘর্থর ধ্বনিতে তাহ! চলিয়াছে 
বিশ্ব-পরিক্রমায়। দেশে বিদেশে প্েব-মানবতার 
জাগরণী বাণী হৃদয় হইতে হ্ৃদয়াস্তুরে সধশরিত 
হইতেছে, ধীরে- কিন্তু রব । 


কথাপ্রসঙগে ৩ 


উদয়কালীন দিগন্ত-লগ্ন স্র্য নবীন আশ! ও নব 
অন্থরাগের বার্তা বহন করিয়া আনে, অন্ধকাঁর- 
ভয় বিদুরিত করিয়া আনন্দ-কাকলিতে গগন 
পবন মুখরিত করে। কিন্ত আলোক-প্রকীশের 
সঙ্গে সঙ্গে স্ছনীল আকাশে অরুরণম! মিলাইয়া 
যায়, প্রভাত-স্্ধ ক্রমশঃ দৃষ্টির উধেরে” উঠিয়া 
যায়; তাহার কিরণরাজি বিচ্ছুরিত হইয়া, 
প্রতিফলিত ভইযা চাবিদিকের সকল কিছু 
প্রকাশিত করে, কিন্তু সুর্কে আর কেহ দেখে 
না, দেখে বিচিত্র জগতববিচ্ছিন্ন সংসার, হারা 
ইয়া যায় জগং-প্রকাশক আলোকের উতৎ্স। 

০ সং ১ 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাহনষ 
স্বামীজীকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াঁছিল, এখন আর 
তাহা দেখে কি? কাহারও কাহারও মতে স্বাঁমী- 
জীকে আমবা ভুলিয়াছি, কাঁহারও মতে সম্পূর্ণ 
তুলি নাই, ক্রমশ: তুলিতেছি ! আবার কেহ কেহ 
বলেন £ স্বামীজীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে । এক 
সময় প্রয়োজন থাকিলেও এখন আঁর এ সব 
ধর্মাদশের ভিত্তিতে লোৌককল্যাণ-প্রচেষ্টার 
কোনই প্রয়োজন নাই! দেশে “দরিদ্র” থাকিলে 
তবে তো মুক্তির সাধকেরা 'দরিব্রনারায়ণে'র 
দৈবা ককিয়া নিজ নিজ মুন্তির পথ প্রস্থত 
করিবার স্ৃযোগ পাঁইবেন। আধুনিক কল্যাণ 
রাষ্ট্রের অভিধানে রিদ্র' শব্টিই অচল। তবে 
এখনও যে দেশে দরিদ্র আছে, তাহার কারণ 
পৃথিবী এখনও পুরাতন ভাব সম্পূর্ণ বর্জন 
করিতে পাঁরে নাই । দান করিয়া কাল্পনিক পুণ্য 
অর্জন করিবার মতো লোতী ধনী এখনও আছে 
বলিয়াই দান গ্রহণ করিবার মতো লোভী 
দরিদ্র এখনও দেখিতে পাঁওয়া যায়। ভবিষ্যৎ 
সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয়ই একসঙ্গে 
বিলুপ্ত হইবে। ইহা অতি হুন্দর মুখয়োচক 
মনোরম আশাবাদ,__আদর্শবাদ ইহাকে বলা 


৪ উদ্বোধন 


চলে না, কারণ ইহা তথাকথিত “বাস্তববাদী+ 
দর্শনেরই অন্ুসিদ্ধান্ত | 

অভাবগ্রস্ত আর্ত পীড়িত দরিদ্রদিগকে যাহার! 
অর্থনীতির রডীন চশমা দিয়াই দেখেন, তাহাদের 
সহিত এখানে আমরা কোন বাদে প্রবৃত্ত হইব 
না। শুধু বিবেকানন্দ-সমালোচনার একটি আধু- 
নিক ধার! দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা একান্ত 
আবশ্যক বোধেই এই জডবাদী দৃষ্টিভঙ্গী 
উদ্ধত হইল । 

এতদ্ব্যতীত আর একদল সমালোচক 
আছেন, ধাঁছার1 মনে কবেন- শ্বামীজীর প্রাঁচীন- 
পন্থী আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছান প্রগতিশীল 
বর্তমানে অচল। তাহারা স্বামীজীর ধর্মগ্রাণতী- 
মূলক দেশপ্রেমকে ভূল করিয়া মনে করেন 
সেকেলে জাতীয়তাবাদী হিন্দুয়ানি” (০৪৮-০- 
886৪ 088108০ 81005159)1 এই প্রকার 
যাহারা মনে করেন, তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই 
আমেরিকায় স্বামীজী+-বিষয়ক বিরাট গ্রন্থের 
রচয়িত্রী মাফিন মহিলা তাহার গ্রস্থের ভূমিকা 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 'প্রণিধানযোগা £ 

ভারতের আধুনিক চিন্তাধারার সহিত 
আমার যতটুকু পরিচয় আছে তাহাতে 
মনে হয়__অনেক আধুনিক হিন্দু (ভারতবাসী) 
মনে করেন, স্বামীজীর মতামত সেকেলে । 
তাহাদের মতে-পরিবতিত অবস্থায় স্বামীজীর 
ভাবাদশ অচল । কিন্তু আমি স্বামীজী সম্বন্ধে যত- 
টুকু জানিয়াছি_-তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাই, 
তাহার উপদেশগুলি আজও সজীব । আর যদি 
অনুমতি পাঁই, তবে বলিতে পারি-__শ্বামীজীর 
শিক্ষা অবহেলা করিলে ভারতবাসিগণ নিজেরাই 
বিপদে পড়িবে ।* 

এ কথার ন্ত্যতা আজ আমর! পদে পদে 
অন্থভব করিতেছি । সম্পূর্ণভাবে না হইলেও দেশ- 


* মূল ইংরেজী উদ্ধৃতিটি এই প্রবন্ধের শেষে ভ্রষ্ব্য। 


[ ৬১তম বর্--১ম সংখা 


বাসী কথঞ্চিৎ ভাবে স্বামীজীকে ভুলিতে বসিয়া- 
ছিল। তাই আজ চারিদিকে দেখা যায় বিভিন্ন 
রাজনীতিক মতবাদের নামে স্বার্থবাদ স্ুবিধাবাদ 
ও তাহার ফলম্বরূপ মুষ্টিমেয়ের ছুনতি ও জন- 
সাধারণের ছুর্গতি। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও দেশে যে 
নৈতিক বল ছিল, আজ তাহা গল্পের ব্ষয়বস্ত। 

ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় 
আদশ, এই পথে তাহার জীবনধার1 প্রবল 
বেগে চালিত কর, বাকী সব আপনা আপনি 
আমসিবেশ্বামীজীর এই উক্তি দীর্ঘ দ্রিন 
ধরিয়া বহু ভারতীয় যুবককে ত্যাগ ও 
সেবার পথে অন্ুপ্রীণিত করিয়াছে । ত্যাগের 
কথা শুনিলে আজ তরুণেরা হাসে, ভোগের 
কথায় তাহারা উতৎকর্ণ--লাঁলাঘ্লিত। তাহারা 
মনে করে £ ভোগেই তাহাদের জন্মগত অধি- 
কার। সকলে ভোগ করিতেছে, আমি কেন 
করিব না? একদা চিন্তার ধারা ছিল ঠিক 
ইহার বিপরীত: যেহেতু সকলে ভোগ 
করিতেছে, অতএব আমি করিব না। আমি 
মহস্তর কিছুর সন্ধানে চলিব, প্রেয় ছাড়িয়। 
শ্রেয়ের সাধনা করিব। 

চক্রপথে মীনবমনের এ পরিবর্তন ক্রান্তদশী 
স্বামীজীর অজানা ছিল না, তিনি জানিতেন, 
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2৫৪ ০1 00৮71০9.১--একটি সংযমের যুগের 
পরে দেখা দেয় একটি অসংঘমের যুগ। 
আজ সেই যুগ আপসিয়াছে। আমরা কি ইহারই 
ঝৌতে ভাসিয়া যাইব, অতলে তলাইয়৷ যাইব, 
নাকি ঘূর্ণাবর্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা 
করিব? যদি সেই চেষ্টাই করিতে হয়, কি ভাবে 
করিব? কোথায় আমাদের শক্তি? কে 
আমাদের সহায়? 

সহায় আমাদের তিনিই, ধিনি জানিতেন-__- 
তরঙের সহিত উঠিয়া পড়িয়াই মান্ষ আগাইয়া 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


চলে। শক্তি আমাদের তিনিই দিবেন, যিনি 
মানুষের মধ্যে অন্তনিহিত দিব্যশক্তি দর্শন করিয়! 
তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন মাঁনব-মহিম1। 
স্বামীজীকে ভূলিলে চলিবে না। যাহার বাণী ও 
উদ্দীপন একবার আমাদিগকে মহাভয় হইতে 
ত্রীণ করিয়াছে, তাহারই শিক্ষা ও দীক্ষ 
আমাদিগকে আবার এই মহত্র ছুর্গতি হইতেও 
পরিজ্রাণ করিবে। ম্বামীজী কি বলেন নাই, “যাহা 
দিয়া যাঁইতেছি, তাহা কাঁধে পরিণত করিতে 
১৫ শত বৎসর লাগিবে ? $ 

তাহার একটি মাত্র ভাবমন্ত্র সাধন করিয়! 
দেশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পরাধীনগার পাশ 
হইতে মুক্ত হইবার যৌগ্য হইয়াছে । কিন্ত স্বাধী- 
নতা-প্রাপ্ত দেশবাসী তুলিয়াছে তাঁহার কঠোর 
কঠিন সবধানবাণী £. “এই পরাশ্ুবাদ, পরাঁচ- 
করণ, পরমুখাপেক্ষা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্টরতা 
__এইমাত্র সায়ে তুমি বীর্ভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ 
করিবে?” স্বাধীনতা সত্বেও দেশের বর্তমান দুঃখ 
দুর্দশা ছুর্নাতি দেখিয়া ধাহারা ব্যথিত ও চিন্তিত 
তাহাদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে : এবার স্বামীজীর 
কোন্‌ মহামন্ত্র সাধনা করিলে তবে আমরা 
এই নবজীগ্রত দেশের উপযুক্ত অধিবাসী হইতে 
পারিব? নুতন দেশের জন্য আজ প্রযোজন 
নৃতন মানুষ । অধঃপতিত জাতির জন্য সুগভীর 
সমবেদনা অনুভব করিয়াই স্বামীজী আমা- 
দের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন এক অপূর্ব প্রার্থনা- 
মন্ত্র ঃ মা, আমায় মানুষ কর।, 


কেন, আমরা কি মানুষ নই? দেশে কি 
তাই মান্গমের এত অভাব স্বামীজী অনুভব 


রস 


রী 


কথাপ্রসঙে ৫ 


করিয়াছিলেন যে বারংবার 
“মানুষ গড়ার ধর্মই আমার ধর্ম! 
কী সেই "মানুষ-গড়া ধর্শে'র রহম্য-মন্ত্র? 
শ্রীরামরুষ্ণের একটি উক্তিতেই ইহার রহস্য 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে; কথাটি এত সরল ও সহজ 
যে ইহার অস্তনিহিত গভীর অর্থ গভীরেই 
থাকিয়া যায়। স্বামীজীর জীবন দেখিয়াই, 
স্বামীজীর ব্যাখান হইতেই আমরা ইহার অর্থ 
কিছুট1 ধরিতে পারি । শ্রীরামরুষণ 'মানুষে'র সংজ্ঞা 
দিয়াছেন, “মান্ষ, না মানহাশ?। কথাটি কাব্য- 
পূর্ণ, কথাটি সুত্রাকারে উচ্চারিত। যার মান বা 
সম্মান বোধ আছে সেই মানুষ) আবার যে নিজের 
মাঁন, পরিমাণ বা স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন সেই মানুষ । 
জানি না ইহার আরও কত গভীরতর অর্থ হইতে 
পারে, আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি সেইটুকু সাধনা 
করিয়া যদি জীবনে পরিণত করিতে পারি, তবেই 
_-কি ব্ক্তি-জীবন কি সমাজ-জীবন, কি সাংসা- 
রিক কি আধ্যাত্মিক জীবন সার্থক হইয়া ষায়। 


“মা, আমায় মানুষ কর আগামী পঞ্চাশ 
বৎসরের জন্য ইহাই আমাদের সাধনমন্ত্র হউক 
এই মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন” করিতে 
হইবে। অমান্তষের মতো! 'জায়স্ব ঘ্রিয়স্ব'-জীবন 
ফাপন করিয়া লাভ কি? যদি জীবন ধারণ 
করিতেই হয় তে! মাজষের মতো জীবন 
যাপন করিতে হইবে। স্বামীজীই শ্রীরামকৃষ্ণ- 
নিম্নিত পরিপূর্ণ মন্ষ্যত্বেরে সচল বিগ্রহ, 
স্বামীজীই আধ্াক্সিক মানবতাঁবাদের-_-নর- 
নারায়ণবাদের শক্তিশালী প্রবক্তা, স্বামীজীর নব- 
মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা কোটি কণ্ঠে 
প্রার্থনা করি £ মা, আমাদের ছুর্বলতা কাপুরুযত। 
দূর কর, মা আমাদের মানুষ কর। 


বলিয়াছেন, 


কা 


171020010৮৮ [100501০৮060 01 মেপাশে৮ [7018] 00009600৮1৮ 80006875 
10170 2. 71011111901 01 177002 ]1যথ08০০05170 ৪%2৮2075 ৮ঃমেড 0110000 
1010 700 10920507 91001101010 ৮০ 1100 010277207. 0000110715 2770. 10601095105. 
10৮ 17010 ৮100৮] ৮০ 10000019101 ডাডাঞানন। 101050 2 
210])0275 01)5101003 1100 1715 00050] 15 51]1] ০1 5162] 70105227106 20. 0178 
7 1 0125 1)0 1১001010000 ও 90, চ৮0 [1501%7 2১০070]0 1] 1705160৮103 


1620111165 001 ৪৮ ঠা 0০৭1, 


-_119706 [05519 10115 


1 20771521605 10 98277572067674)06, 47671047156 1040)7127564” ] 


চলার পথে 
“যাত্রী? 


মানুষ আপে মানুষ যায়, কালের ঘূর্ণাবর্তে ক্ষণিকের ঢেউ তুলে আবার মিলিয়ে যায়। কোন 
লেখা বা রেখা তার এ ছোট্র ঢেউ-এর ম্বৃতি-কণাকে আর বহন করে না। এ যেন সত্যই 
'জীবন'+_জীবনের আর এক নাম যে জল, সেই অর্থে। জলের ঘায়ে জলের বুকে তার কোঁন 
দাগই তাই আকা থাকে না। কিন্তু এই শিশ্চিহ্তাঁর মিছিলে এমন মানুষও দ্রেখা দেয়, 


ঘার কথা মহাকাল তার ধ্বংপাম্মক অবলুপ্তির মধ্যেও সোনার আনে লিখে রাঁখে। 


মান্য আসে, মানুষ ষায়_-এই প্রবাহের মধে)ও এবা চিরস্থির হ'ঘ্ে থাকেন। শুধু স্মৃতি 
হিলাবে নয়-_মানষের স্থমুখে এরা এক অপূর্ব আদর্শের আলোকবতিকা জেলে বিভ্রান্ত মাছুষকে 
সদাই পথ দেখান। এই রকম এক আলোকবতিকা হাতে নিগ্ে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন 
স্বামী বিবেকানন্দ । 

মানুষের যণ্যে কেউ ছিদল, কেউ শতদল, কিন্তু স্বামীজী হলেন সহশ্রদল পদ্ম__- 
শ্ীরামকষ্$দেবের এই প্রকার উক্তির ধাথার্থা বিচারে আমরা যতই অগ্রপর হই, ততই আমাদের 
কাছে এ কথার তাত্পধ পরিশ্ুট হ'য়ে ওঠে। আমরা তখনই বুঝতে পারি, এই একটি মানুষ 
ভারতবর্ষকে কতথানি উচুতে তুলে ধরেছিলেন--এবং এখনে] এই ভারতবর্কে জগতের স্ুমুখে 
নিজের আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কতখানি তার আদরশশহগ হয়ে চলতে হবে। 


শুধু আধ্যাত্মিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, ভারতের শিক্ষা, এমন কি সমাজ- চেতনার 
আদশীন্দরণেও আমাদের স্বামীজীর উক্তিগুলি আজ স্মরণ করতে হবে। 

আত্মতত্বের কথায় তিনি বলেছেন £ আত্মতব জানবার জন্য, আত্ম-উদ্ধাবের জন্য, এই জন্ম- 
মরণ গ্রছেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, ঘমের মুখে গেলে ঘদ্দি ত্য লাভ হয়, তাহলে নির্ভীক 
হৃদয়ে ঘমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হা'বে। ** * 
তবে ভিতরে আত্মা সর্বদা জল্‌ জল্‌ করছে--সেদিকে না চেয়ে হাঁড়মাসের কিডৃতকিমাকার থাচা, 
এই জড় শরীরটার দিকেই মবাই নজর দিয়ে 'আমি আমি" করছে! এইটাই হচ্ছে সকল 
প্রকার ছূর্বলতার গোঁড়া। এ অভ্যাস থেকে জগতে ব্যাবহারিক ভাঁব বেরিয়েছে । পরমার্২-ভাব 
এ ছন্দের পারে বর্তমান । * * * লোক যে পাপ পাপ বলে, সেটী ছুবলতার ফল-_“আমি 
দেহ' এই অহং ভাবের রূপান্তর। যখন “আমি আত্মা, এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুমি 
পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হ'য়ে যাবে । ঠাঁকুর তাই বলতেন_-আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। 


শিক্ষার কথায় তিনি আমাদের শুনিয়েছেন £ যে বিগ্ভার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে 
সমর্থ করতে পারা যায় না, ষাঁতে মাস্থষের চরিত্রবল, পরার্থপবতা, পিংহ-সাহসিকতা! এনে 
দেয় না, দে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপর ফ্াড়াতে পারা যায়, সেই 
হচ্ছে শিক্ষা । * * * 198850%9 6০98৮ (“নেই নেই ভাব) মাঁহ্যকে নির্জাব ক'রে দেয়। 


মাঘ, ১৩৬৬ এ চলার পথে ৭ 


দেখছিস না, যে সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়__বলে, “ওটার 
কিছু হবে না, ওট] বোকা গাধা_তাদের ছেলেগুলি অনেকগ্ছলে তাই হয়ে ঈাড়ায়। ছেলেদের 
ভাল বল্লে--উতৎ্মাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। * * * ঠাকুরকে দেখেছি_ঘাদের আমর! 
হেয় যনে করতুম_তাদেরও তিনি উৎপাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। *** 
নিজেদের মধ্যেকার দেবভাবের বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য । * * * কেবল তাঁলবানা ও সহাু- 
ভূতি দ্বারাই স্থৃফল প্রাপ্তির আশা করা যেতে পারে । 


সমাঁজ-চেতনা সম্বন্ধে তার উক্তিও প্রণিধানঘোগ্য £ “তোমাদের ভিতনু যাহা আছে, 
নিজ শক্তি বলে তাহা প্রকাশ কর? কিন্তু অনুকরণ করিও না-_অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা! 
তাল, তাহ] গ্রহণ কর। * * * এইটী বেশ স্মরণ বাখিবে, ভোমরা যদি ধর্ম ছাঁডিয়া। দিয়] 
পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অত্বিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না 
যাইতেই বিনষ্ট হইবে। * * * আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন__লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী 
ও স্বাযুসম্পন্ন হওয়া_-এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়া ঘে কেহই যেন উহার প্রতিরোধে 
সমর্থ না হয়।১ * * * পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে তার দ্বারা কোন কাধই হ'তে 
পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছি তা এখনি কারে ফেল) পরে কি হবে না হবে সে কথা 
ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো জীবন--তার ভেতর অত ফলাফল খতালে কি কোন 
কাঁজ হ'তে পারে? ফলাফল দাত একমাত্র তিনি, যা হয় করবেন; সে কথায় তোর কাজ 
কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ ক'রে ফা।' 

জাগর মন্ত্রের অমৌঘ শক্তিতে ভ্িনি শুনিয়েছেন £ সুলিও নাঁতুমি জন্ম হইতেই “মায়ের জন্য 
বলিপ্রদত্ত; ভুলিও নাতোমাঁর সমাজ সে বিরাট মহাঁষায়ার ছায়ামাত্র ; ভূলিও না-_নীচজাতি, 
মুখ? দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই । 

স্বামীজীর এই সব উক্তি অপরিসীম প্রেমের শক্তিতে অমর হযে আছে। তাই বলি, 
চল পথিক, তোমার জীবনের দীপটিকে এ আদর্শালৌকে জালিয়ে নিয়ে চল। তোমার মনের 
সমগ্র সভতাকে এ দিব্যদৃষ্টির স্থমুখে অবারিত কারে দাও । তারপর সেই ধ্যানসম্পদ নিয়ে তোমার 
জীবনকে ক'রে তোল পূর্ণ, সার্ক | তিনি তো তোমাদের জন্যই সেই চিরহ্থন্দরকে আহ্বান 
জানিয়েছেন তোমাদেরই হদয়-দিগন্তে। সেই সত্য-শিব-হ্বন্দরকে তোমার হৃদয় মন্দিরে আবাঁহন 
কারে নিয়ে এগিয়ে চল। শিবাস্তে সন্ত পম্থান2। 


বিশেষ দ্রষ্টুব্য 


এই সংখ্যার ৫১ পৃষ্ঠায় রামরুষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণীতে “শিক্ষা বিভাগে? 
জুনিয়র শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯ পড়িবেন। 


স্বামী অখণ্ডানন্দের একটি পত্র 


[ স্বামী অদ্ধানন্দ-সংগৃহীত ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ: শরণম্‌ ॥ তি ঞগঞারেযাগিাঘিক। চ7990থ 0টি 
0. 4৮01) 2), ত৪ম10)47520) 
708৮9 196. 80195. 1918. ১৯শে মাঘ, লন ১৩১৯ 


প্রিয় শ্রীমান্‌ বিরজানন্দ, 


অনেক দিন হইল [19 1 ৬০] (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনীর ১ম খণ্ড) 
আছ্োপাস্ত পাঠ করিয়াছি, এবং যতক্ষণ পাঠ করি বোঁমাঞ্চিত শরীরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে 
যেন দেখিতে পাই । সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই কাশীণীরের বাগান প্রভৃতির কথা পড়িতে পড়িতে 
হুবহু সেই সকল চক্ষের সাম়ে আপিয়। পড়ে | ধন্য [1০৮১০ (মিসেস সেভিয়ার) ও গন্য 
শ্শ্রীস্বামীজীর 70৪৮০1 £া৭ 6৪৮০৮ 70180170199 (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খিষ্যগণ )1 ধাহাদেন 
বন্থকালের আস্তরিক যত্বে আজ আমর! এমন সর্বাজসথন্দর 4119, (জীবনী) সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে 
পারিলাম। তোমাদের সকলের একান্তিক যত্বের ফলে এবং শ্রীমতী 2,0%)০: (মাঁদার)-এর অসীম 
ভক্তি জোরেই শ্রীস্বীম্বামীজী নিজেই তোমাদের লিখিত €1০-এ (জীবনী গ্রস্থে ) তাহার 97774 
(ভাব ) সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া৷ দিয়াছেন! ! তোমাদের সমবেত চেষ্ট! ও অচলাঁভক্তির ফলে 
যেন শ্রীশ্রীম্বামীজীকে সর্ধদ1 তোমাদের এই বইখানির মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। 

তবে একটা কথা এই যে ১ম খণ্ড পড়িয়া ২য় থণ্ডের জন আরও ৪ মাপ বিলম্ব প্রায় অসহা 
বোধ হইবে। কবে আবার 92 ৮০14)76 (২য় খণ্ড) পাব বলিরা দিন গনিতে থাকিলাম়। 

11০৮9 (মাঁদীর )কে আমার হইয়া বলিও যে "অদ্বৈত আশ্রম” হইতে এই মে শ্্রীস্বামীজীর 
৭19 (জীবনী ) বাহির হইল, ইহার তুলনা নাই! কেবলমাত্র এ একটি কাজের জন্যই অদ্বৈত 
আশ্রমের গৌরব অঙ্গন ও চিরোজ্ছল হইয় থাঁকিল। 11 ২য় ৮০1. (খণ্ড) বাহির হইবামাত্রই থেন 
আমাকে মনে থাকে । আর ভাহা কি নাগাইদ ধাহির হইবে, তাহাও লিখিয়] জানাইবে। 

গত ১৫ই মাঘ মঙ্গলবার আশ্রমে শ্রীশ্রীন্বামীজীর শুভ জন্মতিথিপুজা হোম আরতি যথারীতি 
হুইয়াছে, এবং ভোগ লাগাইয়া আশ্রম-বিছ্যালয়ের ছাত্রগণকে খাওয়ানো হইয়াছে। আবার 
আগামী কলা রবিবার 'দবিদ্রনারায়ণ ভোজন এবং উৎপবাঁনন্দ হইবে। বহরমপুর ১2772719750 
15810800078, 88890195100 (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি)-এর 29797 (সদশ্য--কলেঙ্ছের ছাত্র)- 
গণের আদিবার কথ! আছে। তোমাদের ওখানে উৎসব কিরূপ হইল-_পিখিবে। 

শরত্রীমা কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং শ্রীশ্বীযহারাজও মঠে আপিয়াছেন, বোধ হয় শুনিয়াছ। 

কাশিমবাজারের ল০৭'১1৪ 248118181 (মাননীয় মহাবাজা )-কে 19, (জীবনী ) একখানি 
পক্রপাঠি পাঠাইবে, এবং তোমাদের গ্রাহক-শ্রেণীতৃক্ত করিবে । 

...মাদারকে আমাদের এখানকার সকলের নমস্কার ও ভালবাসা জানাইবে, এবং তোমরা 
সকলে জানিবে। আশ্রমের ছেলেরা এক রকম ভাল আছে। আশ! করি তোমরা সকলে 
ভাল আছ।”.ইতি_-তোমাদেরই স্রীঅখণ্ডানন্ব। 


€ 


ংসারে থেকে সাধনা * 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


এই তোমাদের লখনউ-এরই মেয়ে কাশীতে 
গিয়েছিলেন । মেয়েটিকে প্রশ্ন করি, তুমি 
ঠাকুরকে তোমার, ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশী ভাল- 
বাঁসো? অদ্বৈত গোম্বামী বংশের মেয়ে জেনে 
কি জানি কেন আমার ভেতর থেকে এই প্রশ্থটি 
করতে ইচ্ছা! হ'ল। তাই গুঁকে এ রকম জিজ্ঞাসা 
করলাম । তার উত্তরে উনি বলেছিলেন, “নিশ্চয়ই” । 
একঘর লোক বসে আছে। বেশীর ভাগই 
মেয়ে। সেই আমার প্রথম প্রশ্ন । আর কাউকে 
কোন প্রশ্ন করিনি। যখন তিনি বললেন, 
নিশ্চয়ই'_-তখন বললাম, তোঁমার কথা আমরা 
কেউ বুঝতে পারলাম না। একটু ভালো কারে 
বুঝিয়ে বলো। তখন তিনি বললেন, “মহারাজ, 
ছেলেমেষে দিয়েছেন যে ঠাকুর। য্্রন দিলেন 
তখন তীর ইচ্ছায় পেয়েছি, আবার তিনি যখন 
ডেকে নেবেন, তখন আমাদের কিছু বলবার 
জো নেই। ছেলেমেয়ে তিনি দিয়েছেন, আবার 
তিনিই ডেকে নেবেন যখন তীর ইচ্ছা হবে। 
ঠাকুর যে আঁমার চিরকাঁলের আঁপনার--ইহ- 
কালের, পরকালের । তাঁকে ভালবাঁদবো না? 
তিনি আগে, তারপর তো৷ এরা । 
তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকীলের । কোথায় তিনি? 
আগে তিনি, তারপর তো আমি। এট! তুলে 
গেছি। উপনিষদও আমাদের এই কথা শেখা- 
চ্ছেন। “ছিদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়োবিত্তাৎ্, 
প্রেয়োহম্স্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং ষ্দয়মাত্ম। | 
ংসারে বেশী আসক্তি টান কিসের প্রতি? 
এই মব সম্পদ পুত্র বিত্ত প্রতৃতির গ্রতি। 


এই সবেই তো আমাদের আপক্তি। কিন্ত 
আমাদের ভিতর যিনি রয়েছেন, তিনি সকলের 
চেয়ে অন্তরে, এসবের চেয়েও প্রিয়। কাজেই 
তাঁকে প্রিয়্ভাবে উপ[সনা করবে। এইটি খষিদের 
বাণী। আগে ভগবান, তারপর দংসার। আগে 
এক, তারপর শূন্য বসাতে হয়। আগে তিনি। 
তিনিই মব দিয়েছেন। কাঁজেই এই যে ছেলে- 
মেয়ের প্রতি-সংসারের প্রতি যে আপক্তি, 
ভালবানা, আকর্ষণ, টান__-সব তাঁরই জন্য । 
তাঁকে বাদ দিলে কিছু থাকে না। এইটি ভাবো 
যে-সব তিনি, সব তার । কতটা ভালবাসা 
হ'লে এট] সম্ভব হয় বল দেখি? আর সেই 
ভালবামাটা আসে না কেন? এই টানট! 
আসে না কেন? সংসার টেনে রেখেছে; 
জর, জমি, রূপেয়া-সব টেনে রেখে দিয়েছে । 
এইগুলিকে কোটী জন্ম ধরে ভালবাসছি। 
আপনার ক'রে রেখেছি । সেটা থেকে মন 
ওঠাতে হবে। সেইজন্যই ঠাকুরের শিক্ষাঁ_ 
»হীতে তেল মেখে কাঠাল ভাঙতে হয়, তা 
না হ'লে আঠা জড়িয়ে যায়, আর সেই আঠা 
ছাড়ানো যায় না। যদি তেল মাখানে। 
থাকে, তাহলে হাতে আর আঠ। লাগে না। 
তেল মাথানোর দরুন অল্প চেষ্টাতেই আঠ 
উঠিয়ে ফেলে দিতে পারা যায়। কাঠাল ভাঙা 
মানে কি? সংসার করা। আসক্তি হ'ল আঠা। 
সেই আঠাটা মনে লেগে আছে। তেলটুকু 
মাথানো চাই। দেই তেলটি কি? অনুরাগ, 
ভক্তি। সংসারের প্রতি টান, ভালবাসা __ 
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এ তো আছেই, ভগবান দিয়েছেন আমাদের 
ভেতর, না হ'লে সংসার চলবে কি কবে? 
আমন্ধা কি দেয়াল, ইট, কাঠ না পাথর ? 
স্বেহ, গ্রীতি, ভালবালা নিয়েই তে] এই 
সংসার । এইগুলি কি সংপার থেকে একেবারেই 
চলে যাবে? মোটেই না। দেই প্রেম, গ্রীতি, 
ভালবাপা নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে হবে; 
ছেলে, মেয়ে, শ্বামী--সবাঁর দেব! করতে হবে। 
এ সব তারই দান। তবে শুধু সংসারের 
সেবা! করতে গিয়ে সব গুলিয়ে যায়। সেই 
আপক্তি আর ছাড়াতে পারা যায় না। সেই 
জন্যই ওই তেল মাথামোর্‌ উপদেশ । 
প্রীতি, ঙালব।সা, অগুরাগ ও টান সংসারের 
প্রতি রয়েছে, তার দ্বারাই সংসারের কর্তব্য পালন 
করা হয়। সেই ন্বেহ, প্রীতি, ভালবানা ধার 
জিনিস, তাকেও তো দিতে হবে। যে অনুরাগ, 
যে প্রীতি, সংসারে দিচ্ছি--তার সবটা না হক 
কিছুটা তে! ভগবানকে দিতে পারি! প্রীতি দিয়ে 
ংসা-রর কর্তব্য পালন ক'রে যখন পুজায় বলি, 
তখন কোথায় থাকে সেই প্রীতি? ন্যোখায় সে 
ভালবাসা, সে আকর্ণ--টান? সংসার টেনে 
রেখেছে মনটা, যেতে দেয় না। কিন্ত ঘদি 
তেল মাখানো থাকে? কত্তৃব্য পালন করলে,» 
মনে ভক্তি-তেল মাখানো আছে, আঠা 
লাগলে! না। আবার সেই গ্রীতি, ভালবাসা, 
অন্থরাগ নিয়ে বসো পৃজায় জপে, বসো ধ্যানে 
প্রার্থনায় । সেইটি আমরা শিখিনি। 4৮6৪০%- 
2292৮ 820. 155000729৮--এই ছুটি কথা 
আছে, মানে আঁলক্তি এবং অনাঁসক্তি। ও 
ছেল মাখানো নেই, কাজেই আঠা লেগে গেছে। 
আর লেই প্রেম ভালবাসা নিয়ে সংসারের যেমন 
কর্তব্য করছি, তেমনি আর একটা! বড় কর্তব্য 
আছে । খাঁর সংসার, ধিনি এই সব দিয়েছেন, তার 
প্রতিও তো একটা কর্তবা থাকা চাই। ঠাকুর 
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বলতেন, “খোল-মাখানো জাব | গরুকে শুকনো 
জাব দাও, খাবে কি? কিন্তু যদি খোল মাখিয়ে 
দাও, দেখবে কি রকম তৃপ্তির সঙ্গে থাবে। 
সংসারে যেটুকু করি, সব প্রীতি-খোল মাথানো। 
সকলে কি শ্রীতি আস্বাদন করছে! সেই 
প্রেম ভালবাসা ছেলে বল, স্বামী বল, সকলকে 
যেন কি একটা বন্ধনে বেঁধে রেখেছে । নিজেদের 
সংসারে দেখছ তো, সেই প্রীতিটুকু যদি পর- 
স্পবরের মধ্যে আম্বাদন না করো সংসারটা 
একেবারে কনো হয়েযায়। এ তোমরা তে। 
জানো। এই প্রীতিটুকু নিয়ে সংসারে প্রেম, 
ভালবাঁপা, প্রস্পবের প্রতি এত আক্ধণ। 
তেখনি ভগবানের দিকেও আবার একট। 
আকর্ষণ আছে তো? সকলের ভিতর তিনি। 
তিনি না থাকলে কোথায় থাকবে এসব? এট! 
ভুলে গেছি। শুধু শরীরের সঙ্গে সম্বদ্ধ করেছি। 
কাজেই এর বেশী আর আমরা দেখতে 
পাই না। এই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, 
আবার ওঠাতে হবে, ভগবানকে দিতে হবে। 
এই দেবার জন্য গীতার উপদেশ-_ অনাঁসক্ত 
হ'য়ে থাকো। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন_পাঁন- 
কৌটির। পাঁনকৌটি জলে রইল, ডানা ভিজে 
গেল, একবার ডানা ঝেড়ে নিলে, শুকনে। 
হ'য়ে গেল। 

আবার পাঁকাল মাছের দৃষ্টান্ত: গাকাঁল 
মাছের মতো সংসারে খাকবে। দেখ পীকের 
মধ্যে রয়েছে, অথচ গায়ে পাক লাগে না। 
ওই অনাদক্ির তেল মাখানো আছে। সংসারে 
আঁমবা প্রত্যেক জিনিসই করছি প্রীতির 
সঙ্গে। এমনকি কুকুর-বেড়ালের প্রতিও 
আমাদের কত প্রীতি! কুকুরট। পর্ধস্ত তোমার 
প্রীতি আস্বাদন করছে, তোমার পায়ে পায়ে 
ঘুরছে । পণ্ড, সেখানে আদান-প্রদানের ভাষ! 
নেই-_তাকেও তুমি কিভাবে যত্বু করছ, 
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খাওয়ানো, দাওয়ানেো। সব কিছু ব্যাপারে। 
আর মে তোমার গোলাম হয়ে যাচ্ছে। 
বেড়ালটাও তাই। 

আমাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন, তারই জন্য 
তো! সব। স্বামীর মধ্যে, ছেলের মধ্যে, 
সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন। তারই জন্য 
তো! সংসারের সব কিছু এত প্রিয়, তাতেই 
তো সব কিছুর স্থিতি। সবই হচ্ছে তার। 
তাঁকে ভালবাসতে হবে। গ্রীতিই হ'ল আসল 
জিনিস। প্রীতিই হ'ল পরম সাধন। সেই, 
প্রীতিটুকু নিয়ে যেমন সংসার করতে হবে, 
তেমনি আবার বড় কর্তব্য যেটা, সেটাও 
করতে হবে। তাকে নিয়ে সংলার কর। জানো! 
তো কি সঙ্গে ক'বে এনেছ? কেউ সঙ্গে যাবে? 
মোটেই না। থেম্ন এসেছ, ঠিক তেমনি যাবে। 
মাতৃগভ “থেকে উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েছ, আবার সেই 
ভাবেই মেতে হবে) কোন্‌ অজানা দেশ থেকে 
এসেছ, আবার কোন্‌ অজানা ভ্লেশে যেতে 
হবে। এই মাঝখানেরট। নিয়েই আমাঁদের ঘত 
কিছু গোলমাল। তাঁ তো ঠিক নয়। তিনি সব 
সময় আছেন। সকলকে ধরে আছেন । আমরা 
সব তাতেই রয়েছি । কাঁজেই তাতে আমাদের 
আদি-অস্ত-মধ্য, সংসার তো আর শেষ লক্ষ্য 
নয়। তবে সংশীরে কিভাবে থ।কতে হবে? সেই 
আগেকার কথা, ঘেটা থেকে আরম্ভ করেছি__ 
আগে তিনি, তাঁকে ভালবাসতে হবে । সংসারে 
যাঁর! আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য পাঁলন করতে 
হবে-_যতটুকু দরকার । আবার প্রেম, প্রীতি, 
ভালবাঁনা কাকে দিতে হবে। সংলার তাকে 
ভুলে নয়, তাকে আশ্রয় ক'রে। তাঁকে ভাল- 
বেলে, তাকে আপনার জেনে সংসার করতে 
হবে। কেননা ইহুকালে পব্কাপে তিনিই 
রয়েছেন। সব সময় তিনিই আমার আপনার। 
ছেলেমেয়েদের দেখেছে তো। সংসারে--কখনও 
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দিচ্ছেন। আবার কখনও নিচ্ছেন। এর জন্য 
নিজেকে তৈরী থাকতে হবে। এইটি হ'ল 
কথা। এইটি যেন কখনও তুলো! না। 
ংপারে কিভাবে থাকতে হবে? ঠাকুর 
বলতেন, ছুতীরনির মতো! । ওইগুলে৷ অভ্যাস 
করতে হয়। একদিনে ছুভাঁরনি হওয়া যাঁয় ন।। 
চিড়ে কোটে ছুতীরনি। চি'ড়ে তুলছে, দেখছে 
চিড়ে কাডা হ'ল কিনা । খদ্দের এসেছে, তাকে 
চি'ড়ে বিত্রী করছে। আবার কে কবে কত 
দাম বাকি রেখেছে, তার হিসাব করে ব্লছে। 
ছেলেকে মাই খাঁওয়াচ্ছে। কত কর্তব্য পাঁলন 
করছে! কিন্তু মনটা! রেখেছে কোথায়? ঢে'কির 
মুষলের দিকে | গীতায় বলছেন ভগবান্‌ : যোগং 
যুগ্তন্মদাশ্রয়;-_আমাকে আশ্রয় করে সব কনু। 
পিম্মাৎ সর্বেধু কালেষু মামঙ্ছম্মর যুধ্য ৮ 
একবারও অজুর্নিকে বলছেন না৷ যে, যুদ্ধ ক'রো না 
বা কাঁজ ক'রে না। বলছেন, যুদ্ধ কর--আমাকে 
স্মরণ করে, আমাঁকে আশ্রয় ক'রে। আমাতে 
আসক্ত হও, আমাকে আশ্রয় কর। তাতে 
মনটা রেখে সব কাজ কর। যেখানে ভালবাসা, 
সেইখানেই প্রীতি প্রেম-সব। আর সেইটিকে 
অবলম্বন ক'রে, আশ্রয় ক'রে সংসার করতে 
হবে। ছুতীরনি*যেমন মনটিকে ঢে'কির মুষলে 
রেখে দিয়ে অন্ত সব কাঁজ করে। সংসারের 
ভেতর থেকেও মনটিকে তাতে ফেলে রাঁখ-_- 
এইটি শিখতে হবে। তাকে ধরে, তাকে আশ্রয় 
কারে সংসার করতে হবে, তাঁকে ভূলে নয়। 
ঠাকুরের আর একটি দৃষ্টান্ত । আড়ায় ডিম 
রয়েছে, কচ্ছপ জলে চরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মন্‌ 
আছে সেই ডিমের দিকে । এইটি হ'ল আনল 
জিনিস। এটি অভ্যাস করতে হবে। এসব 
কি একদিন, কি এক ঘণ্টা বসে জপ করলে বা 
ধ্যান করলেই ছবে? ভা নয়। কর্মের ভেতর 
দিয়ে সব সময় এ যোগটি তার সঙ্গে রাখতে 


১২ 


হবে। এটা কি ক'রে দশ্তব হয়? তাঁকে 
ভালবাসতে পারলে হবে_ লা হলে অসম্ভব । 
সেই গল্প জান তো? কচ এসেছেন বিছুরের 
বাড়ী। আর বিছুরের স্ত্রী কি করছেন? দরিদ্র 
বিছবর, বাঁড়ীতে কিছুই নেই । বিছুরের শ্রী খুজে 
পেলেন একটি শুকনো কলা । আনন্দে তিনি 
এত বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন যে, কি করছেন কিছুই 
বুঝতে পারছেন মা। সেই কলাট! ছাড়িয়ে 
শুকনো! খোপাটি কৃষ্ণের মুখে ধরেছেন -একে- 
বারে হাশ নেই। কিন্তু খোসাটিতে এমন একটা 
জিনিম মাখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর অমুতের মতে 
আশ্বাদ । রুষ্ণ সেই প্রীতি আম্বান করতে 
লাগলেন। দেখতে পাচ্ছ, ভক্তি মানেই এই 
প্রীতিটুকু। ভগবান সেই শ্রীতিটুকু চান। 
যার কাছে পান, তাপস একেবারে গোলাম হয়ে 
ষান। ভগবান অবতীর্ণ হন মাছুষশরীরে, 
এইটি শিখাবার জন্য । ঠাঁকুর এই প্রীতির কথা 
বারবার ব্লতেন। মীরাঁও এই প্রীতির কথা 
বলেছেন, “প্রীত করুনা চাহি রে মনবী। 
প্রেম লগানা চাহি । তোমাদের এইগুলি সব 
জেনে নিয়ে সাধন করতে হবে। ভগবানকে 
আপনার ক'রে নিতে হবে। আর তা প্রত্যেকটি 


দৈনন্দিন কাজের ভেতর ছিয়ে কিভাবে হবে,* 


ভাঁও শেখাচ্ছেন। যাঁকেছু করবে ভগবানকে 
স্মরণ ক'রে কব, ঘা কিছু করবে পব তাঁকে অর্পণ 
কর। আর আমরা কি করি? আমর! 
'আমিত্বের উপাষনা করি। নিজেকে যত 
খাঁলি করতে পারষে ততই দেখবে তার প্রকাশ 
তোমার মধ্যে! যা কিছু আমরা দৈনন্দিন 
জীবনে করি, ভা ভগবানকে দ্ববণ ক'রে করতে 
ছবে। সব সময়ে, সুখে ছুঃখে, সম্পদে বিপদে 
কাকে স্মরণ কর, আর কর্তব্য পালন কর। 
তিন্মাৎ সর্বেু কালেধু যামনুস্মর যুধ্য চ।” এইটিই 
হল আসল দ্দিনিদ। আর আমাদের এই্খালেই 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--১ম সংখা 


ভূল। তাকে স্মরণ ক'রে, আশ্রয় ক'রে কর্তব্য 
করতে হয়। এটা অভ্যাপ ছাড়া হয় না। 
তবে সংসারে ভোগের মধ্যে সেটা আসে না। 
ভাই চাই সাধুনঙ্গ। 

সাধূনঙ্গ বড় প্রয়োজন । ঠীকুবের ভাষায় 
ঘ্বড়ি মেলানো । ঠাকুরের কাছে ধারা যেতেন, 
তারা তার কথা শুনে বুঝতে পারতেন, 
ভাদের মনটা বিষয়ের দিকে কতটা এগিয়েছে, 
আর ভগবানের দিক থেকে কতটা পিছিয়ে 
,এসেছে। সাধুর কাছে গেজে সেইটে বুঝতে 
পারা যায়--অর্থাৎ তখন বিবেক জাগে। 
বিবেক বলে দেয় আমর ভগবানের কাছ থেকে 
পিছিয়ে এসেছি । এই জন্য মন-ঘডিটিকে 
মিলিয়ে নিতে হয়, 7961909 ক'রে দিতে হয়। 
সাধুসঙ্গ হুশ এনে দেয়। পীধুসঙ্গে ভক্তি, বিশ্বাস, 
অনুরাগ লাভ হয়, এমনকি ভগবান প্স্ত দর্শন 
হয়। এখনই হয়না কেন? কারণ, মন বিষয়ে 
বাঁধা পড়োছ। আমার নিজের জিনিস অপরের 
কাছে বাধা পড়েছে। মম তে] আমার হাতে 
নেই। কাজেই কি ক'রব? সাধুসঙ্গে সেই 
বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিরে আসে! 

আর একটা কথা বা রোজ শোনো, শোনার 
পর একটু চিন্তা করবে । তোমাদের শোন! হ'য়ে 
গেল, ব্যস্‌, তারপর দীড়িয়ে উঠে এগল্প সে-গল্প 
জুড়ে দ্িলে। থা! শুনলে তাঁর কিছুই মনে থাকে 
না। শ্রবণ হয়, কিন্ত মনন নিদিধ্যাদন হয় না! 
কি কঠিন সংস্কার! কত জায়গায় কত বিছু 
শুনে আসো, সব মনে রেখে দাও । যদি 
ভাল সংস্কার থাকে তাহলে ধর্ম-গ্রসঙ্গ যাঁ শুনলে 
সব ঠিক মনে রাখতে পারবে। ভাল সংস্কার 
অভ্যাসের দ্বার| হয়। 

তোমরা তো এত শুনছ, তবু, মনটা ভরে ন1 
কেন? শুত সংস্কার হয় লা কেন? তোমাদের 
শ্রবণ হয়, জনন হয় না। চিস্তা করা চাই। 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


ঠাকুর ধেমন বলতেন, "গরু একপেট খেল, তাঁরপর 
এসে জাঁবর কাটতে লাগল ।” এইগুলি শোনার পর 
তোমরা দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করতে চেষ্টা 
করবে । অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ দেখবে অগ্তুভ 
সংস্কীরগুলো চলে যাঁবে। এই নবের ছার! 
রাজসিক মন সাত্বিক হবে। লাত্বিক মন সাধনার 
সহায়। কিন্তু রাজপিক মন ঠিক উল্টো! রান্তায় 
নিয়ে যায়। যা শুনলে দৈনন্দিন জীবনে যদি 
অভ্যান কর, এই ভাবে কর্তব্য কর্ম কর, তাহলে 
দেখবে মন ক্রমশঃ সাত্বিক হয়ে যাবে । ভগবানের 
লীলাচিস্তন, নাঁমজপ, সাধুপঙ্গ মনকে শুদ্ধ 
পবিজ্ঞ করে) এইগুলি দৈনন্দিন অভ্যাস করতে 
হবে, না হালে যনটা ওঠা নামা করবে। সেইজন্য 
ভগবান্‌ গীতায় বলেছেন, “সর্বেষু কাঁলেষু মামন্তস্মর 
যুধ্য চ।' ঠাকুরও বলছেন- কচ্ছপের মতো, 
ছুতারনির মতো! খানিকটা মন তীতে রেখে 
কর্তব্য কর্ম করবে। এইটি রোজ অভ্যাঁম করতে 
হবে। মনটিকে সংসার থেকে একেক্ারে তুলে 
নিতে পারবে না, তাই গীতার শিক্ষা-_-আমাকে 
স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর। সবকাজে কর্মে সর্বদা 
খানিকটা মন তার স্মরণে, তাঁর চিন্তায় রাখবে। 
এইটি অভাস কর দেখি! ধর্ষ একটা আস্বাদন 
করার জিনিস। ভগবান রয়েছেন, তীকে আশ্বাদন 
করতে হবে তো? তীর সংসার তিনি সব (ভাব, 
সন্বদ্ধ) দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে তো একটা ভাবে 
আস্বাদন করতে হবে। এইসব শুনলে, কিন্ত 
আবার হয়তো! সব গুলিয়ে যাঁবে। কাজেই 
দাধুসঙ্গ চাই। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব 
সেখানে নদ্গ্রন্থ পড়বে। এ হ'ল 0:8০108] 


সংসারে থেকে সাধন ১৬ 


ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনে যা দরকার। ষা 
শুনলে সেটা অভ্যাস করবে। তা না হ'লে 
হাঁজার শোন, এক কান দিয়ে শুনবে, আর এক 
কান দিয়ে বেরিয়ে যাঁবে । ধারণা করতে হয়। 

তোমবা সকলে এমেছে। লকলেই তে। 
ভগবানের ভক্ত । তার কথা শুনতে ভালবাসো, 
এটা কত জন্মের শুভ সংস্কার, স্ুকৃতি। কেবল 
শোনা একটা বোৌগবিশেষ। কত লোক আছে, 
তারা শুধু শুনতেই চীায়। তোমরা যেন 
তাদের মতন হয়ো না। যা! শুনবে, সেটা ভাল 
কবে চিন্তা করবে, মনন করবে । 


ভগবানের পথে এগোতে হবে তো একটু 
একটু ক'রে, এইটি ভুলবে না । সংসারের কর্তবা 
যেন করছ, তেমনি কর। যে যে অবস্থায় 
আছে, তাকে সেই অবস্থা থেকেই তীর দিকে 
এগোতে হবে। গোট। সংসারটি তো! আমবা 
মনেই পুরে রেখেছি । সংসাঁর আর কতটুকু? 
সবই তো মনে। মনেই তো আসক্তি, চিস্তাঁ_ 
অতীতে আমার এটা হু*ল না, সেটা হ'ল না; 
ভবিষ্যতে আমার এটা হওয়। চাই, আর বর্তমানে 
এটা চাই, সেট] চাই--কেবল এই লব চিন্তা। 
কাজেই আমরা লক্্যত্রষ্ট হ'য়ে চলেছি; লক্ষ্য ঠিক 
স্টাখতে হবে, ভগবাঁনে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। 
কিসের জন্য? আনন্দ_ শাস্তি পাবার জন্য । 
আর তাকে ভুলে যদি আনন্দ শাস্তি খুজতে 
যাও নংসারে, ভাহলে আরও জালা--আরও 
অশাস্তি। আনন্দ ও শাস্তির রাস্তা হেন 


তিনি । আবার তিনিই হলেন আনন্দ, তিনিই 
হলেন শান্তি। 


স্বামী সদানন্দ 
[ সেবাঁধর্ম ও ন্বামীজী-প্রলঙ্গে ] 
জ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


ভাঁগলপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘে গ্নেগ-সেবা- 
কাধ হইয়াছিল তাহার প্রশংসা ভাগলপুর- 
বালীদের মুখেই শুনিয়াছি। তথাকা'র স্থপ্রিদ্ধ 
উকিল ও বাঞ্ধী ন্বগাঁয় চারুচন্জ্র বসু, তাঁর- 
বিভাগের স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট ন্বগর্ণয় অবিনাঁশ « 
চক্রবর্তী স্বামী সদানন্দের অন্ুরক্ত ভক্ত হইয়া- 
ছিলেন। এই প্লেগ-দেবাকারধ স্বামী সদানন্দের 
নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল । ইহা! ব্যতীত 
বাগবাজার পল্লীর এবং অন্যান্য স্থানের অসহায় 
গৃহস্থের বোগীদের সাহায্য ও পরিচর্যা তিনি 
নিজেও করিতেন এবং যুবকদের উক্ত কাঁধে 
অনুপ্রাণিত করিতেন | 

একবার কোন একটি বালক বসম্তরোগে 
(9811 7১০) ছটফট করিতেছে । তিনি 
তাহাঁকে তাহার স্ুপ্রশন্ত বক্ষে লইয়। শুইলেন। 
স্নিপ্ধ-শীতল স্পর্শে বালক ঘুমাইয়া পড়িলে তিনি 
ধীরে ধীরে তাহাকে শোদ়াইয়া বাখিলেন । কথা- 
প্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলা*ম যে এইদব সংক্রাঁ 
মক রোগীর পরিচর্যা করা বিপজ্জনক। তিনি 
আমার দ্দিকে তাঁকাইয়| বলিলেন, “কি বললে, 
বিপজ্জনক? পাছে তোমার রোগ হয়, এই 
ভয়ে সংক্রীমক রোগীর সেবা হবে না? এদের 
ফেলে রাখলে এই সংক্রামক রোগ বাড়ীতে 
পল্লীতে ছড়িয়ে যাবে, আর তুমি বুঝি তার 
হাত এড়ীবে--এমব মনে করছ, না? আমর! 
সন্ধযাপী ফকীর-_-অত প্রাণের মায়া, শরীরের 
মায়া করি না। স্বামীজী এই সেবাধর্মকেই 
এই যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন। শরীর তো 
যাবেই আজ না হয় কাল, কিন্ত আত্মার মৃত্যু 


নেই। কিসের ভয়? তয় করলেই যত গোল 
__মহামারী উপস্থিত হলে ভীরুদের রোগ হয় 
আগে। কাপুরুষ ভীরুবা কোন বড় কাজ 
করতে পারে না। ম্বামীজীর মুখে প্রায় শোনা 
যেত, “অভীঃ অভীঃ৮। একবার আমীর মনে 
দুর্বলতার জন্যে সস্কোচ এসেছিল” 

কেন ও কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 
উত্তর পশ্চমে সাধুজীবনে একজন গুরুতাইএর 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি । ট্রেনটি খুব লেট্‌ 
হওয়ায় রাত দুপুরে পৌছেছি_ঠিক সন্ধ্যায় 
পৌছবার কথা ছিল। এই রাত্রে কাউকে ব্যন্ত 
না ক'রে আমি একটি ধর্ষশালার বারান্দায় শুয়ে 
রইলাম,'প্রত্যুষে দেখি আমার পাশে একজন 
কুষ্টরোগী । মন্টায় কেমন দুবলতা এল । গুরু- 
কৃপায় তখনই স্বামীজীর কথা মনে উদয় হ'ল--এ 
যে স্বয়ং শিব কুষ্ঠরোগীরূপে আমার সেবা নেবার 
জন্য আমার পাশে শুয়ে রয়েছেন। অমনি জল 
গরম ক'রে পরিষ্কার স্[কড়া ভিজিয়ে তাঁর ঘা 
ধুয়ে দিলাম। গুরুভাইএর কাছে গিয়ে ভাল 
ডাক্তার ও উযধের ব্যবস্থা এবং কিছুদিন তাপ 
আহারের বন্দোবস্ত ক'রে চলে এলাম । 

এই সব সেবা করলে মনটা যে কত 
বড় হয়ে যায়_একবার তার ধারণা হ'লে মন 
আর সেবার আনন্দ ছাঁড়তে পারে ন1। 70109 
(নিয়ম) মতো ৪৪৮5 ( কর্তব্য ) ক'রে যাচ্ছি, তা 
নয়; আমি যে সাক্ষাৎ শিবের পুজা করছি--এই 
ভাব না থাকলে শেষে শুক্ধ লাগবে, দলাঁদলি 
কর্তৃত্ব অভিমান অহঙ্কার আসবে। ম্বামীজী আমার 
মনে এই ধারণা দৃঢ় ক'রে দিয়েছিলেন। সেব! 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 
করলাম বেশ, তারপর তার ধ্যান চিন্তা; 
ওদিকেই আর মন থাঁকবে নী 1 অনাঁদক্তভাবে 
এই সেবা । 


আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ম্বামী- 
জীর সঙ্গে আপনার কিভাবে প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়েছিল ?” 

তিনি বলিলেন £ উত্তর-পশ্চিমে অনেক- 
দিন বাস ক'রে সাধুদের একটু আপটু 
তক্তি করতাম-ভিক্ষা প্রভৃতি দিয়ে সাহায্যও 
করতাম । তখন হাতনাস ষ্টেশনে কাজ করছি, 
এমন সময শ্বামীজী একদিন সেখানে নামলেন 
_র্তার চেহারা দেখেই আকৃষ্ট হলাম । তাঁর 
সঙ্গে আলাপ হ,ল- প্রার্থনা! করলাম, “মহারাজ, 
আমার বাসায় দুই একদিন দয়! ক'রে ভিক্ষা 
নিন।' তিনি জিজ্ঞাসী করলেন, “তোমার বাসায় 
কেকে আছে?” বললাঁম, “আমি একা আমি 
অবিবাহিত। মেয়েছেলে কেউ থাকে না। 
সুতরাং আপনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে *থাকতে 


পারবেন) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “হঠাৎ 
তোমার সাধুসেবার ইচ্ছা হ'ল কেন? 
আমি বললাম, উিত্বর-পশ্চিমে বাঁদ করি, 


সাধুদের মাঝে মাঝে আমার বাঁসায় ছুই একদিন 
রেখে খাঁকি |? 

তিনি সম্থষ্টচিত্তে থেকে গেলেন । আহা- 
বাদিন কথা জিজ্ঞাদা করলে বললেনঃ “তুমি যা 
খাও, আমিও তাই খাব; আমি সাধু ফকীর, 
ভিক্ষে ক'রব-_তাঁর আবার ফরমাস করব কি? 
সেতো ভিক্ষে নয়? তুমি ইচ্ছামতো যা দেবে 
তাই খাব-_আঁমার কোন বাধানিষেধ নেই ।' 

স্বামীজী দু-তিন দিন আছেন-_আঁমি একদিন 
বেলাবেলি বাড়ীতে ফিরে গেলাম স্বীমীজীর সঙ্গ- 
লাত করতে । তাঁকে বাপায় খুঁজে পেলাম না, 
দেখি মধুরকণ্ঠে কে যেন গান গাঁইছে। স্বামীজীর 
কণ্ঠ বলেই মনে হল। গিয়ে দেখি-_নির্জন 


স্বামী সদানন্দ 


১৫ 


গাছতলায় স্বামীজ্জী গাঁন গাইছেন এবং চক্ষ 
সজল-_ছুই একটি ধারা গাল বেয়ে পড়ছে । 

এই বলিয়া স্বামী সদানন্দ পেই গানটি 
আবৃত্তি করিয়া শোনাইলেন। বহুদিনের কথা, 
গানটি তুলিয়া গিয়াছি ॥ মর্মার্থ এই যে- তুমি 
আমাকে দাষিত্বের ভার দিয়ে গিয়েছ, আমি যে 
একা, তুমি এসে শক্তি দাও, যাঁতে এই দায় 
পালন করতে পারি। 

স্বামী সদানন্দ বলিতে লাগিলেন : নির্জনে 
»ন্বামীজীর দেই ভাব দেখে আমার প্রাণ গলে 
গেল_ এই তো দরদী প্রেমিক সাধু । সেইদিনই 
তার শরণাগত হয়েছিলাম । ঠিক করলাম, 
নৌকরি নেই করেঙ্গে-জবাব দিয়ে এই মহা- 
পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে ফিরব। স্বামীজী আমাকে 
প্রথম খুব বাঁধা দিয়ে বলেছিলেন, বেশ আছিস-_ 
সাধু-জীবন বড় কষ্টকর । আজ গাছতলায়, কাল 
কারুর কুটারে।; আজ ভিক্ষে জুটল না, কাল হয় 
তো পেট ভবে খাওয়া জুটলো-__নিরাশ্রয় অসহায় 
অবস্থা--এই সব কষ্ট কি সহা করতে পারবি?” 
আমি বললাম, 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে অনায়াসে 
আনন্দে-_-পারবে! ধাওয়ার মময়ে ভিক্ষে ক'রে এনে 
আপনার সেবা করতে পারবো ।” তীর অন্তগামী 
হয়ে চললাম । ৯ 

তাহাদের এই পরিব্রাক-জীবনের একটি ঘটন। 

উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ দেখ, তোমরা পড়েছ 
মহাপুরুষদের হৃদয় বজের মতে! কঠোর আবার 
ফুলের চেয়েও কোমল-স্বামীজীর মঙ্জে ভ্রমণ- 
কালে পদে পদে তার পরিচয় পেয়েছি। আমি 
নতুন, মরুভূমির উপর দিয়ে কখনও চলিনি। 
একদিন মরুভূমির উপর স্বামীজীর সঙ্গে 
যাঁচ্ছি_একটু বেলায় প্রথর বৌন্ত্রের তেজে 
বালুময় পথ তেতে উঠেছে, জুতা! পায়ে দিয়ে 
চলেছি, কিন্তু জুতোও গরম--পা রাখতে পারছি 
না_এদিকে আগুনের মতো হ(ওয়_-চলতে 


১৬ উদ্বোধন 


পারছি না--অসহ্য কষ্ট! শ্বামীজী পিছন ফিরে 
আমার অবস্থা দেখে বললেন, “তোর োলাতে 
জুতে] রাখ আমার কাধে চড় আমি হতভম্ব 
হয়ে কাতর দুটিতে তাকাচ্ছি। তিনি ধমক 
দিয়ে বললেন, “ঘা! বলছি শৌন্। আমার 
পাঁলোয়ানী শরীর । বৌলাশ্দ্ধ আমাকে কাধে 
নিয়ে সেই প্রথর রৌন্রে মরুভূমির রাস্তা দিয়ে 
স্বামীজী চলছেন, পরে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় 
নামিয়ে দিলেন মরুভূমির রাস্তা পার ক'রে । 


এই কথা বলিতে বলিতে স্বামী সদানন্দ' 


সজল চোখে বলিলেন, বল- কোন্‌ গুরু, কোন্‌ 
বাবা এমন করে? তিনি যে আমার কী ছিলেন 
কি করে বোঝাবে। ?” এই ঘটনা তিনি বছবার 


বলিয়াছিলেন। এমনকি বোগশধ্যায় সুয্রযু 
অবস্থায় এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি 
অশ্রমোচন করিয়াছেন । 


স্বামীজীর আদেশে তিনি একদল যুবক 
লইয়া হিমীলয়ে বদরীনারায়ণ ভ্রষণে গিয়াছিলেন। 
স্বদেশী যুগের কোন কোন মহাপ্রাণ যুবক 
তাহার সঙ্গে ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের দুই 
একটি গান নিজ্জমুখে আবৃত্তি করিয়া তিনি 
বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমে তনয় হইয়া উঠিতেন। 
বাস্তবিকই স্বামী সদানন্দের জীবন ছিল অপূর্ব 
আত্মত্যাগ ও সর্লতায় ভরা এবং হৃদয়টি ছিল 
কানায় কানায় প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি জাপান 
ভ্রমণে গিয়া উদ্বোধনে ষে ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া- 
ছিলেন_-তাহাতে বোঝা ধায় তাহার ভাবধারা 
দ্বার! দেশের যুবকদের তিনি কিভাবে অন্গপ্রাণিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। 


[ ৬২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


বড়ই ছুংখের বিষয় এ পর্যন্ত কেহ এই 
মহাপ্রাণ মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করেন 
নাই। হুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পদ্মভূষণ বশীশ্বর 
সেন তাহার এই পবিজ্র জীবন লিপিবদ্ধ করিতে 
পারেন। শেষজীবনে বশীশ্বর ও তীহার ভ্রাতা 
টাবু তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া স্বামী সদানন্দের 
যে সেবা করিয়াছেন, তাহা গুরুভক্তি ও সাধু- 
ভক্তির আদশম্ব্ূপ। কতদিন সেখানে স্বামী 
সদানন্দের রোঁগশয্যার পার্খে বলিয়া তাহ! 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ভগিনী নিবেদিত! বোপ- 
পাঁড়ীর এই বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন- প্রীয় 
ছুই বেলা শ্বামী সদাঁনন্দকে দেখিতে আনিতেন। 
নিবেদিতার জীবনে ইহার সহায়তা কিছু কম 
ছিল না। 

শ্ীপ্বঠাকুব ও শ্রীপ্্ীমার প্রতি স্বামী সদানন্দের 
গভীর অঙ্থুরাগ এবং ভক্তি ছিল। ভিনি মুখে এ 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রকাশ করিতেন না। 
তাহার "রুগণ মুমূর্যু অবস্থায় শ্রীত্রীম। হ্য়ং 
তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। লে সমযে 
আমি উপস্থিত ছিলীম ন1। শুনিয়াছি সে দৃশ্ঠ 
যাহারা দেখিম়াছেন, তাহারা সেদিন বুঝিতে 
পাঁরিয়াছিলেন, স্বামী সদীনন্দের কী অপবিসীম 
ভক্তি ছিল এবং জগন্সাত। শ্রীশ্রীমা তাহাকে 


কত নেহ করিতেন । শ্রীশ্রীমায়ের কথা" ইহার 
সামান্য উল্লেখ আছে। 
মহাপ্রাণ মহাপুরুষেরা নিজেদের জীবন 


লোককল্যাণের জন্য আহুতি দিয়া চলিয়া যান। 
ইহাদের জীবন-কথা ম্মরণ করিলেও মন পবিত্র 
হয়--ই'হাদের দর্শন করিলে জীবন ধন্য হয়। 


জিজ্ঞাস! 
ডক্টর শ্্রীরম! চৌধুরী 


এক পুণ্যপ্রভাতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের 
তথ! সমগ্র বিশ্বের আকাশ বাতাস ধ্বনিত ক'রে 
উচ্চারিত হয়েছিল জগতের সেই মহাজিজ্ঞাপা_ 
সেই শাশ্বত প্রশ্ন ভগবান বুদ্ধেব অস্বুদকণ্ে : 

কস্সিনত খো নিব্বত্তে হৃদয় নিব তং 
নাম হোতি ?৮কি নিভে গেলে হৃদয়ের * 
সকল জালা নিভে যায়? 

যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষ এই প্রশ্নেরই 
উত্তর অন্বেষণ ক'রে ফিরেছে, এই জিজ্ঞাসাই 
তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে সংসারের তম্সাচ্ছন্ন 
পথ ছেডে মোঁক্ষের অরুণোস্ভীসিত পথে অগ্র- 
সর হ'তে, ধন-জন-মাঁনের মৌহ কাটিয়ে জ্ঞান 
ভক্তি-কর্ষের শুভ ব্রতে জীবনোতসর্গ করতে, 
পাথিৰ বাসনাকাঁমনা নিভিয়ে আঁদ্যাত্সিক 
সাঁদনার অনির্বাণ দীপশিখ। অস্তরমধ্যে প্রজলিত 
করতে । এইভাবেই বারংবার উখ্খিত হয়েছে 
মানব-হ্ৃদয়ের সেই অদম্য আকৃতি £ 

“কো ন আত্মা কিং ব্রঙ্দেতি।, 


নি হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যুতে ।, 
জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নেই । 

পুণাভূমি ভারতের পুণ্যঙ্জোক ফিরা এই 
জ্ঞানের মহিমাই কীর্তন করেছেন নানাভাবে, 
নান। স্থবে ও ছন্দে--চিরকাল। জ্ঞনের প্রারন্ত 
যে জিজ্ঞ(সা, সেই সম্বন্ধে প্রীজ্ঞশ্রেষ্ঠ অদৈত- 
বৈদান্তিক শঙ্করাঁচার্য কি বলেছেন_-এই প্রবন্ধে 
তারই সামান্ত কিছু বলছি । 

শহ্করের মতে মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎ 
সাধন হ'ল জ্ঞান । এই জ্ঞানের আলোকেই 
শঙ্কর-দর্শন সর্বত্র সমুজ্জল। এই বিষিয়ে শঙ্কর 
কর্ম ও জ্ঞানের মৃূলীভূত প্রভেদ বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করেছেন। 

কোন বিষিয়ে জ্ঞীনলাভের পূর্বে সেই বিষয়ে 
জ্ঞানলাভের ইচ্ছা! থাকা প্রয়োজন । এই ইচ্ছা 
হ'ল “জিজ্ঞাসা । যে জ্ঞান জীবনের একমাত্র 
পরমশ্রেয় যে জ্ঞানীলোঁকই একমাত্র অনাদি 
অবিদ্যা-তমিআ দূর করতে পারে, থে জ্ঞান স্বয়ং 


_-(ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫-১১-১) ্বরন্ধ বা মোক্ষ, সেই জ্ঞানলীভের ইচ্ছাই তো 


কশ্শিশন ত্বং চাত্মা প্রতিষ্টিতৌ স্থ ইতি, 
_( বুহদারণাকোপনিষদ্‌ ৩-৯-২৬ ) 
কিন্সিক্ন, খন্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। 
| _ (৬ ৩৮৭) 
“কে আমাদের আত্মা? ব্রদ্ম কি? 
কোন্‌ বপ্ততে তুমি ও তোমার আত্মা প্রতি- 
ষিত? “কোন্‌ বস্তুতে এই আকাশ ওতপ্রোত?? 
ক চি ঞ্ 
এই এশ্বর আকুতিপূর্ণ পুণ্যপিপাসা দূর 
করবার একমাত্র উপায় হ'ল জ্ঞান, যার সম্বন্ধে 
ভারতদশনসার গীতা বলেছেন £ 


সাধকজীবনের সর্বপ্রথম পসৌঁপান। সেজন্য 
স্থবিখ্যাত ব্রন্ষস্থত্রের প্রথম স্ত্রেই আছে £ 
অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞসা'__ অর্থাৎ “অথ বা! 
“এর পরে” 'অতঃ” বা এই কারণে সাধকের মনে 
ব্রিদ্ষজিজ্ঞাসা” বা 'ব্র্ষকে জীনবার অভিলাষ" হয়। 
সেজন্য এস্থলে প্রথম প্রশ্ন উঠবে £ কিসের পরে 
এরূপ পরম মঙ্গলস্থচক “জিজ্ঞাসা”র উদয়? 
বস্ততঃ “অথ, শব্দটির কয়েকটি বিভিন্ন 
অর্থ আছে £ 
অথ শ্তাৎ মঙ্গলে প্রশ্নে কাধীরস্তেঘনস্তবে ৷ 
অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশদিযু কচিৎ ॥ 


১৮ 


_ অর্থাৎ অথ" শবের অর্থ মঙ্গল, প্রশ্ন, কাঁ্ধারস্ত, 
আনন্তধ, অধিকার, প্রতিজ্ঞা, অহ্থাদেশ বা! 
কথিতান্বকথন। 

এই স্থত্রের ভাঙ্কে শঙ্কর “অথ, শব্দের তিনটি 
প্রধান অর্থ--(১) অধিকীর, (২) মঙ্গল এবং 
(৩) প্রশ্»_উল্লেখ করে বলেছেন যে, অথ" 
শব্দের একমাত্র অর্থ এস্থলে “আনস্তধ”। 

বঝাচম্পতি মিশ্র তার স্ুবিখ্যাত (শঙ্কর- 
ভাষ্কের ) 'ভামতী” টাকায় এই সম্বন্ধে যুক্তিবিচার- 
মাধ্যমে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । 

প্রথমতঃ “অথ শব্দের অর্থ এস্থলে “অধিকার 
হতে পারে না। অধিকারের অর্থ হ'ল যে 
নূতন [বিষয়ের অলৌচঢন। হে তাই অব- 
ভাঁরণা। যেমন ষোগশাস্্ব আলোচনার গ্রারস্তে 
বল! হয়ঃ “অথ যোগাহুশাসনম৮_ অর্থাৎ এখন 
যোৌগবিষয়ে আলোচনা আরস্ত হচ্ছে। এস্থলে 
'ঘযোগই হ'ল সেই সমগ্র আলোচনা না 
গ্রন্থের বিষয়বস্তু । 

“অথাতে। ব্রদ্ষজিজ্ঞাসা' স্থলেও যদি অ, 
খবের এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই 
বলতে হয় ধে, সমগ্র ব্রদ্ষস্ত্র বা বেদাস্ত-দর্শনেরই 
বিষয়বস্ত হ'ল শুধু “জিজ্ঞাসা” বা জ্ঞানলাভের 
ইচ্ছা মাত্র,্রদ্ষণ বা 'ব্রক্ষজ্ঞান' নয়। কিন্তু, 
এ তো৷ অতি হাস্যকর মৃত। কারণ সকলেই 
জানেন যে, ত্রহ্থাস্থজ্রের একমাত্র বিষয়বস্তু হলেন 
ব্রহ্মা । ব্রহ্ষজ্ঞান' লাভের জন্তই ব্রহ্ষস্ত্র-পাঠ । 
একূপে এস্থলে প্রথমে ব্রদ্ধকে জানবার ইচ্ছা বা 
ব্রক্ষজিজ্ঞানার উদয় হয়, তারপর ব্তরহ্ষ- 
মীমাংসা” পাঠ করা হয়, তারপর ব্রক্ষজ্ঞান? 
লাভ হয়। সেজন্ত সমগ্র ব্রন্ধস্থত্র-গ্রস্থ “জিজ্ঞালা? 
ঝ। ত্রক্ষ-জ্ঞানেচ্ছারূপ একটি চিত্ববৃত্তি বা মানসিক 
ভাবের মনম্তত্মূলক আলোচনা (9$০1০- 
£108] 195596) নয়, বরং বরহ্ম'রূপ একটি তত্বের 
তাত্বিক বা দর্শনমুলক আলোচনা (7196903- 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


যদি কেব্ল এরূপ একটি 
ইচ্ছাস্ই এই গ্রস্থের বিষয়বন্ত বা আলোচা বিষয় 
হ'ত, তাহলে কাঁকদন্ত-পরীক্ষার জন্য যেমন 
কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অগ্রসর হন না, তেমনি 
্র্সত্রপাঠের জন্য কেহ প্রভূত কষ্ট স্বীকার 
ক'রে অগ্রপর হতেন না, সুনিশ্চিত । “ভামতী? 
টাকায় (১1১1১): 

“তদবিবক্ষাঁয়ান্ত তদস্থচনেন কাঁকদন্ত-পরী- 
ক্ষীয়ামিব ব্রন্ম-মীমাংসায়াং ন প্রেক্ষাবস্তঃ গ্রব- 
,তেরন্‌।১-সেজন্য অথ পদের অর্থ এস্কলে 
“অধিকার? নয়। 

দ্বিতীয়তঃ “অথ পদের অর্থ এস্থলে মঙ্গল 
ন্য়। বস্তুতঃ প্রত্যেক পদের ছুটি দিক আছে £ 
শব্দের; (শ্রবণমাত্র ) দিক, আন্ধর ( অর্থের ) 
দিক। পদটি উচ্চারণ করলে যে ধ্বনিব স্থষ্ট 
হয়, তা হ'ল তা শব? (৪০৪10) এখং পদের 
ঘ্বারাযঘে বিমম্ববন্তটি নির্দেশ কৰা হয়, তা হ'ল 
তার অথ (70108) 5 কিন্তু পদের “এব” 
এবং অথ” এক নয়। যেমন পুত্রের মুখে মা? 
এই পদ উচ্চারিত হ'লে সেই ধ্বনি ব| শব্দেই 
মাতার মনে অনাবিল আনন্দের উদয় হয়; 
কিন্ত "মা পদের “অর্থ_-এই আনন্দ নয়, একটি 
বস্তবিশেষ বা একজন নারী মাত্র। একই 
ভাবে “অথ' পদের ধ্বনি ব| শব্দই শহ্খধবনির 
স্তায় মঙ্গলদায়ক নিশ্চয়) কিন্তু সেজন্য “অথ 
পদের অর্থ “মঙ্গল” নয়। 

তৃতীয়ত্ঃ 'অথঃ পদের অর্থ পূর্বোল্লিখিত 
বিষিয়ে প্রশ্ন” নয়। যেমন বলা হয় £ কিময়মাত্ম] 
নিত্যঃ অথোহনিত্যঃ? অর্থাৎ এই আত্মা 
নিত্য, অথবা] অনিত্য? কিন্তু এক্ষেত্রে 'ব্রহ্ধ- 
জিজ্ঞাসা” বিষয়ে এরপ প্রশ্ন” বা “বিকল্লে'র কোন 
প্রসঙ্গই নেই। 

সেজন্য এক্ষেত্রে 'অথ' পদের প্রকৃত অর্থ 
হ'ল 'আনম্তর্ধ । অর্থাৎ এই অর্থাুসারে '্র্ধ- 


810৮] [596186 )। 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


জিজ্ঞাসা”-রূপ কার্ধট একটি পূর্ববর্তী কারণের 
উপর নির্ভর করছে, এবং "অথ" পদের দ্বারা সেই 
কার্ণটিই বোঝা াচ্ছে। 

কি সেই কারণ যা থেকে এবপ ত্রহ্মজিজ্ঞাপার 
উদয় হয়? পৃথিবীতে তো সহস্র সহ 
মাধ আছে, তাদের মধ্যে অতি *সামান্ত 
কয়েকজনই তো কেবল ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছ,ক 
হ'য়ে ব্রহ্ষমীমাংসা-শাস্থ্ের শরণাপন্ন হন। কি 
কারণে এই ধন্য কয়েকজনের এরূপ ইচ্ছা! হয়? 
কি কারণে সংসারের ভোগস্ৃখেচ্ছা বর্জন করে 
তার! এইভাবে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ব্রহ্গজ্ঞান- 
লাভের ইচ্ছায়, মুক্তির ইচ্ছায় উদ্ধদ্ধ হন? 

উত্তরে শঙ্কর তার ব্রঙ্গস্থত্রভাষ্ে (১1১১) 
সবিখাত 'দাধন-চতুষ্টয়ের অবতারণা করেছেন £ 

তিম্মাৎ কিমপি বক্তব্যম্‌ যদনস্তবং ত্রদ্ধ- 
জিজ্ঞানোপদিশ্তত ইতি । উচ্যতে--নিত্যানিত্য- 
বস্থবিবেকঠ ইহা মুত্রার্থ ভে।গ-বিরাগঃ, শমদমাঁদি- 
সাদন্সম্পত, মৃবুক্ষৃত্্চ 

অর্থাৎ ধিনি নিত্য ও অনিত্য বস্র মধ্যে 
প্রতেদ উপলব্ধি করেছেন, মিনি এহিক ও 
পানলৌকিক ভোঁগন্থথে বীতম্পৃহ হয়েছেন, 
যান শম, দম, তিতিক্ষী, উপর্তি ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি 
প্তশবিশিষ্ট, এবং যিনি মোক্ষলাভেচ্ছৎ_তীরই 
মনে এই ব্রিক্ষজিজ্ঞসা” বা ত্রহ্ধকে জানবার ইচ্ছার 
উদয় হুম অনিবীযভাঁবে। 

এই সাধন-চতুই় ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে 'ভামতী'- 
কার যা বলেছেন তাঁর ভাবার্থ : 

“নিত্য” বন্ত হলেন 'প্রত্যগাত্মা” ; “অনিত্য? 
বন হ'ল “দেহেত্িয়া্দি বিষয় । অর্থাৎ প্রকৃত 
কল্পে দৃশ্টমান স্থবিশাল বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য 
বন্তর মধ্যে একমাত্র আত্মা বা ত্রহ্মই তো “নিত্য” 
ব। সত্য বস্ত। অপর পক্ষে দেহ, ইন্জিয়, ইন্জরিয়- 
গ্রান্থ বিষয়গ্রমুখ অন্তান্ত সমস্ত পাখিব বস্তই 
'অনিত্য" বা মিথ্যা । 


জিজ্ঞাসা 


কিন্তু এক্ষেতে যদি বল! 


১৯ 


হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছ, সাধক এই ভাবে, ক্রহ্ধ- 
মীমাংসা-পাঠের পূর্বেই প্রারভেই- আত্মা ও 
দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রতেদ স্থির পূর্ণ ও নিশ্চিত 
ভাঁবে উপলদ্ধি করেন, তাহলে তিনি তো তৎ- 
ক্ষণাংই আত্মার ব্রন্ধন্বক্ষপত্ব ও বিশ্বজগতের 
মিথ্যামায়াময়ত্ব উপলব্ধি ক'রে মুক্ত হয়ে যাবেন, 
আর ব্রঙ্গমীমাঁংসা-পাঠের আবশ্যকতা! কি? 


অপর পক্ষে যদি বলা হয় যে, তার এই উপ- 
লব্দি স্থির পূর্ণ ও নিশ্চিত উপলব্ধি নয়, কিন্ত 
কিযদংশে অদৃঢ় অপূর্ণ ও অনিশ্চিত উপলব্ধি, 
তাহলেও এই দোষ হবে যে, এবপ অসম্পূর্ণ 
উপলব্ধি থেকে দ্বিতীয় সাধন_-এঁহিক ও 
পারলৌকিক ভোগন্থখে বিরাগের উদয় হু'তে 
পারে না। এই উভয়ুসঙ্কট অতিক্রম কর্‌- 
বার জন্য এস্লে এই কথাই বলতে হয় যে, 
সাধক সাধারণভাবে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন, 
তার মধ্যে যে আত্মা তা নিত্য এবং বাহিরের 
সকল বস্ অনিত্য । অবশ্য এই স্তরে তার এব্প 
উপলব্ধি হয় না যে, সেই আত্মাই ব্রহ্ম এবং 
অন্যান্য সকল বস্থই মিথ্যা মায়ামাত্র। এরূপ 
পরম ও চরম উপলব্ধিই তো মোক্ষের সাক্ষাৎ 
র্‌ সাধক ঝলে তার, শুভোদয় হয় বহু পরে, শ্রবণ- 
মনন-নিদিধ্যাসনরূপ পরম সাধনের মাধ্যমে । 
তা সত্বেও এই প্রারস্তিক স্তরে এই যে নিত্য 
ও নিত্য বস্তর মধ্যে প্রভেদ উপলব্ি, তাও 
পৰিশেষের একমাত্র সত্য আত্মা ও মিথ্যা দেহা- 
দির মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধির ন্তায় পরমা উপলব্ধি 
ন] হলেও স্বীয় ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও নিশ্চিত উপলব্ধি। 
মেজন্য এরপ প্রারস্তিক উপলব্ধিও দ্বিতীয় সাধন 
“ভোগবিরাগে'র স্থষ্টি করতে পারে । 
ংসারের সমত্ত বস্তকেই অনিত্য ব'লে 
জানলে স্বভাবতই তাদের প্রতি আর কোন 
আসক্তি বা আকর্ষণ থাকতে পাপে না। সেজন্ত 


হ5 উদ্বোধন 


পূর্বোক্ত উপলব্ধিবিশিষ্ট সাধক ভোগেচ্ছাবিহীন, 
নিষ্কাম পুরুষ 

খিনি এন্পপ ভোগকলুষবিহীন, তিনিই শম- 
দমাদি প্রকুষ্ট গুণে সমুজ্জল। 

'সোহয়মস্থ বৈরাগ্যহেত্কো মনোবিজয়ঃ শমঃ 
ইতি বশীকারসংজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে। বিজিতঞ্চ 
মনম্তত্ব-বিষয়-বিনিয়োগযোঁগ্যতাং নীয়তে। নেয়- 
মস্য যোগাতা দম: | যথা, দান্তোহয়ং বুষভযুবা 
হল-শকটাদি-বহন-যোগ্যঃ কৃত ইতি গম্যতে ) 
( ভামতী--১১।১ ) 

অর্থাৎ বৈরাগ্যের হ্বারা মনের বিজয়ের নাম 
শিম" অথবা বিশীকার। এক্সপ বিজিত মনের 
তত্বাবধারণের যোগ্যতার নাম দমঃ। যেমন 
বন্ত বৃধভও মা্মের শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা বিজিত 
হ'লে হল-শকটার্দি বহনে যোগ হয়, তেমনি 
বৈরাগ্য দ্বারা বিজিত মনও নিগুঢ় তত্ব উপলব্ধি 
করবার যোগা হয়। 

“তিতিক্ষা' প্রাপ্ত বস্ত পরিত্যাগের ইচ্ছা; 
'উপরতি' প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি বিমুখতা; এবং 
শ্রদ্ধা সত্যে স্থির বিশ্বাস। নমুসুকুত্থ_মোঁক্ষ- 
লাভের ইচ্ছা । 

এই ভাবে এই 'দাখন-চতুষ্টয়'ই সাঁধক- 
জীবনের প্রারুম্ত। 
পঙ্ষ-নিমঙ্জিত, পাথিব-ভোগলিপ্ত, ত্রিতাপদগ্ধ, 


অজ্ঞান-ত্িমিরাচ্ছন্গ, সংসার- 


[৬২তম ব্ধ--১ম সংখ্যা! 


বদ্ধ জীব যে শুভক্ষণে এক্প ব্যর্থ বিড়শ্থিত জীবন 
পরিত্যাগে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সেই শুভক্ষণেই 
তো। তার প্রথম পদক্ষেপে মোক্ষের অমল, 
অভয়, অরুণ পথে । এই সাধক-জীবনের চারটি 
প্রধান কথা £ 

অনার অনিত্য সংলারকে দেইরূপেই জানতে 
পারা? এন্প সংসারের মায়া ত্যাগ করা? মনকে 
নিয় বিষয় থেকে উত্তোলন ক'রে উচ্চ তত্বে 
সন্রিবিষ্ট করা; এবং সাংসাক্ষিক জীবনের উধের্ব 
সেই অন্থুপম পার্মাথিক জীবনের জন্ত ব্যাকুল 
হওয়া । শঙ্করের মতে এই চারটি প্রারভ্ভিক 
শত ধার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে, তিনি স্বভাবতই 
সেই পরমতত্ব ত্রক্ষকে জানতে ও উপলব্ধি করতে 
উদ্গ্রীব হ'য়ে ব্রদ্মব্িয়ুক গ্রস্থপাঠে বা উপদেশ- 
অবণে জীবনোতলর্গ করেন । এইভাবে ঘে ণজজ্ঞাসা, 
জ্ঞানের প্রারস্ত, সেই মহাজিজ্ঞাপার কারণম্বরূপ 
হ'ল “অথ' পদের দ্বারা নিদিষ্ট এই সাঁধন-চতুষ্টম্স | 

এইভাবে শঙ্কর তার ন্বভাবস্থলত সহজ 
সরল সুমিষ্ট ভাষায় যে নিগুঢ় তন্ত প্রকাশিত 
করেছেন, তা হ'ল এই যে জ্ঞ(নলীভেপ কথা তো। 
দুরে থাকুক, কেবলমাত্র “জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানলাভের 
ইচ্ছারই যাঁতে উদয় হ'তে পারে, সেজন্য ও বহু 
সাধনার প্রয়োজন । জ্ঞান যে মানবের ছীবনে 
কি অমূল্য ধন, এ থেকেই তা! সহজে অন্থমের 


শিশির ও সাঁগর 


শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


অস্পীম সাগর অথই অপার সাধ্য নাই ঘে তরি; 
শাশ্বত কাল অশেষ অতল রহন্তে রহে ভরি” | 
উপবের চল-উমিমালায়, 
হেরি বূপরাশি-্াড়ায়ে বেলায়, 
নাহি জানা যাক আছে কী তলায়; 


মুক্তার মতো! শিশির-কণিকা নাঁমিছে উপর থেকে; 
ভীতি-অশ্রুতে ভরিয়া! কাপিছে অপার পাখার দেখে। 


বূপময় ওই স্বাতন্্য তার, 
সাগরে মিশিয়া হবে একাকার, 
মৃত্যু-তয়ে মে করে চীৎকার, 


সাগরে নামিতে বাত্যাতাড়িত দীপশিখা লম ডরি। ডুবিয়া গেল সে, আমিত্ব তার এতটুকু নাহি টেকে । 
ডুবে গেল যাহা, চিবতরে তাহা পিদ্ধু লইল হরি” তবু ডো সাগরে সত্তা তাহার চিরতরে গেল থেকে | 
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রামায়ণ-প্রসঙ্গ 


প্রত্রীজিকা। মুক্তিপ্রাণা 


একদা দেবর্ষি নারদ মুনিশ্রেষ্ঠ বাঁলসীকির 
আশ্রমে আগমন করিলে বান্মীকি তাহাকে 
জিজ্ঞ।সা করিলেন, 'এই পৃথিবীতে কোন্‌ ব্যক্তি 
সদ্গুণনমূহে গুণিগণের অগ্রগণ্য? কোন্‌ ব্যক্তি 
ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উদার ব্যবহার- 


সম্পন্ন এবং সর্বপ্রাণীর কল্যাণকামী ?- বীর্যশাঁলী, , 


ব্দান্য ও প্রিয়ার্শনই বা কে? কোন্‌ ব্যক্তি 
ক্রুদ্ধ হইলে দেবতাঁগণেরও ভীতির পাত্র হুইয়। 
থাকেন? কাহার চরিত্র মহদগুণ ও সম্পদ্‌- 
সমূহের আশ্রয়? কোন্‌ জন বীর্ধে, শৌর্ধে, 
তেজস্থিতাঁয়, সৌন্দর্যে, এশ্বর্ষে ও বিক্রমে দেব- 
তুল্য? হে দেবর্ষে, আপনার নিকট এই 
সকল গুণবিভৃষিত ব্যক্তির বিষয় শ্রবণ করিতে 
অভিলাঁষ করি” 

নারদ বলিজেন, "তুমি বু অথচ দুর্লভ 
গুণের উল্লেখ করিয়াছ। মানব কেন, দেব- 
গথের মধোও কোন একজনকে এই সকল গুণের 
অর্ধিকারী দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। একমাত্র 
ইক্ষাকুবংশসস্তুত পুরুষশ্রে শ্রীরামচন্্র এই সকল 
গুণে ও অন্তান্ বন সদ্গুণে বিভৃষিত ।” 

অতঃপর নারদ সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রের উদার 
মহৎ চরিত্র বর্ণনা করিলেন। বালীকি সেই 
অদ্ভুত বাঁমচরিত শবণে বিস্মিত হইলেন। 


বাল্সীকি কৃষি যথাবিহিত সতকৃত হইয়া 
নারদ প্রস্থান করিলে বাল্ীকি চিন্তামগ্ন হইয়! 
মধ্যাহু-ক্রিয়াহু্ঠানের নিমিত্ত সশিহ্য তমসা নদীর 
তীরে গমন করিলেন । জান ও তর্পণান্তে ন্তমন! 
হইয়া তিনি তীরস্থিত বমে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। বামচরিত-শ্রবণে তীহার বিস্ময় 
বিমুগ্ধ চিত সেই চিস্তাতেই নিমগ্ন ছিল। সহসা 


তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল বনরাজির মধ্যে 
নির্ভীকভাবে বিচব্ণশীল এক সুন্দর ক্রৌঞ্চ- 
দণ্পতির প্রতি । বাল্সীকি যুগ্ধ হইয়া তাহাদের 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকনম্মাৎ এক 
ব্যাধের শরাঘাতে তাহার সম্মথেই ক্রৌঞ্চ- 
দম্পতির একটি নিহত হইয়া রক্তাপ্ুত দেহে 
ভূতলে লুগ্ঠিত হইল। ক্রৌঞ্ধী করুণস্বরে বিলাপ 
করিতে করিতে ক্রৌঞ্চের চতুর্দিকে পরিভ্রযণ 
করিতে লাগিল। দে আত বিল(পে পবিপুরিত 
হইয়া উঠিপ সমগ্র বনভূমি। নিসর্গ-সৌন্দ্ষের 
পটভূমিতে অকস্মাৎ নামিয়া আপিল শোকের 
ছায়া। ক্রৌঞ্ধীর করুণ ব্লাপে বান্সীকির 
স্বা'য় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আবেগপূর্ণকঠে 
তিনি বলিয়া উঠিলেন ই 

মা নিযাঁদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগম্ঃ শাশ্বতী সমাঃ। 

যং কৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ৪ 


_রে নিযাদ, তুমি ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে কাঁম- 
মোহিত একটিকে (অকারণে) বিনাশ করি- 
ফ্কাছ। অতএব তুর্ম কোনদিন প্রতি্ঈ। লাভ 
করিতে পারিবে না। 

ক্লোকটি আবুত্তি করিয়াই বানীকি চমকিত 
হইলেন । বিহগের জন্য বেদনা অন্তুভব করিতে 
করিতে তিনি এ কী বলিলেন! অন্তরের 
বেদনা মর্ম মথিত করিয়! প্রকাশ হইল স্থরের 
বঙ্কারে, ভাব মূর্ত হইল ভাষায়, স্থ্টি হইল 
প্রথম কাব্যের। 

আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়াও বান্মীকি 
অন্যমনা রহিলেন। এমন সময ব্রহ্ম! আগমন 
করিলেন বাল্সীকির আশ্রমে । বাল্দীকি ঘথো- 
চিত পাগ্চার্ধ্য প্রদানপূর্বক ব্রহ্মাকে সমাদর 


২২ 
করিলে ঠাহ।কে চিন্তামগ্র দেখিয়। ব্রদ্মা বলিলেন, 
মহ্র্ষে, ব্রোৌঞ্চবধ উপলক্ষে তোমার ক হইতে 
যাহা নির্গত হইপ্নাঁছে--তাহা তুমি শোক করিতে 
করিতে বলিয়াছ, অতএব উহা শ্রোকরূপে 
বিখ্যাত হউক। আর তুমি রামের মমগ্র 
রিত্র বর্ণনা কর। নারদের নিকট তুমি এ 
চরিত্র অবগত হইয়াছ। শ্রীরামচন্ত্র ও সীতা 
বিষরক সমণ্ত ঘটনাই তোমার জ্ঞানের গোচর 
হইবে। তুমি পুখ্যজনক মনোরম রামকখ। 
রচনা কর।' 

পুনঃপুনঃ এ শ্োক আবৃত্তি করিতে করিতে 
বাল্মীকি স্থির করিলেন যে এ প্রকার শ্লোকের 
দ্বারাই তিনি সমগ্র রাঁমায়ণ রচনা করিবেন । 
রামায়ণ সম্বন্ে প্রচলিত কাঁহিনীলকল, যথা-_ 
বত্বাকর দ্র খধি বান্মীকিরূপে পরিণতি-লাভ 
ও রামের জগ্চেন যাঁট হাজাব বসর পূর্বে 
বাল্মীকি কতকি রামায়ণ-রচন। প্রভৃতি পুরাণের 
অন্তর্গত বান্সীকি-বামায়ণে এ সকল কাহিনীর 
অস্তিত্ব নাই। বাল্ীকি-রামায়ণের তৃতীয় 
সর্গে আছে ঃ 

প্রাঞ্রাজাস্য রামস্ত বাক্মীকিভগবানুখি | 

চকার চরিত চিত্রং বিচিত্রপদ্মর্থবৎ ॥ 
অর্থাৎ রামচন্দ্র রাজপদে আরোহণ করিলে 
ভগবাঁন খবি বান্মীকি বিচিত্র পদবিস্যাস্পূর্বক 
উদ্দারার্থ মনোরম র'মচরিত প্রণয়ন করিলেন। 
চতুর্থ সর্গের প্রথমেই আছে 

্রাত্ব। পূর্বং কাব্যবীজং দেবর্ষেনীরদা দৃষিঃ 

লোকাদন্বিগ্ক ভূয়শ্চ চরিতং চরিতব্রতঃ ॥ 

উপম্প্‌শ্থোদকং সম্যঙ মুনি স্থিত্বা কতাঞ্চলিঃ। 

প্রাচীনাগ্রেধু দভে নু কাব্যস্যান্েষতে গতিমূ্‌॥ 
"অর্থাৎ ব্রতাদিনিঘ্নমপরাযণ খধি বাল্ীকি 
দেবধি নাঁরদের মুখে অপূর্ব রামায়ণরূপ কাব্যের 
সার বন্ধ শ্রবণ করিয়া, পুনরায় জনজগৎ হইতে 
রামচরিত্র অন্বেষণপূর্বক কৃতাঞ্চলিপুটে পূর্বাগ্র- 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_-১ম নংখযা 


কুশোপরি উপবেশন করিয়া রামীয়ণ-কাব্যের 
গতি অর্থাৎ রচনার উপাঁয় চিস্তা করিতে 
লাগিলেন । 

উপরি-উক্ত শ্লোক দুইটি এঁতিহাসিক দৃষ্টি 
ভঙ্গী প্রকাশ করে। রামচন্দ্র চৌদ্দ বর 
পরে অযোঁপ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পিংহাপনে 
আরোহণ করিলে তাঁহার বনবাস-কাহিনী ও 
খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হুয়। রামচন্দ্র 
রাজধানী ছিল অধযোধ্যায়। বালীকি বাস 
করিতেন তমনানদীর তীরে আশ্রমে | নারদের 


নিকট তিনি প্রথম রামচন্দ্রের বিষয় অব- 
গত হন। কাব্য-রচনায় তাহার ক্ষমতাও 
জন্সিয়াতিল। স্কৃতরাং লোৌকমুখ হইতেও নান! 


ভাবে তিনি রামচন্ট্রের সমুদয় কাহিনী সংগ্রহ 
করেন। অতঃপর নিবিষ্টচিন্ত হইয়া! তিনি এ 
কাহিনী শ্লোকাঁকারে গ্রথিত করেন। 

সাধারণতঃ প্রচলিত রামায়ণ পাঠেও এই- 
রূপ অন্থমান হয় যে, শ্রারামচন্দ্রের আদেশে 
লক্ষণ কতৃক নির্বাপিত হইন্সা জনকনন্দিনী শীতা 
মহধি বাল্মীকির আশমে আশ্রয় গ্রহণ করেন 
এবং সেখানেই যমজ পুত্রদ্য় প্রনব করেন। 
বালীকি সাদরে এ পুত্রদ্ধয়কে পাঁলন করেন ও 
তাহাদের নাম রাখেন লব কুশ। লব ও কুশ 
বয়ঃপ্রাণ্ত হইলে বাল্ীকি তাহাদিগকে বীণার 
সহিত স্থরসংঘোগে রামায়ণকথা আবৃত্তি 
করিতে শিক্ষা দেন। বাঁলীকি-বিরচিত নামায়ণ- 
কাব্য লবকুশ অতি মধুরকে আবৃত্তি করিয়) 
সকলকে আনন্দ দাঁন করিতেন। বহু সভ'মধ্যে 
এ&ঁ কাব্য আবৃত্তি করিবার জন্য আমন্ত্রিত হুইয়া 
তাহারা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। 
অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে রামচন্দ্র বালক ছুইটির ব্ষিয় 
অবগত হইয়! তাহাদের আমন্ত্রণ করেন। অত: 
পর লবকুশকে স্বীয় পুত্র বলিয়! রামের অবগতি, 
সীতাকে দভাস্থলে আনয়ন, পুনরায় পনীক্ষার 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


প্রশ্ন উতাপনে সীতার পাতাল-প্রবেশ ইত্যাদি 
ও পরবর্তাঁ ঘটনা-সমুদয় বাল্ীকি কতৃক পরে 
লিপিবদ্ধ হয়। 

কাহারও কাহাঁরও মতে বাল্পীকি যে দুইটি 
বালককে রামায়ণ আবৃত্তি শিক্ষা দেন, তাহারা 
মীতার পুত্রদ্ধয় লবকুশ নহে; পরস্ত ছুইটি মুনি- 
বালক। এইরূপে ধাহারা কাহিনী আবৃত্তি 
করিতেন, তাহাদের কুশীলব আখ্যা দেওয়! 
হইত । তাহাদের মতে সমুদয় উত্তরকাগু বান্মীকি 
কতৃ্ক রচিত নহে, পরব্তাঁকাঁলে সংযোজিত । 

রামায়ণকে মহাঁকাঁব্য আখ্যা দেওয়া হই- 
য়াছে। কিন্তু রামায়ণকে ইতিহাঁসও বলা চলে। 
ভারতবর্ষে সাঁল-তারিখ সহ ঘটনা লিপিবদ্ধ 
করিবার রীতি পূর্বে ছিল না। কিন্তু কাব্য, 
সাহিত্য, পুরাঁণ গ্রভৃন্তি তদীনীস্তন জাতীয় ও 
সমীজ-জীবনের চমত্কার পরিচয় প্রদান করে। 
রাঁমায়ণ-মহাঁভারতে দেশের ভৌগোলিক তথ্য 
হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্র, সামাজিক, আর্থ- 
নীতিক, নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি মানবঙ্গীবনের 
সমুদয় দিক বণিত হইয়াছে বিভিন্ন চরিত্র ও 
ঘটনা অবলম্বনে_বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়া। 
আবার মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তিগুলি এই 
কাব্যের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব ভাবে ধ্বনিত 
হইয়।ছে, যাহার আবেদন সবঞ্জনীন-_সর্বকালীন । 

অবশ্য বহু ঘটনা আজিকাঁর দিনে আমাদের 
নিকট অবাস্তব ও অবিশ্বাশ্ত বলিয়। বোধ হয়। 
বর্তমান যুক্তিবাদী যুগেও দেখা যাইতেছে, 
সাম্প্রতিক কালের শ্রে্ঠ মাঁনবগণের জীবনী- 
রচনায় কখন কখন মিথা।, ভ্রম ও কল্পনা প্রশ্রয় 
পাইয়া থাকে। সতকাঁং দীর্ঘকাঁলের ব্যবধানে 
বাল্মীকি-রচিত মহাকাব্যেও কিছু কল্পনা ও 
আতিশঘ্যের প্রক্ষেপ স্বাভাবিক । তবে বিচাঁর- 
বুদ্ধির প্রয়োগে কাহিনীর অন্তর্গত মূল বক্তব্যটি 
সহজেই ধরিতে পারা ঘায়। 


বামায়ণ-প্রসঙ্গ 


৩ 


রামায়ণ আদি কাব্য; বাল্লীকি আদি কবি। 
স্বললিত প্লোক, অলঙ্কারের ছটা, স্থরের ঝস্কার, 
উপমার সৌন্দর্য, নিদর্গের বর্ণনা, ভাবের গাভীর, 
মূল কাহিনীর অব্যাহত গতি প্রভৃতি সমাবেশে 
রাঁমায়ণ-কাঁব্য অপূর্ব। শতাঁক্ীন পর শতাব্দী 
ধরিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় চিস্থাধারা বামীঘণ 
কতৃক প্রভাবিত । ভারুতবর্ধের মভাতা ও সংস্কৃতি 
গঠনে বামায়ণের প্রভাব অপরিমীম। পরবতী 
কাঁলের কবিগণ বহু পরিমাঁণে বান্মীকি কবিকে 
* অন্দরণ করিয়াছেন, তাহার বাঁব্য হইতে প্রেরণা 
ও উপাদান সংগ্রহ করিমাছেন। সংস্ুতে কাঁলি- 
দাসের প্িঘুবংশ* ও ভব্ভূতির 'উত্তররাঁমচরিত' 
হিন্দীভাষায় তুঁলসীদাসের “বরামচরিতমানস, 
বাংলায় রুভ্তিবাঁসের “পামাসণ বালীকির বাঁমায়ণ 
অন্থসরুণ করিঘাই রচিত ও বিখাত। 

রামাঁয়ণের রচন।কাল সন্বন্গে বিভিন্ন মতবাদ 
আছে। পাশ্চান্তা পণ্ডিতগণেন মণ্যে বাক্মীকি 
রামায়ণেব রচনাকাল খ্রীষ্ট-জন্মেক তিন অথন| 
চার শতান্বী পূর্বে। ভারতব্ধেব ইতিহাসে 
দেখিতে পাই, বৈদিক সভাতা পিস্তারেব পরেই 
কাব্য-যুগের আরম্ত। ভগবান বুদ্ধের জন্ম 
ত্র পৃঃ ৬২৪ অন্দে। বৌদ্ধ যুগের পৃবে কাব্য 
যুগ, অর্থাৎ রাঁমায়ণ+মহাভারতের যুগ । ামায়ণ 
ও মহাভারতের মধ্যে কোন্টি পূবর্তী, তাহা 
লইয়াও মতভেদ আছে। তবে মহ[ভারতে 
রামায়ণের মূল কাহিনীর উল্লেখ আছে। 
যুধিষ্ঠিরের বনবাপকালে তাহাকে ও দ্রৌপদীকে 
সাস্বনা দিবার জন্য ধোম্য মুনি রামপীতার 
কাহিনী বর্ণনা করেন। রামায়ণে কিন্তু মহাঁ- 
ভারতের মূল কাহিনীর উল্লেখ কোথাও নাই। 
কয়েকটি উপাখ্যান উভয় কাব্যেই স্থান পাই- 
য়াছে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়--এঁ উপাখ্যান- 
গুলি পরধত্তীকাঁলে সংঘৌজিত | বিভিন্ন গ্রদেশে 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত রামায়ণ-গ্রন্থে বছ পাঠ 


২৪ উদ্বোধন 


ভেদ দেখিতে পাঁওয়া যায়, তবে মূল কাহিনী 
সর্বত্রই অমান। 

যাহা হুউক, রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক 
তারিখ নির্ণয় করিতে না পারিলেও রামায়ণ 
কাবা যে বনু প্রাচীন, মে বিষয়ে সন্দেহের অব- 
কাশ নাই। ব্রহ্ধা স্বযং বান্মীকিকে বরপ্রদান 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ 

যাবৎ স্থাস্ান্তি গিরয়ঃ নরিতশ্চ মহীতলে। 

তাঁবন্ত্রামায়ণকথা লৌকেষু প্রচরিস্তাতি ॥ 
_-তকাঁল পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসমৃহ বিরাজ 
করিবে, ততকাল রামাঘ়ণকথা জনগণমধ্যে 
গ্রচান্রিত থাকিবে। 

প্রজ্জাগতি ব্রহ্মার বরএদান সাক হইয়ীছে। 
ভারতবর্ষে কত উখান-পতন--বিপর্য় ঘটিল, 
বহিরাগত কত সভ্যতা! ভারতবর্ষের জাতীয় 
জীবনে প্রভাব বিস্তার করিল, কিন্তু আজ 
পর্বস্ত ভারত হইতে বামায়ণ-কাহিনী বিলুপ্ত 
হয় নাই। 

যতকাঁল পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসমূহ 
বিরাজ করিবে, ভারতবাঁদী রামায়ণকথ! হৃদয়ে 
বহন করিবে। 

গং চে ক 

পুরাকালে কোল নামে এক অতি সমৃদ্ধ 
ও বিস্তৃত প্রদেশ ছিল। সরযূ নদীর তীরে 
অবস্থিত অযোধ্যা! ছিল এ প্রদেশের রাজধানী । 
রাজধানী অধোধ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি 
পাওয়া যায়। সমগ্র নগরী ছিল পরিখা দ্বারা 
বেষ্টিত ও চতুর্দিক ছিল অস্রধারী প্রহরী 
কতৃকি স্থরক্ষিত। নিগনমিত জলসিঞ্চিত বিস্তীর্ণ 
রাজপথগ্তলি সর্বদাই ছিল হস্তী, অশ্ব, বথ 
ও অন্যান্ত যান-বাহনে পূর্ণ ও জনকোঁলাহলে 
মুখরিত। বু সপ্ততল অট্টালিকা, হর্ম্য, 
মনোরম উদ্ভাঁন, পানীয়শীলা, বিবিধ রত্বপস্ভার- 
পূর্ণ বিপণি ও উৎ্সবমত্ত নাগরিকগণ রাজ- 


[ ৬২তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


ধানীর শোভা বর্ধন করিত। ইক্ষাকুবংশসভভৃত 
বাজা দশরথ ছিলেন এই রাজ্যের রাজা। 
স্বদক্ষ রাঁজাশীসক-রূপে তাহার খ্যাতি ছিল। 
নিম্লোক্ত বিবরণ এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। 
তাহার রাজ্যশাসনকালে অযৌধ্যানগরীর অধি- 
বাদিগণের অধিকাংশই ছিল সুখী | মিথাঁবাদশী, 
শঠ, ক্রোবী, নৃশংস-_অথবা এক কথায় ছুষ্টজনের 
২খা]! ছিল নগণ্য। দারিদ্র্য কদাচিৎ পরি- 
লক্ষিত হইত । সাধারণতঃ সকলেই ডিলেন 
বিদ্বান, সৎ ও ন্যাঁয়পথে জীবিকা-নির্বাহকাবী ; 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ প্রভৃতি ছিলেন স্বধর্মে রত; 
পুরুষ পত্বীনিষ্ঠ ও নারী পতিব্রতা_-সকলেই 
ছিল শাস্মোক্ত ব্রতপরায়ণ ও ধৈর্যসম্পন্ন। 

মহারাজ দশরথের সচিব ছিলেন বেদশান্ে 
অভিজ্ঞ খধিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও পুরোহিত ছিলেন 
বামদেব। ইহা ব্যতীত তীহাকে বাঁজকার্ধ- 
পরিচালনীয় সাহায্য করিবার জন্য আট- 
জন প্রধীন অমাত্য ছিলেন মন্ত্র তীহা- 
দের অন্ততম । অমাত্যগণ বিনীত, নীতি- 
বিদও জিতেব্দিয়, জ্ঞানবান্, সদা অবহিত ও 
সর্বদা রাঁজাঁদেশ-পালনে তৎপর । সকলেই 
ধৈর্যশালী,  সত্যধর্মপরায়ণ, ধর্সবাবহাঁর ও 
বিচারজ্ঞানসম্পন্ন এবং সমদশী । 

রাঁজা দশরথের একমাত্র ছুঃখ-_তিনি অপুত্রক | 
বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্রলাভের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিতে মনস্থ করিলেন। অমাত্য গরমের 
পরামর্শে খস্শূঙ্গ মুনিকে যজ্ঞে পুরোহিত-পদে 
বরণ করা হইল। খ্তশৃঙ্গ বিভাঁগক নামক 
ধধির পুত্র। তিনি অরণ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও 
বয়ঃপ্রাপ্ধ হইয়! অরণ্যেই তপোবনে বিচরণ 
করিতেন । তপোবনের বাহিরে মীনবলমাজ 
সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান ছিল নাঁ। ব্রস্থাচর্য- 
পালন ও তপহ্যার ফলে তীহার চিত্ত অতি 
পবিত্র হুইয়াছিল। সেই সময়ে অঙ্গদেশের 


মাধ, ১৩৬৬ ] 


(বর্তমান বিছার) রাঙা ছিলেন লোমপাদ। 
এ রাঁজ্যে বহুবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে শস্তক্ষয 
ও প্রজাগণের ছুঃখ সমুপস্থিত হইলে ব্র।ক্ষণগণ 
বিভাগুক-সত, ধর্মাত্মা, পরমপবিত্র খধ্যশুজকে 
পাজধানীতে আনয়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। 
অতঃপর অমাত্যগণের পরামর্শা্ধায়ী বার- 
বনিভাগণ কৌশলপৃর্বক খণ্তশৃক্ষ মূনিকে তপো- 
বন হইতে পাজধানীতে আনয়ন করেন। সংসারা- 
নভিজ্ঞ মেই পবিত্র খষি শিশুর হ্টায় সববল- 
ভাবে বনি ভীগণকে পাস, অর্ধ, আপন প্রভৃতি 
প্রধানপুবক পুজা করিয়াছিলেন । অবশেষে 
তিনি লতাপাভাবেষ্টিত সুপজ্জিত নৌকাঁকে দুর 
হইতে আশুমনদমে তাহ।দেব অন্রোধে উহাতে 
আরোহণ করিয়। কাজধানীতে উপস্থিত হন। 

নাঁমায়ণে মূল কাহিনীর সহিত ছোট বড় 
বু উপাখ্যান আছে। পর্ডিতগণের মতে 
উঠার অপিকাংশই প্রক্ষিপ্ত। খন্তশ্ঙ্গ উপাথ্যানও 
সাঁগাদেব মতে প্রক্ষিপ্ত | তবে এ কথা অন্থমান 
কবিতে পারা যায় বে, খন্যশুঙ্গ খধির খ্যাতি 
বিস্তৃত হইয়ািল, স্থতরাৎ অমাত্যগণ 
তাহাকে পুরোহিত-পদে বরণ করিবার 
পণামশ দেয়া বিচিত্র নয । 


বনুদূধ 
অর্ণা 


বাতৰি 


মরযূব উত্তর তীবে যজ্জঞভূমি নিমিত 
হইল | ঘজ্জ উপলক্ষে বু রাজা এবং ব্রাঙ্গণ 


আমন্ত্রিত হইলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ বিবাট। 
কেবল নুপতিগণ এই যজ্জানষ্টানের অধিকারী । 
বজ্র প্রারস্ডে মন্্পূত অশ্বের কপালে টাকা দিয়া 
পৈন্যলামন্তের রক্ষণাবীনে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়। 
হয়। সংবত্পর পরে অশ্ব প্রত্যাবর্তন করিলে 
আরদ্ধ হজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। শাস্ত্রোক্ত নিধানানুযায়ী 
কিন্ধপ আড়ম্বরের সহিত এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত 
হইত, তাহার বিশ্দ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া 
যায় এবং ইহা! দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৈদিক 
ক্রিয়ানুষ্ঠান তখন পর্বস্ত দেশে প্রবল ছিল। 


রামায়ণ-প্রসঙ্গ 


২৫ 


বসস্তকালে যজ্ঞ আরস্ত হইয়াছিল। পূর্ণ 
এক বৎসর পবে পুনরায় বসন্তকাল সমৃপস্থিত 
হইলে চতুর্দিক ভরয়ণীন্তে যক্ীয় অশ্ব প্রত্যাবর্তন 
করিল। যথাকালে খঙ্ঞ/গ্রি গ্রজ্লিত হইল্স। 
হোতৃগণ বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবতাগণকে 
আবাহন করিযা অগ্রিতে হবি নিক্ষেপ করিলেন । 
যথাবিধানে স্থ৷ পিত যুপে প্রতিদিন যঙ্জের উদ্দেস্টো 
বিবিধ পশু হনন করা হইতে লাগিল। ন্ত্রীয় 
অশ্বেরও চর্ম ছেদন করিয়া তাহাঁব মেদ অগ্রিতে 
আহুতিশ্বৰপ প্রদান করা নিয়ম । 

যজ্ঞশেষে রাঁজাব নিকট হইতে স্ববর্শরজতাদি 
দক্ষিণা গ্রহণান্তে প্রীতচিত্ত ত্রাঙ্মণগণ বাঁজাকে 
চিন্তাপূর্বক তাহার অভিলাঘ ব্যক্ত করিতে 
বলিলেন। দশরথ কহিলেন, 'আমি উদার ও 
বিখ্যাত পরাক্রমশালী চারিটি পুত্র কামনা করি ।, 

অশ্বমে? বঙ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুনরায় পুত্র 
হজ্জ আরন্ত হইল | এই যজ্ঞকালে প্রস্তত পায়দ১ 
নুপতি বৌশল্য। কৈকেমী ও স্মিত্রা-এই তিন 
মাহধীকে প্রদান কনেন। দশরথ-প্রদত্ত সেই 
উত্তম পায়স ভক্ষণ করিয়াই মঠিষীগণ তেজঃ- 
সম্পন্ন গ্দ ধারণ করিলেন । 


৬ অবতাঁরগণের সুকলের জন্মবৃত্তীন্তই অলৌ- 
কিক। উহাদের পৃথিবীতে আগমন সাধারণ 
মানবের ন্টায় নহে । আশ্চদের বিষয়, বিভিন্ন যুগে 
অবভীর্ণ অবতা রপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক 
হইলেও বিভিন্ন, স্থৃতরাঁং বিস্ময়কর । আবার 
একদিক দিযা দেখিতে গেলে অবতারগণ নকলেই 
মানবদেহ পরিগ্রহণার্থে মাতৃগর্ত স্বীকার কবি- 
ঘাছেন; ইহা সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাঁপার। বস্তুতঃ 
অলৌকিক ও লৌকিকের সংমিশ্রণে এই নকল 
মহামানবগণের জন্ম, চরিত্র, কার্য প্রভৃতি 
বিচিত্ররূপে দেখা দিয়াছে। সাধারণ বিচার- 


১. মতান্তয়ে বজ্ঞাবশিষ্ট হবি 


হঙ 
বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, তর্ক উহার সম্পূর্ণ মর্ম 
গ্রহণে অপারগ ॥ 


স্বাধী নারদানন্দ লিধিয়াছেন, “অবতার- 
পুরুষপকলে দেব এবং মানব উভয় ভাবের 
একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমীন থাকায় সাঁধন- 
কালেই তাহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের গ্যায় 
প্রকাশ- ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাঁওয়৷ যায়। 
তত প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার-চরিত্রের 
মানব্ভাবটি ঢাঁকিয়া চাঁপিয়া ধেবভাবটির 
আলোচনাই কর! হইয়াছিল-_-সন্দেহশীল বর্তমান 
যুগে এ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত 
হইয়া মানবভাবটিরই আলোচনা চলিয়াছে_-২ 

শ্রামক্ষেণ ধিঝ/জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে 
তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীরামকুষ-চবিত্রে দেব ও 
মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মেলন দেখিয়া] 
তাহাদের ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে, “তিনি 
দেব-মানব-পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ 
মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে 
যাঁহা হয় তিনি তাহাই ৮» তিনি লিখিয়াছেন, 
রূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, এ 
উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বুথা ভান করেন 
নাই এবং মানব্ভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থ ই 
হ্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার 
পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার 
দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বুঝিতে পারিয়াছি 
ষে, পূর্ব পূর্ব যুগের সকল অবতার-পুরুষের 
জীবনেই এ উভয় ভাবের বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় 
উপস্থিত হইয়াছিল ।”৩ 

২ শ্রীগ্রীনামকৃঞ্চ লীলাপ্রসঙ্গ- লাধকতাঁব, পৃঃ ২৮ 
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উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--১ম নংখ্যা 


মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতারগণ মানবের 
ম্যায় আচরণ করেন। আবার এ সকল আঁচ- 
বরণের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাহাদের অঙি- 
মানবীয় ভাব। বলা বাহুল্য, এই পৃথিবীতে 
বিচরণকাঁলে তীহাদের মধ্যে দেবমানব ভাঁবের 
সংমিশ্রণ ও উভয় ভাবের মধ্য দিয়া যে 
লোকোতর চরিত্র ও কার্য প্রকাশ পায়, 
তাহার মর্ষ প্রকাশিত হয় অল্পনংখ্যক শুদ্ধাত্মীর 


নিকট । প্ররুতপক্ষে তাহাদের দেহত্যাগের পর 
'ধীরে ধীরে ভাহাদের আগমনের উদ্দেস্ত 
পরিস্ফুট হয়। 


শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকাল সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
শ্লোকটি পাওয়া যায়: 


ততশ্চ দবাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথো। 
নক্ষত্রেহদিতিদৈবস্ত সোচ্চদংস্থেযু প্স্থ ॥ 
গ্রহ্ু কর্কটে লগ্নে বাকৃপতাবিন্দুন। সহ। 
প্রোছ্যমানে জগম্নীথং সর্বলোকনমস্তম্‌ ॥ 
কৌশল্যাইজনয়ন্্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্‌। 
বিষ্কোর্পং মহাঁভাগং পুত্রমিক্ষণাকুনন্বনম্‌ ॥ 


- অনন্তর চৈত্রমাসে নবমীতিথিতে পুনবন্থ 
নক্ষত্রে-_পাঁচটি গ্রহ যখন তুঙ্গস্থিত, কর্কট- 
লগ্মেও চন্দ্রসহ বুহস্পতি বিদ্যমান, তখন জননী 
কৌশল্যা নর্বলোকপৃজ্য জগতের পতি দিব্য- 
লক্ষণযুক্ত বিষুঃ্ধ অর্ধাংশ ইক্ষাকুনন্দন মহাঁভাগ 
রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন । 

ইহার পর যথাক্রমে কৈকেয়ীর এক পুত্র 
ও স্থমিত্রার যমজ পুত্রদ্বযর জন্মগ্রহণ করিল। 
চাঁরটি শিশু তুল্য সুশ্রী। পুত্রগণের নামকরণ 
হইল-__রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রদ্ব 


দার্শনিকের জীবনধারা 


ডক্টুর শ্রীসতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


দর্শন ও দার্শনিকের জীবন সম্বন্ধে প্রায়শঃ ও দার্শনিকের জীবনধারা সম্পর্কে যেসব ভুল 


অনেক ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। এসব ধারণা 
কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নহে, পরন্ত শিক্ষিত সমাজেও উহাদের প্রসার 
আছে । কেহ কেহ মনে করেন যে দর্শন 
কতিপয় বিকৃতমস্তিফ ব্যক্তির কল্পন1-বিলাস 
মাত্র, দর্শনচী একটি অনাবশ্তক ও অনর্থক * 
ক্রীড়ার সমতুল্য, অথবা কয়েকজন অকর্মী লোকের 
সময় কাটানোর উপায় মাত্র । দার্শনিকের জীবন- 
ধারা সম্বন্ধেও লোকের মনে ছুই রকম ভ্রাস্ত 
ধারণ। দেখা মায়। অনেকে ভাবেন ষে দাশনিক 
এক জগৎ-ছাড। লোক, তিনি পরমার্থ-চিস্তায়, 
জ্ঞনবিচারে দিনরাঁত কাঁটান, বাস্তব জীবনের 
সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই এবং সংসার ও 
মানব-সমাজের কোঁন কাজে বা চিন্তায় তিনি 
তাহার সময ও শক্তির অপব্যয় করেন না। 
আবার অপব দ্রিকে অনেকে, এমনকি কোন 
কোন দ্।শনিক মনে করেন যে দার্শনিক ও 
সাধারণ মাচুষের মো কোন পার্থক্য নাই বা 
থাকা উচিত নয়। একজন সাধারণ সংসারী 
লোক যেমন বাস্তব ও ব্যাবহারিক জীবনের সহিত 
জডিত থাকেন এবং সত্যমিথ্য! ধর্ম[ধর্ম বিচার 
না করিয়া জীবনে আথিক ও এঁহিক উন্নতির 
জন্য কায়মনোবাকোো চেষ্টা করেন, সেইরূপ 
দাশনিকও সংসারের সব বিষয়ে মন দিবেন, 
সাংসারিক ও এহিক উন্নতির জন্য সব চেষ্টা 
করিবেন) তবে তিনি তত্জ্ঞান-লাভেরও চেষ্টা 
করিবেন এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা মতবাদ 
পোষণ করিবেন বা জ্ঞানবিচারে পারদর্শী হইবেন। 

এসব ধাপণাই ভ্রাস্ত এবং সেগুলি নিরসন 
করা আবশ্যক। অবশ্য একথা স্বীকার্ধ যে দর্শন 


ধারণ দেখা যাঁয় তাহার জন্য দাঁশনিকরাই 
কতকটা দায়ী। কারণ কোন কোন দার্শনিকের 
মতে দর্শনশাস্্ শুদ্ধ তত্বজ্ঞান বিচারেই নিবদ্ধ 
থাকিবে এবং তত্বজ্ঞানের আলোকে জীব- 
জগৎ সম্বন্ধে কোন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
করিবে। তীহাদের মতে দর্শনে মাস্থষের বাস্তব 
ও ব্যাবহারিক জীবনের সমস্তাগুলির বিচারের 
স্থান নাই এবং মানুষের নৈতিক, সামাজিক, 
রাষ্্ীনৈত্তিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের কোন 
প্রযাস যুক্তিযুক্ত নহে। দার্শনিক সাংসারিক ও 
জাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদানীন হইবেন এবং 
পরমতত্ব ও পরমার্থ চিন্তাতেই নিমগ্র খাঁকিবেন। 
অপর পক্ষে আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন, 
দর্শনশাস্্র সর্ব বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বম মাত্র, 
এবং দার্শনিক সব বিষয়েরই বিচার বিঙ্লেষণ 
করিয়া লব সমশ্যারই সমাধান করিতে পারেন। 
আবার দার্শনিকদের মধ্যে কাহারও কাহারও 
জীবন ও কর্মধারা সাধারণ সংসারী লোকের 
'জীবনপ্রথালী হইতে বিশেষভাবে ব| একেবারেই 
ভিন্ন নহে। অতি ছুঃখের সহিত বলিতেছি যে 


কেনি কোন দার্শনিক অতি অদার্শনিক জীবন 
যাপন করেন। 


দর্শন মানবের কল্পনাবিলাস বা ক্রীড়ার 
আনন্দোচ্ছাঁস মাত্র নহে । উহা! মাঁহ্ষের স্বভাব- 
শিদ্ধ ও প্ররুতিগত মনোবৃত্তি। মানুষ দেহেক্দিয়- 
বিশিষ্ট শরীর মাত্র নহে, তাহার বাহা ও জড় 
দেহের মধ্যে মন ও চিন্ময় আত্মা অবস্থিত । এজন্ত 
মানুষকে দেহবিশিষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন চেতন প্রাণী 
বলিতে হইবে। মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার 
(909585৮ 500. 198800) স্বভাব এবূপ ষেঃ সে সব 


চু 


বিষয়ে জ্ঞান লাঁভ করিতে চায়। এ জ্ঞানপিপাঁদ! 
মানুষের চিরসাথী, কিন্তু যেন চির অতৃপ্ত । ইহা! 
মিটাইবার জন্ত মাচ জীবজগৎ সমন্ধে ঘার্থ 
জান অর্জন করিবার” আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই 
প্রচেষ্টা! হইতে মাহ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শনের 
উৎপত্তি হয়। মানুষ যখন তাহার উন্দরিয়- 
প্রত্াক্ষের মুলে এবং বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে 
জীবজগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার 
চেষ্টা করে, তখন এক প্রকার দর্শনের উৎপত্তি 
হয়) 
চ171080য ), কেহ গ্রত্যক্ষমলক দর্শন 
( ম01310081 0100108007১ 7 কেহ বৈজ্ঞানিক 
দন (১৫৩৮৪০710১০) ), কেহ দৃষ্টবাধী 
দর্শন ([১০810188 [3)1105001)5 ), কেহ বাস্তব 
দর্শন (13985118510 7১011199075 ), আবার কেহ 
শুদ্ধ দর্শন (21010891)1)5 ) আখ্যা দিয়াছেন 
গাশ্চাতা দেশের অধিকাংশ দর্শনই এই প্রকার 
দর্শনের অন্ত্ভ। ভারতীয় দর্শনের মধো বৌদ্ধ, 
জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাখাকে 
এ প্রকার দর্শনের অস্ততূক্তি করা যায়। 

দর্শনের উৎপত্তির আন্ন একটি মূল হইতেছে 
মাহধের আধ্যাত্মিক অচুড়ৃতি। মীন্ুষের যেমন 
দেহ ও বহিরিজ্ছিয় আছে, তেমন তাহার মন বা 
অস্তঃকরণ এবং চৈতন্তময় বা চেতন আকল্মাও 
আছে। এক্জন্য সব মান্বষেরই কিছু না| কিছু 
আধ্যাত্মিক তত্বের অঙ্ৃভূতি আছে। অস্থকৃল 
অবস্থায় এ অগ্থৃভূতি পরিস্কুট হয়, আবার 
গ্রতিকূল পরিবেশে উহা বিনষ্ট বাঁ প্রায় লুপ্ত 
হইয়া ঘাঁয়। ধ্যান, ধারণা ও সাধনা দ্বারা কাহা- 
বুও কাহারও মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকর্ষ 
লাভ করে। এরপ গ্র্ষ্ট আধ্যাত্মিক অন্ভৃতির 
মূলে বা ভিত্তিতে তাহার! পরমার্থ তব ও জীব- 
জগৎ সন্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আর এক 
প্রকার দার্শনিক মতবাদ রচন| করেন। এক্প 


উদ্বোধন 


তাহাকে কেহ প্রীত দর্শন (8011, 


[ ৬২তম ব্ষ-_-১ম সংখ্য] 


দর্শনকে আধ্যাত্মিক দর্শন (5771690118036 
70171108011 বা [068115010 191711080701)5 ) 
ব্লাযায়। ভারতীয় দশনের ইতিহাসে মীমাংসা 
ও বেদান্ত দর্শন এইভাবে রচিত হইয়াছে। 
পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে মণয-যুগের খ্রীীয় দর্শনকে 
এই জাতীয় দর্শন বলা যায়। কিন্তু অনেক স্থলেই 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মূলে ইন্দ্রিয়-গ্রত্যক্ষ 
(99559-9%159719১09) ও অতীন্দ্রয় আধ)[্মিক 
অনুভূতি (9809750185098 ০0. 00180] 
989789069 ) বিদ্যমীন আছে মনে হয়, এবং 
এতছুভঘের বিচার-বিক্লেষণ হইতে উহাদের 
উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। দৃষ্টান্তরূপে 
ভারতীয় মাংখ্য ও যোগ প্রভৃতি সব আপ্তিক 
দর্শনের, এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন গ্রভৃতি নাস্তিক 
দর্শনের নাম উল্লেখ করা যাঁক। অপর পক্ষে 
পাশ্চাত্য দেশের দশনের মধ্যে প্লেটো, আিষ্টটল, 
প্োটিনাম, স্পিনে।জা, হেগেল, প্রাডলি প্রমুখ 
চিন্তানায়কদের দর্শনকে, এমনকি হোঁয়।ইটহেড 
ও এক্সিস্টেনশ্যালিস্টদের্‌ (37550511186 ) 
দর্শনকেও এই প্রকীর দর্শনের দৃষ্টাস্তঙ্ল বলিতে 
পারা যায়। 

মাহযের ইন্জিয়-প্রত্াঙ্গ বা আদ্য।গ্রিক 
অনুভূতি এবং বিচার-বুদ্ধি বা প্রন্তা হইতে 
দর্শনের উৎপত্তি হইলে উহাকে আমাদের কল্পনা- 
বিলান এবং দর্শনচর্চকে অনাবশ্যক ক্রীড়ীমোদ 
মাত্র বলা চলে না। মানুষের বিচাববুদ্ধিই 
মান্গষকে মঙ্ুস্তেতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে । 
একেবারে বিচারবুদ্ধিহীন লোককে মানুষ বল! 
যায় না এবং মানষ বলাও হয় না। কাহারও 
মধ্যে প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিলে 
তাহাকে আমর! "মানুষের মত মানুষ; বলি, 
আবার বিচারবুদ্ধির অল্পতাহেতু কাহাঁকে 
মানুষের মৃত মাছষ নয় বলি। তারপর ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি মানুষের 


যাথ, ১৩৬৬ ] 


স্বভাঁবসিদ্ধ ধর্ম ও কর্ম। ইন্দরিয়-প্রত্যক্ষ অনুভূতি 
যে মাহৃষের সহজ ও অপরিহার্য ব্যাপার, 
সে বিষয়ে কাহারও নন্দেহ নাই। কিন্ত 
আধ্যাত্মিক অন্ুভূতিও যে মেইক্মপ একটি সহজ 
ও স্বাভাবিক কর্ম, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ 
থাকিতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই 
বুঝ। যাইবে যে একথা সত্য। আধ্যাত্মিক 
অগ্ষভূতি বলিতে কোন দৃরস্ক, ছুপ্পাপ্য ও 
ভুবধিগম্য বাহ বস্বর অন্নভূতি বুঝি না। এবূপ 
মনে করিলে আধ্যাত্মিক অন্ভৃতির অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সনেছের অবকাঁশ আছে এবং উহা! 
অন্বীকাঁব কবা অসঙ্গত হইবে না। আধ্যাতিক 
অন্তভৃতি বলিতে আমি মান্ষের আত্মার 
অন্ভভূতিই বুঝি। সকল মান্তষেরই স্পষ্ট বা 
অস্পইভাবে দেকেন্দ্িয়ের অতিরিক্ত আত্মার 
অন্ভ্ভতি আছে । "আমি নাই” বা “আমার 
অস্তিত্ব নাই” একথা বড কেহ বলেন না। যদি 
কখন কেন এক সর্বগ্রাঁপী সন্দেহের আঙ্জয় লইয়া 
বলেন_-আমার নিজ আত্মাকেও আমি সন্দেহ 
করি” তবে বলিব_'আপনি আত্মাকে স্বীকার 
করিয়াই সন্দেহ করিতেছেন বা সন্দেহ করিতে 
পারেন ।” পাশ্চীত্য দার্শনিক মহামতি ডেকাটের 
দর্শন পাঠ করিলে একথার সত্যতা উপলব্ধ 
হইবে । অতএব বলিতে হয় যে আধ্যাত্মিক 
অশ্ভৃতি, যাহা! আত্মান্চভূতিরই নামান্তর, তাহ! 
সব মানুষেরই অল্পবিস্তর আছে এবং চিরকালই 
থাকিবে। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন বাহ্য 
ইন্দিয়-প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই স্থাপিত হউক ব! 
আন্তর আধ্যাত্মিক অন্ুভূতিমূলক হউক, তাহাকে 
আলেয়ার অহ্সন্ধানের মতো নিরর্থক ও নিন্দনীয় 
বন্ত বলা সমীচীন হইবে না। পরস্ধ দর্শন যে 
মান্ষমাত্রের অপরিহার্য বৃত্তি ও নিত্য সহচর 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দর্শন ব্যতীত 
কোন মানুষেরই জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। 


দার্শনিকের 


জীবনধারা ২৯ 


ভাল হউক মন্দ হউক, জীবজগৎ ও নিজ আত্মা 
বা জীবন সম্বন্ধে একট! ধারণ! লইয়াই মাহ্ুষকে 
জীবনে চলিতে ভয়, এবং এই ধারণাই তাহার 
দর্শন। অবশ্য এ ধারণাকে একটি দাঁশনিক 
মতবাদ বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিবেন অথবা 
সে বিষয়ে সচেতন থাকিবেন, এমন কথা বলিতেছি 
না। কিন্তু সচেতন ভাবে হউক বা নাই হউক, 
যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থন করা হউক বা নাই 
হউক, প্রত্োক বুদ্ধিমান ও স্ুস্থমন্তিক্ষ ব্যক্তি 
একটা না একটা দার্শনিক মত পোষণ করেন এবং 
তদচুসারে নিজ জীবনে চলিয়া থাকেন। যদি 
কেহ বলেন যে দার্শনিক তত্ব বা সতা বলিয়া 
কিছু নাই, দর্শনশাস্ব সর্বৈব মিথ্যা ও আত্ম- 
প্রবর্ধনা মীত্র, তবে তাহীকে বলিব_আপনার 
মতও একটি দীর্শনিক মত এবং উহাঁকে দর্শনের 
ইতিহাসে চাবাক দর্শন, জড়বাঁদ, অজ্ঞে়বাদ, 
মনোহবাদ বা দৃষ্টবাদ আখ্যা দেওয় হইয়াছে।” 

এখন দীরশনিকের জীবনধার। নন্বন্ধে আলো- 
চন! করিব। পূর্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে ছুইটি 
বিপরীত ও অক্যুগ্র মত প্রচলিত আঁছে। প্রথম 
মতে দাঁশনিকের জীবন মাঁধারণ সাংসারিক 
মানুষের মতোই হইবে । তিনিও বিষয়ী লোকের 
মতো সংসারাসক্ত *ও স্থার্ধান্বেধী হইবেন এবং 
নিবিচারে ভোগস্থথ-লাভের চেষ্টা করিবেন। 
অপর মতে দীর্শনিক বিঘ্নবিরাগী ও সংস।র- 
ত্যাগী পুরুষ হইবেন। তিনি সংসারের কোন 
বিষয়েই মন দিবেন না, একান্তে পরমার্থ চিস্তা 
ছাঁড়। আর কোন চিন্তাই করিবেন না৷ এবং অন্ত 
লোকের, সমাঞ্জের ব| সংসারের কোন হিত 
বা অহিত কর্মে লিপ্ত থাকিবেন না। 

আমাব মনে হুয় এই ছুইটি পরম্পরবিরোধী 
মতই চরমপন্থী বলিয়া! গ্রহণের অষোগ্য। 
অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, এ ছুই মতই 
জগতে বা লোকলমাজে প্রচলিত আছে এবং 


৩5 উদ্বোধন 


বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায় কতৃকি গৃহীত, সমা- 
দূত ও জীবনে অস্থু্থত হইয়াছে ও হইতেছে। 
শাধারণতঃ দার্শনিকের জীবনধারায় তাহার 
দার্শনিক মত প্রতিফলিত ও অন্থঙ্থত হইয়া 
থাকে; অতএব দার্শনিক চিস্তার ও তত্বোপ- 
লন্ধির বিভিন্ন শুর অন্ুসাঁরে দার্শনিক জীবন- 
ধারারও বিভিন্ন মান ও স্তর দেখিতে পাওয়া 
যায়। এরূপ দার্শনিক চিন্তা ও জীবনধারার 
পার্থকা হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হই- 
য়াছে। ভারতীয় দর্শন পাঠ করিলে একথার 
সতাতা উপলন্ধ হইবে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন- 
গুলি কেবল দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ (৪5৪69) 
বলিয়াহই পরিচিত পয । অধিকাংশ দর্শনমতের 
মূলে এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। এখনও ভারতে বেদান্ত-সম্প্রদাঁয়, 
সাঁখ্য-সম্প্রদায, যৌগ-সম্প্রদায় বিমান আছে। 
আবার বেদান্ত-সপ্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন 
দার্শনিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব শ্বীকার করা হয়, 
যথাঅদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ছৈত প্রভৃতি । 
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিতানেও আমরা বিভিন্ন 
দার্শনিক মতবাদ ও সম্প্রদায় দেখিতে পাই। 
যদ্দিচ ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদীয়ের মতো সেগুলি তত 
স্পষ্ট ও প্রার্থবন্ত নহে। তাহার প্রধান কারণ 
বোধ হয় এই যে পাশ্চাত্যে দর্শনের সহিত 
জীবনের সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় নহে। 
আরও এক কারণ হইতেছে ষে, বিভিন্ন দাশনিকের 
মতবাঁদ ও উহাদের সমালোচন1, পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধম ইত্যাদি লইয়াই পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাস রচিত হইয়াছে । ভারতীয় দর্শনের 
মতো। কয়েকজন যহধি দার্শনিকের স্ত্রাকারে 
গ্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদের ভাস্ত ও 
ব্যাখ্যামূলে উহার অগ্রগতি ঘটে নাই এবং 
দেগুলিকে অকাট্য ও অনবদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া 
পরবর্তীকালের একাধিক দীর্শনিক জীবনে তাহা 


[ ৬২তম বধ--১ম সংখ্যা 


অস্থসরণ করেন নাই । তথাপি অ'যরা পাশ্চাত্য 
দার্শনিকদের 7215600156, 7186069118১ 180 
980, 79891%0, 185৮ প্রভৃতি নামে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ভৃক্ত বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ 
তাহাদের দার্শনিক চিন্তাধারা ভিন্ন এবং জীবন- 
ধাঁরাঁও তদন্ুপারে কতকট| ভিন্ন হইবে । 

পূর্বে দার্শনিকের জীবনধারা! স্বন্ধে যে দুইটি 
মতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের যূলেও ছুইটি 
বিভিন্ন দার্শনিক মত বা চিস্তাধারা আছে। 


* সাধারণভাবে একটিকে জড়বাদ এবং অপরটিকে 


অধ্যাত্বাদ (5288871811977 8770 81071605119) 
বলা যায়। প্রথমটির মতে জড় বাঁ অচেতন 
পদার্থ বা প্রক্কৃতি হইতে সমুদয় জাগতিক ব্রব্যের 
উৎপত্তি হইয়াছে; অচেতন মুৎপাষাঁণাদি, বৃক্ষ- 
লতাঁদি, জীবদেহ, মাষের সচেতন মন এবং 
আত্মাও জড় প্রকৃতির কার্ধ বা ক্রমপরিণত্ির 
ফলযাত্র। দেহাঁতিরিক্ত এবং দেহাসন্বদ্ধ আত্মা 
বলিয়। কোন পদার্থ নাই, চেতন দেহই আত্মা, 
দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়। অতএব 
পরলোক, পাপপুণা, আদৃষ্ট, কর্মফল ও ঈশ্বর 
প্রভৃতি সত্য বা সৎ পদার্থ নহে । যেন-তেন- 
প্রকারেণ স্ুখভোগই মানুষের একমাত্র কাম্য 
এবং পরম পুক্ধার্থ। এরূপ দার্শনিক মতবাদ 
হইতে যে জীবনধারার প্রবর্তন হয় তাহাকে 
সুখবাদ (09301810) বলা হয়। জড়বাদী 
দার্শনিকের জীবনধারা নিবিচাঁরে স্ুখান্বেষণের 
প্রবৃত্তি ও সৃখভোগের প্রগতি । 

কিন্তু জড়বাদ ও তদন্ব্তা হুখবাদ বিচারসহ 
ও আদরণীয় বলিয়া মনে হয় না। জড়বা? 
একাধিক ন্যায়াভাঁস-দোভুষ্ট দার্শনিক মত এবং 
হুথবাদ স্ববিরদ্ধ ও আত্মঘাতী জীবন পথ। 
অতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও বর্বর ব্যক্তি বা জাতিৰ 
নিকট উহারা গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় হইবে। 
সভ্যতার আদিম যুগে, আদিম মঙুস্তজাতির জন 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


অথবা আধুনিক কাঁলের দানব প্ররুতির লোকের 
জন্য এরূপ দর্শনমত ও জীবনপথের বিধিব্যবস্থা 
করা যায়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কল্যাণ হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এইজন্যই 
আমাদের দেশের চার্বাক দর্শনের কোন কোন 
ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে দেবগুরু বৃহস্পতি 
দৈত্যদের অকল্যাণ সাধন করিবার 'জন্তই এই 
মত তাহাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন । 
আমার মনে হয়__সর্ব কালেই এক রকম প্রকৃতির 
লোক থাকিবে, যাঁহাদের জন্য চার্বাক মতই বিধেয় 
এবং তাহাতে তাহাদের প্রথমে অকল্যাণ হইলে ও 
চরমে কলাণ হইবে। মায়ের ভোগস্থখের 
লালসা তৃপ্ত হইলেই সে ত্যাগের মহিম! বুঝিতে 
শিখিবে, প্রবৃত্ভিমার্গে চলিয়া ক্লা 
মানুষ নিবৃত্তির পথে চলিতে শিখিবে। 

পূর্বে উিখিত দার্শনিক জীবনধারা সম্বন্ধে 
দ্বিতীয় মতের মুলেও একটি তিন্ন গ্রকাঁর দার্শনিক 
মত বা চিন্তাধারা নিহিত আছে ।* ইহাকে 
আমরা অধ্যাত্সবাদ বলিয়াছি। সাধারণভাবে 
অধ্য।আ্মবাদ মতে আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের 
মূল তত্ব বা পরমার্থ এবং তাঁহ। হইতেই জীব- 
জগতের উত্পত্তি হইয়াছে । অর্থাৎ জগতেব্‌ 
মূল কারণ ও উপাদান এক অদ্বিতীয় চেতন সন্তা, 
উহা জড় পদীর্থ বাঁ অচেতন প্রকৃতি নহে। 
কিন্তু অধ্যাত্মবাদদের বিভিন্ন রূপ বা প্রকারভেদ 
আছে। ইহাদের মধ্যে অদ্বৈতবাঁদকে অনেকে এই 
দ্বিতীয় প্রকার দাশনিক জীবনধারার ভিত্তি গণনা 
করেন। অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনের অন্তর্গত মাধ্যমিক- 
দের শুন্য বার্দকেও এব্পপ জীবনধারার ভিত্তি বলা 
হয়। কাঁরণ__অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, 
জীব ত্রহ্স্বূপ; আর শূন্যবাদ অন্গসারে শূন্যই 
পরমার্থ। উহা সৎ নহে, অসৎ নে) সদসদ, উভয় 
নহে; আবার সৎও নয় অস্ৎও নয় এমনও নহে । 
যদি তাহাই হয় তবে জগৎকে মায়াময় ও মায়া- 


হইলেই 


দার্শনিকের জীবনধাবা 


৩১ 


সুষ্ট, বাঁ অসত্য ও মিথ্যা বা শূন্য ও অপরমার্থ 
বলিতে হয়। অতএব তত্বদশর্শ দার্শনিকের 
এ সংসারের কোন ব্স্ততেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত 
নহে, তিনি ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাঁকিবেন, 
পরমার্থ চিন্তা! ছাঁড়া জগৎ-সংপারের কোন বিষয়ই 
চিন্তা করিবেন না, সর্বত্যাগী মন্ত্যাসী হইয়া 
বিজনে নিঃসঙ্গ জীবন যাঁপন করিবেন। দার্শ- 
নিকের এরূপ জীবনধারাঁকে আমর ত্যাগের, 
শিবুৃভির, নৈষ্বর্মের বা সন্রযাসের পথ 
(88০910187) ) ব্লিয়। থাকি | 

দার্শনিকের এই প্রকার জীবনও আদর্শ বা 
প্রকৃষ্ট বলিয়৷ মনে হয় না। যদি পৃবৌক্ত স্থখবাদী 
জীবনধারায় মাঁশচষের আধ্য।ত্সিক সতাকে অস্বীকার 
বা অবমাননা করা হয়, তবে সর্বকর্মত্যাগী 
সন্ন্যামীর জীবনধারায় মাযের আত্মাকে দিখপ্ডিত, 
অবসাদিত ও সঙ্ৃচিত করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ 
উভয়কেই নেতিবাচক পথ (179086%0 109৮7 ) 
বলিগ্প'ছেন। ছুই নেতিবাচক দার্শনিক চিন্তা- 
ধারাঁর মপ্যে এরূপ নেতিবাচক ও নিষেধাত্মক পথ 
ছুইটির সন্ধান পাঁওয়! যায়। জড়বাদে মাুষের 
আত্মাব নিষেধ এবং কেবল দেহেন্দ্রিয়ের স্বীকৃতি 
থাকাধ জড়বাঁদী দীর্শনিকের জীবনে শুধু দেহস্থখের 
অন্বেণ ও আত্মাসন্দের বিসর্জন করা হয়ু। 
তিনি শ্রেয়ঃ পথ ছাড়িষা প্রেয়: পথের অনুসরণ 
করেন, যেন কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচ পাইবার জন্ত 
ব্যাকুল হন। অপর দিকে কোন কোন বেদাস্তীর 
মতে ব্রন্মে জগত্প্রপঞ্চ ত্রিকাল-নিষিদ্ধ এবং 
আত্ম ত্রিকাল-পিদ্ধ থাকায়, তাহার! প্রবৃত্তির 
পথ একেবারে ত্যাগ করিয়া নিবৃতির পথে 
বিচরণ করেন, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া নৈষর্্য-পিদ্ি 
লাভ করেন। কিন্ত ব্রদ্দে এই জগত-প্রপঞ্চ 
ভ্রিকাল-নিষিদ্ব-_-একথা মূল বেদাস্ত অর্থাৎ 
উপনিষদের কথ! বলিয়া যনে হয় না। উপনিষদে 
ত্রদ্ধের ম্বরূপ-বর্ণনায় সণ ও সবিশেষবাচক বাকাও 
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পাঁওয়। যায়, আবার নিগ্ণ ও নিবিশেষবাচক 
বাক্য পাওয়া যাঁয়। এই ছুই প্রকাঁর বাক্যকেই 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করা এবং সম মধাদা দেওয়! 
উাঁচিত। কোন কোঁন অদ্বৈতবাদী এবং 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদী ও ছৈতবাদী তাহ। করেন নাই। 
অছৈতীর! নিগুণ ১৪ নিধিশেষবাচক বাকোর 
উপর জোর দিয়! অপর প্রকার বাঁক্যগুলির নাজের 
মতে] ব্যাখা! করিয়াছেন এবং দ্বৈত ও বিশিষ্টা- 
ট্বৈতবাদীরা ঠিক তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । আমার মনে হয় ব্রদদ নিগুণ 
নিহিশেষ 9 বটেন, আবার সগ্তণ সবিশেষও বটেন। 
আর এক কথা, “ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বমূ", পর্ব খলু 
ইদং ব্রহ্ম ইতা।দি শ্রতিবাক্য সত্য হইলে গত 
প্রপঞ্চকে একেনানে অসৎ, মিথায। বা মায়া 
মরাচিক। হল ঠিক হইবে ন|। “ভহং ব্রন্গান্মি' 
এবাক্য যেরূপ সত্য, “থেন ভাঁতানি ভৃতানি? 
ইত্যাদি বাঁকাও সেরূপ সত্য। এক প্রকার 
বাক্য সতা, অপর প্রকার বাক্যকে অনত্য, 
অথবা সব বাঁক্যই সগুণবাচক--কোন কোন 
বেদান্তীর এসব কথা সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। তাহারা উপনিষদের প্রকৃত তাং 
পর্য বাখা। করেন নাই, বোঁধ হয় ভীহাঁদের 
নিজ নিজ অভিপ্রেত বা অভিলধিত দর্শনমতের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষ কথা, এক্করাচাষ 

প্রমুখ গ্রচীন অৈতবাঁদীরা জগ২সংসারকে 
পরমীর্থ সৎ না বলিলেও অসং বা অলীক বল্পনা- 
মাত্র বলেন নাই এব নিশ্টেষ্ট ও নিষবর্জা জীবন 
যাপন করেন নাই, পরন্ধ ভাঁবভনাসীর তথা 
বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক কল্য।ণের জঙন্তা বহু কর্ন 
করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি যে সবকর্ম- 
ত্যাগ ও জীবজগতের প্রতি অত্যুগ্র উদাসীন্য 
দার্শনিকের আদর্শ জীবনের লক্ষণ নহে । অদ্বৈত- 
বেদাস্তী জগদ ববেণা স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় 
জীবন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 


দার্শনিকের আদর্শ জীবনধারার কয়েকটি 
লক্ষণের উল্লেখ করিয়৷ এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিতেছি । দার্শনিক সর্বাগ্রে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন 
হুইবেন। নিত্যানিত্য সদসদ্বস্ত এবং ন্তাঁয়ান্তায়- 
কর্ম বিচার করিয়াতিনি তাহাদের প্রতি যথোচিত 
আচরণ করিবেন। সত্যনিষ্ঠা দার্শনিক জীবনের 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


পরম প্রয়োজন ও অমূল্য সম্পদ। দর্শন পরমার্থ 
সঙ বা সত্যের অনক্ষণ অন্ুসপ্ধান। ধাহাঁর 
জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত মহে তাঁহার পক্ষে পরম 
সত্যের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হ্বদূরপরাহত। 
দার্শনিক সংযত জীবন যাপন করিবেন। তিনি 


অহিৎংসা প্রভৃতি পঞ্চ মহাত্রত বা পঞ্চণীলে 
অন্তশীলন করিবেন । দার্শনিক সমদৃষ্টিসম্পন্ন 
হইবেন। তিনি আত্মতুলনায় পরের সুখে সখী 
ভইবেন এবং পরের ছুঃখে ছুংখ অভভন করিবেন । 
অন্যের অনিষ্ট করিবার চেষ্ট। বা অনিষ্ট চিন্তাও 
দার্শনিকের নিকট গহিত কর্ম বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। দার্শনিক স্থিতদ্দী, আত্মগ্রতিষ্ট ও 
আম্মতপ্ধ হইব্নে। তীাভার বুদ্ধি ব্যব্সা- 
ফাত্সিকা হইবে, এবং তিনি চিত্রপ্রপাঁদ-লাভে 
মচেষ্ট হইবেন। নানা বিষযে ব্যাপৃত থাঁকিয়াঁও 
দার্শনিক গুলিতে নিমগ্ন বা নিমট্তিত তবেন 
না, তিনি সর্দাই ব্ষয়াতিরিক্ত ও বিষ্য কর়্ণক 
অসংস্পুই আত্মার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাঁকিবার 
চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক জীবনে যদুচ্ছীলাভ- 
সন্থষ্ট হইবেন । ভিনি ভোগস্থখের জন্যা লালাঘিত 
হইবেন না, যথাযোগা আয়াগলন্ধ এবং তীনন- 
রঙ্ষার জন্য ঘথেষ্ট দ্রব্যপামগ্রী পাইলেই তিনি 
সন্থষ্ট থকিবেন | ইন্দ্রিবসখে এবং ভোগৈশ্বর্ষে 
অনাসক্তি আদর্শ দার্শনিক জীবনের একটি বিশেষ 
লক্ষণ। তিনি অনাপক্রভাবে সংসারের নকল 
কর্প করিবেন এসং কর্ধের ফলাফলের চন্থা ব্যন্ত 
ব্যথিত সা উল্লসিত হইবেন মা। জ্ঞানসাধনাই 
দার্শনিকের প্রধান কর্তব্য এবং তাহার সাঁধনকূণপে 
তিনি অবস্ভিত্ব, অমানিত্ব, ক্ষান্তি, অনলতা, 
চিশ্ততুদ্ধি, স্ৈর্য, অনহস্কার, সাম্যভাঁব, আশ্তিক্য 
বুদ্ধি, বিবি্তদেশাজরাগ, চিত্তবিশে পকারী 
পরিবেশ-ত্যাগেচ্ছা, আব্মজ্ঞানশিষ্টা এবং তত্ব- 
জ্ঞানালোচনা প্রভৃতি সদগ্ুণের অন্তশীলন 
করিবেন? সর্ব জীবের সে্বো দার্শনিকের 
জীবনের ব্রত হইবে । তিনি সাধ্যমত দেশের ও 
দশের তথা বিশ্বমীনবের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা 
করিবেন। আদর্শ দার্শনিকের জীবন-যজ্ঞের 
পবিত্র মন্ত্র হইবে £ 

'ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং লাপুনর্ভবম্‌। 

কাময়ে দুংখতপ্তানাং প্রাণিনামাতিনাশনম্‌ ॥ 


পূর্ববঙ্গে স্বামী ব্রন্মানন্দ 


শ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র দত্ত 


১৯১৫ খু: ডিনেম্বর মানের শেষ ভাগ । পরম 
পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ মহারাজ 
বেলুড় মঠের দ্বিতলের বারান্দায় বলিয়া আলাপ 
করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঢাকার শ্রীবীরেন্্ 
বস্থ ( মহাপাজের শিষ্ব ) স্বামী ত্রন্ধানন্দকে ঢাকা 
যাইবার জন্য বিশেষ অন্গরোধ করিতে লাগিলেন । 
স্বামী প্রেমানন্দও 'মহারাজ'কে ঢাক ও ময়মন- 
পিংহে যাইবার জন্য অনরোধ করিলেন। 
মহারাক্গ তছুত্তরে বলিলেন, “কোন তীর্থস্থান 
উপলক্ষ ক'রে না গেলে আমার আসন টলবে 
না। যদি আমাকে ৬কামাখ্যাধামে নিয়ে যেতে 
পার, তাহলে আমি থেতে রাজী আছি” 

আমি এবং বীরেনবাৰু উভয়েই খুব আনন্দের 
পহিত ইহাতে স্বীকৃত হইলীম।* আমরা 
মহারাঁজকে ৬কামাথ্য। যাওয়ার দিন দেখিতে 
ব্লিলাম। জ্ঞান মহারাজের ঘরে বসিয়। মহারাজ 
এবং বাঁবুবাম মহারাজ কথাবার্তা বলিতেছিলেন। 
বাধুরাম মহারাজ রাজ মহারাজকে পূর্ববঙ্গের 
ভক্তদের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির 
খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন । যাওয়ার 
কথা ঠিক হইবার পর আমি ময়মনসিংহের 
তন্তদের লিখিয়া দিলাঁম পুজ্যপাঁদ মহারাজদের 
বাসস্থানের জন্য একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিতে। 

মহাঁরাজদের ৬কামাখ্যা রওনার তারিখেই 
কিছু মেগয়া ফল লইয়া আমি রওনা হইয়া 
গেলাম। ময়মনপিংহে পৌছিয়াই জানিতে 
পারিলাম যে, কৌন ভাল বাড়ী সংগ্রহ করিতে 
পারা যায় নাই। আমাদের সমস্ত বাড়ীটাই 
পরিফার পরিচ্ছন্ন করিয়।৷ এবং চুনকাম করিয়। 


মহারাজদের বাসস্থানের জন্য ঠিক করা হইল এবং 
৫ 


মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আঁচার্ষের 
বাড়ী হইতে কয়েকটা ভাল তাবু আনাইয়া 
আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন পুফরিণীর ধারে খাটাঁনো 
হইল। শ্রীশ্রমহারাঁজ একামাখ্যাতে তিন রাত্রি 
বাস করিবেন, ইহা! পূর্বেই ঠিক করা ছিল; 
অতএব তাহাদের রওনা হইবার তারিখ অন্থু- 
সারে তীহাদিগকে আনিবার জন্য একজনকে 
৬কামাধ্যাধামে এবং কিছু ফল মিষ্টি সহ কয়েক- 
জন ভক্তকে ব্রক্ষপুত্র নদের তীরে অবস্থিত 
ফুলছরী ঘাঁট ষ্টেশনে পাঠানো হইল। 

শর্রীমহারাজ সকলকে লইয়া ১৩২২ 
সনের ৬ই মাঘ (১৯১৬ খুঃ ২০শে জাঙ্থআরি ) 
শুক্রবার বেলা ১০।১৭।টার সময়ে ময়মনসিংহে 
পৌছিলেন। তাহার সঙ্গে ছিলেন- স্বামী 
প্রেমানন্দ, হ্বামী শঙ্গরানন্দ, স্বামী অস্থিকাঁনন্দ, 
স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী হরিহরানন্দ, অবিনাশ 
মহারাজ, গৌপাই মহারাজ, ব্রহ্মচারী বিনোদ, 
পুটিয়ার বিভূতিবাবু, ঢাকার বীরেনবাবু। 
ময়মনপিংহে তাহের আগমন-বার্তা পূর্বেই 
ঘোষিত হইয়াছিল। স্টেশনে তাহাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু লোক সমবেত হুইয়া- 
ছিলেন। বিপুল উৎসাহের মধ্যে তাহাদিগকে 
বাপায় লইয়া আসা হুইল। 

আমাদের বানাতে ছুইটি প্রকোর্ট-যুক্ত 
একটি দালান ছিল। উহার বড় প্রকোষ্ঠ 
শশ্রীমহারাজের থাকিবার জন্য এবং ছোট 
প্রকোষ্টটি বাবুরাম মহারাজের থাকিবার অন্ত 
ঠিক করা হইয়াছিল। নৃতন লেপ তোষক 
পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিাম, তাহাতেই 
মহারাজদের বিছান! পাতিয়া দেওয়া হইল । এই 


৩৪ 


মময় আমার ইচ্ছ। হইল-_বাঁবুরাম মহারাজের 
ঘরে শ্রীত্রীঠাকুরের ফটে। রাখিব, কিন্তু মহারাজের 
ঘরে রাখিব না। দেখিব-_ম্হারাঁজ শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ফটোর কোন আবশ্যকতা বোধ করেন কিন!। 
ঘরে টুকিয়াই ফটো! ন1 দেখিয়া মহারাজ 
তৎক্ষণাৎ শ্রশ্রীঠাকুরের একখানা ফটো রাঁখিবাঁর 
জন্য আদেশ দ্িলেন। আমিও তখনই একথানা 
ফটো রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম। 

মহারাজের আগমনে এক অনির্বচীয় 
আনন্দোচ্ছীস আমাদের মনে বহিঘ্া যাইতে 
লাঁগিল। সেই অফুরন্ত আনন্দের জের এখন 
পর্যস্ত আমার হৃদয়ে খেলিতেছে। ম্হারাঁজগণ 
বানায় পৌছিয়! কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে প্লান নিয়! 
আহার করিতে বসিলেন। আহার করিবার 
নময় প্রথম গ্রান হাতে তুলিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ 
প্রায় ছুই মিনিট কাল আমাকে এত আশীর্বাদ 
করিতে লাগিলেন যে আমি একেবারে অভি- 
ভূত হুইগ্লা পড়িলাম এবং ভাবিতে লাঁগি- 
লাম, এই অপাধিব দয়] শ্রীপ্রীঠাকুরেরই অপার 
কপার নিদর্শন । 

আহার করিয়া মহারাঁজগণ বিশ্রাম করিতে 
লাঁগিলেন। অপরাহ্থে স্বামী শঙ্করাঁনন্দ আমাকে 
তিজ্ঞানা করিলেন, “মহাঁরাঁজদের বিকাঁলবেল; 
বেড়াবার জন্য কি গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছ? 
কাজের গোলমালে গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে 
ভুলিয়া গিয়াছি, এই কথা জানাইয়া তখনই 
গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইতেছে বলিলাম। 
শ্শ্রীমহারাজ আমাদের এই কথোপকথন শুনিয়! 
শঙ্করাঁনন্দজীকে বলিলেন, এখন গাড়ী আনবার 
কোন দরকার নেই। চল, আজ পায়ে হেঁটে 
বেড়িয়ে আদি। 

মহারাজের অভিগ্রায় অনুযায়ী সকলেই 
হাটিয়া ব্রঙ্গপুত্রের ধারে বেড়াইতে চলিলেন। 
গ্গামাদিগের বাদার পশ্চিম দিকের বাস্ত| দিয়া, 


উদ্বোধন 


ৎং 


[ ৬২তম ব্ষ--১ম সংখ্যা 


সাহেব কোর়্ার্টারের প্রশস্ত এবং পরিফাঁর রাস্তা 
ধরিয়া আমরা ক্রক্মপুত্রের তীরে চলিলাম। 
্রঙ্গপুত্র নদ এক সময়ে & স্থানে প্রায় ৮১০ 
মাইল প্রশস্ত ছিল! এখন এখানে নদটি অতি 
অল্প-পরিপর, কিন্তু বিস্তৃত চড়াভূমি এখনও 
বর্মাকালে ডুবিয় যায় বলিয়া ওখানে কোন 
বসতি নাই। ৮১০ মাইল-ব্যাপী ধৃধূ প্রান্তর, 
মাঝে মাঝে বুক্ষাদি আছে। নদের এশ্ীনে 
আপিয়া প্রাস্তরের দিকে তাঁকাইয়া শ্রীশ্ীমহারাজ 
বলিয়া উঠিলেন, এখানে এদে আমার মন 
অনন্তে মিশে যাচ্ছে ।” 

শ্রীপ্রীমহারাঁজ ঘে কয়দিন ময়মনপিংহে ছিলেন 
প্রতাহ প্রাতঃকালে আমাদের বৈঠকখাঁন'-ঘরে 
নীরদ মহারাজ (ন্বামী অন্থিকানন্দ) তাহার 
স্থমধুর কঠেতাল মান লয় সহ ভঙ্গন গান 
করিতেন। ঘরের মাঝখানে জশ্রমহারাঞজজ এবং 
বাবুরাম মহারাজ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। 
ঘরের ভিতরে বমিয়া এবং বাহিবে ভাইয়া বহু 
লোক এই ভজন-সঙ্গীত শুনিতেন এবং এই ছুই 
মহাপুরুষের ধ্যানস্থ মৃতি সন্দর্শন করিয়া সকলে 
ধন্য হইতেন। 

অপরাস্ে বাবুরাম মহারাজ “মহারাজের কক্ষে 
আপিয়! কথাবার্তা বলিতেন এবং অনেক শিক্ষিত 
ভদ্র ব্যক্তি জিজ্ঞাস্থ হইয়া তাহাদের পিকট 
উপস্থিত হইতেন। 

মহারাজগণ ময়মনসিংহে পৌছিবার পরদিন 
বিকেলবেলা স্থানীয় ছূর্গাবাড়ীতে একটি সভা 
আহ্‌ হইয়াছিল। শহরের গণ্যমান্য বহু ভদ্র- 
লোক উপস্থিত ছিলেন, তাহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে 
কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ 
নিজে তো কিছুই বলিলেন না, অপর কাহাকেও 
কিছু বলিতে আদেশ করিলেন না। তৎপরিবর্তে 
তাহার আদেশাহ্ুদারে কেবল শ্রীরামনাম- 
কীর্তনই হুইয়াছিল। 


মাঘ, ১৬৬৬ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ-লাইব্রেরির মতিবাবু আদিয়া 
আমাকে বলিলেন থে শ্রীশ্রীমহারাজের দ্বার! 
তাহাদের লাইব্রেরির নবনিমিত ঘরের 
উদ্বোধন করা হউক। এ কথা মহাঁরাজকে 
নিবেদন করা মাত্রই তিনি সানন্দে স্বীকৃত 
হইলেন এবং রবিবার দিন সন্ধ্যার সময় এই 
নৃতন লাইব্রেরি-ঘর উদ্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে 
মহারীজদের তথায় লইয়া! যাওয়া হইল। 
লাইক্রেবির উত্তরাংশে ঠাকুরঘর করিবার জন্য 
একটু প্রকোষ্ঠ ছিল এবং তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ফটে! একটি বেদীর উপর সাজানে হইয়াছিল। 
উহ দেখিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'আমিই 
ঠাকুবেব আরতি করব” এই কথায় সকলে 
আনন্দে উৎ্ফুল হইয়া উঠিলেন। মহারাজ 
স্বং আরতি করিলেন, এবং পরে হলঘরে একটু 
বমিলেন। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহাবাজের 
অন্থমতি লইয়ী সমবেত ভদ্রমগ্ডলীকে অনেক 
উপদেশ দিলেন। 


ঘোমবাব দিন প্রাতঃকাঁলেই মহারাজ ঢাকা 
রণনা হইবার জন্য প্রস্বত হইয়! বিছানা 
পত্র বাধিবার আদেশ দিলেন এবং বিছানীপত্র 
স্বাধাও হইয়া গেল। আমার মনট। অত্যন্ত 
খারাপ, ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, 
এমন সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হইতেই তিনি বলিলেন, “মহারাজ, আজই 
চলে যাবার উদ্যোগ করছেন ঝলে তোমার 
মন খুব খারাঁপ হ'য়ে গিয়েছে, তোমার এই 
টান বুধবারের বেশী থাকবে না, আর আজ 
মহারাজের যাওয়া হবে না। আমাকে এই 
ভাবে অভয় দিগাই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহা- 
বীজের কক্ষে চলিয়া গেলেন। বাধুরাম মহা- 
রাজের অন্গবোধে শ্রীশ্রীমহানীজ ঢাকা যাওয়া 


পূর্বব্ে স্বামী ব্রদ্ধানন্ন 


৬৫ 


স্থগিত রাঁখিলেন এবং বুধবার প্রাত:কালে 
যাওয়ার সময় স্থির হইল। 

বিছানা খুলিবার আদেশ দিয়াই শ্রীঞ্রমহা- 
রাঁজ বলিলেন, "চল, একটু বেড়িয়ে আদা যাঁক্‌।” 
তখন বেলা ৮।০/টা হইবে। বৌদ্র উঠিয়া 
গিয়াছে, তাই অল্প একটু ঘুরিয়া আসিবার জন্য 
পরীশ্রমহারাজ এবং বাবুরম মহারাঁজকে লইয়া 
আমাদের বাসার পূর্বদিকের রাস্তা দিয়া ব্রহ্ম- 
পুত্রের তীরে গেলাম। তথায় পৌছিয়াই 
ক্রীশ্রীমহারাঁজ প্রথম দিনের মতো বলিয়! 
উঠিলেন, এখানে এসে আমার মন অনস্তে 
মিশে যাচ্ছে অয়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের 
তীর ধন্য, যেখানে আসিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস- 


পুত্রের মন বারেবারেই অনস্তে মিশিয়া 
যাইতেছিল। 

সোমবার প্রাতঃকালে আর ভজনগান 
হয় নাই। বিকালবেলা মহারাজ সকলকে 


লইয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়! ব্রহ্মপুত্র নদের 
ধারে বেডাইতে গিয়াছিলেন। মঙ্গলবার 
প্রাতঃকীলে নীরদ মহারাজের ভজনগান হইয়।- 
ছিল। বিকালবেলা পূর্বদিনের মতো  ব্রদ্মপুজ্রের 
ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের 
আনন্দমোহন কলেঞ্জের অধ্যক্ষ বাবা আমন্ত্রিত 
হইয়া স্বামী মাধবানন্দ তথায় একটি বক্তা 
দিয়াছিলেন। 

শরীক্রমহারাজ পুরোপুরি পাচদিন অয়মন- 
পিংহে ছিলেন । এই পাঁচদিনে ময়মনসিংহের 
শিক্ষিত লোকদের এবং ছেলেদের ভিতরে 
শ্ীত্ীঠাকুরের ভাব বহু প্রসার লাভ করে এবং 
কালে এখান হইতে পাঁচজন ত্যাগী যুবক সাধু 
হইবার জন্য বেলুড় মঠে যৌগদান করেন। 

বুধবার ( ১১ই মাঘ) প্রাতঃকাঁজে ১০টার 
মময় মহারাজ সদলবলে ঢাক। বণনা হইলেন । 
আমিও তাহাদের সঙ্গে টাকা গিয়াছিলাম। 


৩৬ 


ঢাকা স্টেশনে গাড়ী পৌছিলে তথাকার 
ভক্তেরা অত্যন্ত উতৎলাহ-সহকাঁরে মহারাঁজদের 
অভ্যর্থনা করিলেন। স্টেশনে প্রায় ৩৪ শত 
ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় মহারাজদের 
থাকিবার জন্য কাঁশীমপুরের জমিদার শ্রপারদা 
রায়চৌধুরীর কায়েতটুলীস্থিত বসতবাটাটি নির্দিষ্ট 
করা হইয়াছিল। মহারাজদের তথায় লইয়া 
যাওয়া হইল। ঢাকায় মহারাজগণ যতদিন 
ছিলেন, আমিও ততদিন তাহাদের সঙ্গে এ 
বাড়ীতেই ছিলাম । 

ঢাকায় পৌছিবার পরদিনই প্রাতঃকালে 
জশ্রীমহারাঁজ বলিলেন, গত রাত্রে দেখলাম 


ঠাকুর এইখানে নৃত্য করছেন। ঠাকুরই 
তার নিজের প্রচারকাধ নিজেই করছেন। 
আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র । ঢাঁকাঁতে 


পৌছিবার পরদিনই মহারাজের শরীর অসুস্থ 
হয়। এইজন্য প্রথম তিন চার দিন তিনি 
বাহিরের লোকজনের দঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন 
নাই। বাবুরাঁম মহারাঁজই একটি বড় হল- 
ঘরে সমবেত তক্তগণকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এবং 
স্বামীজীর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। 
মহারাজের শরীর স্ৃস্থ হওয়ার পরে তিনিও 
আয়া প্রাতঃকালীন বৈঠকে যোগ দিতেন? 
ঢাকার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকে এই 
সময়ে শ্রীশ্রীমহারাঁজ এবং বাবুরাম মহারাজের 
দর্শন লীভ করিয়া ধন্য হন এবং কিছুদিনের 
মধ্যেই কয়েকজন শিক্ষিত ত্যাগী যুবক সাধু 
হইবার জন্য বেলুড় মঠে যোগদান করেন। 
তাহাদের মধ্যে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের লাম 
বিশেষ উল্লেখঘোগ্য । 

শ্ত্রীমহারাজের ঢাক! ঘাইবার ৫৬ দিন পরে 
ঢাকার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিস্‌ 
সাহেব মহাবাঁজকে দর্শন করিবার জন্ত আঁদেন। 
মহারাজ আমাকে বলিলেন, “তুমি গিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


নির্লকে (স্বামী মাধবানন্দ) বল যে, আমি 
তাকে বিন্‌ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে 
বলেছি।” মহারাজের আদেশের কথা শুনিয়া 
নির্মল মহারাজ তখনই বিস্‌ সাহেবের নিকট 
উপস্থিত হইয়া অতি সহজ এবং সরল ভাষায় 
ঠাকুনের কথা তাহাকে বলিতে লাগিলেন। 
বিস্‌ মাহেব ইহাতে খুব আনন্দিত হইলেন। 
খানিকক্ষণ পরে শ্রীশীমহারাজ৪ তথায় আসি- 
লেন। তিনি কিছু সময় ওখাঁনে বসিয়া চলিয়! 
আদিলেন। বিস্‌ সাহেব মহারাজকে কিছুই 
জিজ্ঞানা করেন নাই। তীহার দশনেই সন্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

ঢাকা বিশ্ববিষ্যালফপেন কতৃপক্ষ মহারাজদের 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গরিয়াছিলেন। তথায় 
কার্জন হলে শ্রীশ্রীমহারাজের অনুমতি লইয়া 
প্রথমতঃ স্বামী মাধবানন্দ একটি হর্ডত দেন, 
পরে বাবুবাম মহারাজও ছাত্রদের নিকট ত্রহ্মচর্ষের 
ভিভ্তিতে'জীবন গঠন করিবার জন্ত খুব উদ্দীপনা- 
পূর্ণ ভাষায অতি সুন্দর বক্তৃতা ধিয়াছিলেন। 
ঢাকার বিখ্যাত সেতাঝ্বাদক ভগবান সেতাঁরী 
এবং তাঁহার ভাঙা শ্যাম সেতাঁরী উত্তয়ে একদিন 
বিকালবেলা অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীমহারাজকে মেতার 
বাজাইয়া শুন|ইয়াছিলেন। ইহাদের বাজন! 
শুনিয়! মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
এদিনই কুমিলার বিখ্যাত বংশীবাদক আফতা- 
বুদ্দিন মিএগ শ্রীশ্রীমহারাজকে তাহার বংশীবাদন 
শুনাইয়াছিলেন। এই বংশীবাঁদনও অতি 
উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। 

ঢাকা আপিবাঁর পর হইতে প্রত্যহ প্রাতঃ- 
কালে ৮৮॥টা হইতে বেলা ১০॥১১ট1 পর্যস্ত 
এবং অপরাহ্থ ৩ হইতে াত্রি প্রায় ৮ান্ট। 
পর্ধস্ত সমবেত ভক্তদের সঙ্গে অনবরত কথ 
বলিয়া ১২১৪ দিন পরে বাবুরাম মহারাজের 
শরীর খুব ক্লাস্ত হইয়া পড়িল। একদিন রা্তি 
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৮||৯টার সময় সমবেত ভক্তদের সঙ্গে কথা শেষ 
করিয়া বাবুরাম মহারাজ উঠিয়া দাড়াইয়! ছুই 
হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্যেব ভঙ্গী করিলেন। 
তখন তাহাকে অতি স্বন্দর দেখাইতেছিল। 
তাহার দেই অপরূপ রূপ এখনও আমীর হৃদয়- 
পটে অস্কিত আছে। 

এই সময়েই শ্রীশ্রীমারাজ ঢাঁকার বর্তমান 
মঠ-বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ঢাকাতে 
২০২৫ দিন থাকিবার পরে শ্রীশ্রীমহারাজকে 
কাশীমপুবের জমিদার সারদাবাবুর বাড়ীতে 
লইথা যাঁওয়া হয়। আমি এবং ঢাকার আরও 
কয়েকজন ভক্ত তাহাদের সঙ্গে সেখানে যাই । 
সকলে ঢাকা হইতে প্রাতঃকালে রেলে জয়দেব- 
পুর রওনা হইলাম । কাশীমপুব জয়দেবপুব 
হইতে ছয় মাইলের হাটা পথ। এই পথটুকু 
যাইবার জন্য সারদাবাঁবু জয়দেবপুর স্টেশনে ৬ট। 
হাতী পাঠাইয়াছিলেন। একট] হাঁতীর উপরে 
শ্্রমহারাঁজ এবং বাবুরাম মহারাজ বসিয়া- 
ছিলেন, অপর পাঁচটা হাতীধ উপরে ৪জন 
কবিয়া বসিয়! যাওয়া হইয়াছিল। কাঁশীমপুর 
পৌছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামাস্তে আহারাদির পর 
বিকাঁলবেলা আবার হাতীর উপর চড়িয়া সকলে 
মিলিয়া এ গ্রাষেরই সংলগ্ন এক বিরাট 
গভীর জঙ্গল দেখিতে গেলাম । পরদিন প্রাত:- 
কালে কাশীমপুর গ্রাম-সংলগ্ন একটা ছোট 
নদীতে বড় বড় চিতল মাছ ধরা দেখিবার জন্য 
মহারাজদের লইয়! যাওয়া হয়। হাতীতে চড়ি- 
যাই সকলে তথায় গিয়াছিলাম। তথায় একবার 
জাল টানিতেই ৬টা বড় চিতল মাছ উঠিল। 
তাহ! দেখিয়া শ্রীশ্রীযহারাজ খুব খুশী হইলেন । 

এই দিনই শ্রশ্রীমহারাজ সারদাবাবুকে মন্ত্র 
দীক্ষা! দিলেন। সারদাবাবুর একমাত্র পুত্র 
আত্মহত্যা করে। এই ছুর্ঘটনাধ সারদাবাঁবু 
অত্যন্ত শোকমস্তচচিত্বে কালযাপন করিতে- 


পূববঙ্গে স্বামী ব্রহ্ষানদা ৬৭ 


ছিলেন। আজ মহারাজের কৃপালাভ করিয়া 
তাহার ছুঃখের বোঝা অনেকটা লাঘব হুইল। 
বাবুবাম মহারাজ অত্যন্ত আহলাদিত হইয়! 
সারদানাবুকে গ্রেমীলিঙ্গন করিলেন এবং 
আমীকে বলিলেন, "আজ একটি বিল্বমঙ্গলের 
অভিনয় হ'ল। মহারাজ এখানে সারদাবাবুর 
কয়েকজন আত্মীয়কেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই 
কাঁশীমপুরেই বাবুরাম মহারাজ আমাকে একদিন 
বলিয়াছিলেন, ঠাকুর বলতেন, রাখাল 
(শ্রীশ্রীমহারাঁজ ) ত্রিগ্ুণাতীত |» 


কাঁশীমপুরে হন্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহারাঁজদের 
সকলের ফটো তোল! হইয়াছিল। মহারাঁজ 
কাঁশীমপুরে তিন দিন কি চার দিন ছিলেন। তথা 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঢাকাতে আরও কয়েক 
দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণ- 
গঞ্জের ভক্তের! শ্রীশ্রীমহারাজকে নারায়ণগঞ্জে 
লইয়াযান। মৃহারাজগণ কণ্টীকৃটার নিবারণ- 
বাবুব বাঁডীতে অবস্থান করেন। নারায়ণগঞ্জে 
পৌছিবার পরদিনই শ্রীশ্রীমহারাজ নাগমহা- 
শয়ের বাড়ী দেওভোগ গ্রামে যান। তথায় 
পৌছিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণদিকে 
অবস্থিত পুঞুরের ধারে বসিয়া একটু বিশ্রাম 
করেন। সেইখানে একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমহাঁরাজের 
নিকট নাগমহাশষের ভক্তির কথা বলিতে গিয়া 
বলিলেন, তাহার বৈঠকখাঁনা-ঘরের বেড়াতে 
একবার উই ধরে বেড়ার কতক অংশ খেয়ে 
ফেলে, কিন্তু নীগমহাশয় কিছুতেই এ উইগুলি 
মেরে বেড়াটা পরিষ্কার করতে দিলেন ন1।” 
তিনি উই-এর ভিতরেও জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ 
করিতেন, এইজন্য তাহাদের আহারে বিশ্ব ঘটা 
ইতে দেন নাই। 


মহারাজ সমন্ত শুনিয়। বলিলেন, “এ শক্তির 
পরাকাষ্ঠা, 1১1,958 (উচ্চতম) ভক্তির লক্ষণ । 


তা 


শ্র্মহারাজের আগমন উপলক্ষে গ্রায়ের 
এক সংকীর্তনের দল নাগমহাশয়ের বাড়ীতে 
আসিয়া কীর্তন আরস্ত করিলেন । মহারাজগণ 
সকলে পুকুরপাড় হইতে নাগমহীশয়ের বাড়ীতে 
আদিলেন। বাঁবুরাঁম মহীবাঁজ সংকীর্তনের দলের 
সঙ্গে নৃত্য আরম্ত করিলেন এবং মহারাঁজকেও 
বলিলেন, “মহারাজ, একটু নাচ বাবুরাম 
মহারাজের অহুরোধে শ্রশ্রীমহারাজ একটি গানে 
টান দিয়া ছুই হাতি উপরে তুলিয়া একটু নৃত্য 
করিবার চেষ্টা করিতেই মনে হইল--নীচে হইতে 
ঢেউয়ের মতো কিছু একট! মহাক্সাজের বুকের 
উপর উঠিয়া! গেল। 

আমার মনে হইল--মহারীজের শরীরট] যেন 
অনেক লম্বা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বক্ষও 
যেন অনেক স্ফীত হইয়। উঠিয়াছে। মহারাজ 
যেন পড়িয়। যাইবেন বলিয়া মনে হইতেছিল। 
শ্বামী শহ্করীনন্দ শ্রা্রীমহারাজের পিছনে দাডা- 
ইয়াছিলেন, তিনি মহারাজকে ধরিবার উপক্রম 
করিতেছিলেন । আমি মহারাজের পাশে ছুই 
হাত ব্যবধানের মধ্যে দীডাইয়াছিলাম। আমি 
দেখিলাম, শ্রীপ্রীমহারাজ তাহার উত্তোলিত ছুই 
হত হঠাৎ জোর করিয়া নীচের দিকে চাঁপিয়! 
ধরিলেন। সেই সঙ্গে ভাবটাযেন নীচের দিকে 
নাঁমিয়া গেল। মহারাঙ্গও একটু প্রকতিস্থ 
হইয়া ওধানে আন এক মুহূর্তও না ঈাড়াইয়া 
বাবুরায় মহারাজের দিকে তাকাইয়। 'বাবুরাম 
দ্বা, চল' এই বলিয়াই সংকীর্তনের স্থান পরি- 
ত্যাগ করিলেন। মহারাজের সঙ্গে মকলেই 
চলিয়া আপিলাম |» চকিতের মধ্যে যে মৃহা- 
ভাবের খেল হইয়া গেল তাহা! হয়তে! অনেকেই 
দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। এমন প্রবল 
ভাবোচ্ছ্বীস মহারাজ মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে দমন 
করিয়া ফেলিলেন! নাঁগম্হাশয়ের বাড়ী 
হুইতে নকলে বাণাঁয় ফিরিয়া আদিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বধ--১ম সংখা 


শ্রশ্রীমহারাজ সাধারণতঃ বয়স্ক বাঁ বৃদ্ধ 
লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, কিন্তু বাঁবুরাম 
মহারাজ কেবল যুবকদের সঙ্গেই আলাপ 
করিতেন। 

বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, “আমি স্বামীজীর 
চেলা। স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, তুই 
গ্রামে গিয়ে সকলকে ঠাকুরের কথা শোনাবি। 
যুবকদের মন সংসারে আপক্ত হয়নি, তাই 
তারা ঠাকুরের কথা ধারণা করতে পারে । 
এইক্জন্তই আমি যুবকদের সঙ্গে বেশী কথা- 
বার্তা বলি।' 

মহানাঁজগণের নারায়ণগঞ্জে অবস্থানকালে 
ট্গ্রাম হইতে একজন ভক্ত আসিয়া বাবুরাম 
মহারাজকে তথায় লইয়া যাঁওয়ার জন্য প্রস্তাব 
করিলেন। বাবুরাম মহারাজ যাইতে বাঁজী 
হইলেন, কিন্তু তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত 
থাকাঁতে শ্রীশ্রামহারাজ বাবুরাম মহাঁরাজকে 
কিছুতেই উট্টগ্রাম যাইতে দিলেন না। নীরায়ণ- 
গঞ্জে 9৮ দিন থাকিয়া শ্রীত্রীমহারাজ সকলকে 
লইয়া কলিকাতা রওন1 হইলেন। আমরা বন্ত 
ভক্ত তাহাদিগকে ষ্টামারে উঠাইয়। দিবার জন্য 
ঘাটে উপস্থিত হইলাঁম। স্রীমার ছাড়িয়া 
দিলে আমরা অনেকেই কাদিয়াছিলাঁম, দেখি- 
লাম বাবুরাম মহারাজের চোখেও জল। যতদুর 
পর্যস্ত দেখা যাঁইতেছিল, আমরা দীড়াইয়! 
থাকিয়! তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম; দেখিলাম, 
বাবুরাম মহারাজ আমাদের দিকে তাকা- 
ইয়া আছেন। 

ক সং চি 

মহারাজগণ কলিকাতায় চলিয়া যাওয়ার 
কিছুদিন পরেই আমিও কলিকাত! যাই। কার্য 
উপলক্ষে আমাকে তখন প্রতি মাসে ব প্রতি 
ছুই মাঁদে একবার কলিকাতায় যাইতে হইত 
এবং কলিকাতা গেলেই ৫1৬ দিন আমি মঠে 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


থাকিতাম। মেই সময় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট 
শ্রুত বিশেষ বিশেষ উক্তিগুলির কয়েকটি এখানে 
নিবেদন করিয়া এ প্রঙ্গ শেষ করিব। আমি 
্রত্রীমহারাজকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, 
আমাদের দেই পুরোনো বুলি : ব্রহ্ম সত্য 
জগৎ মিথ্যা একদিন শ্রী্রীমা সম্বন্ধে বলে- 
ছিলেন, “তিনি তো গুরু একদিন বলিতে- 
ছিলেন, “সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত মন, সমাধি-__এ 
না হ'লে কি দাধু হয়? আর একদিন বলিতে- 
ছিলেন, ঠাঁকুর বলতেন-_তোরা ঈশ্বরের দিকে 
যত এগিয়ে যাবি, আমীর ভালবাসা তে।দের 
উপর ততই বেশী পড়বে। তখন কি আর 
এ কথার অর্থ বুঝি! আর একদিন বলিতে- 
ছিলেন, "মানুষ মনের সবটা বাজে খরচ ক'রে 
ফেলছে, যর্দি পচ মিনিটও ভগবানের 
নাম কারত।? 

আর একদিন 'অঠবাড়ীর দোতিলায উঠিবার 
ঘিডির নীচের ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজ, * বাবুরাম 
মহ।রাজ, মহাপুরুষ মহারাজ এবং তাহাদের 
আরও ছুএকজন গুরুভাই সকলে বসিয়া অ।ছেন 
এমন সময়ে শ্রশ্রীমহারাজ হঠাৎ “গোবিন্দ-পাঁদ- 
পদ্মে ভক্তি কথা কঘটি এরূপ ভাবের সহিত 
উচ্চারণ করিলেন ঘে উপস্থিত মহারাঁজগণ 
ধশ্ীমহারাঁজ এ বিষয়ে আরও কি বলেন, তাহা! 
শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। মহারাজ 
কিন্ত আর কিছু না! বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। 
তাহা দেখিয়! মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রমহারাজকে 
বলিলেন তুমি বড় কুপণ।” মহারাজও অমনি 


পূর্বে স্বামী ব্রন্ধানন্দ 


৩৯ 


কপণাঃ ফলহেতবঃ এই কথা জোরে উচ্চারণ 
করিয়া সকলকে হাসাইয়! দিলেন, কিন্তু 'গোবিন্দ- 
পাদপদ্মে ভক্তি” সম্বন্ধে আঁর কিছু বলিলেন না। 

শ্ীপ্ীমহারাজের মঠে অবস্থানকালে নিয়ম 
ছিল নৃতন সন্ত্যাসী এবং ব্রদ্ষচারিগণ শেষ রাত্রি 
৪টাঁর সময় মহারাজের ঘরে তাহার নিকট বসিয়া 
ধ্যান করিবে । একদিন আমার এ সময়ে উপস্থিত 
থাঁকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ধ্যানের শেষে 
মহাঁরাঁজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “সর্বদা মনে 
*গমনে তগবাঁনের নাম করা কি প্রকার সাধন?” 
উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, “শ্রেষ্ঠ সাধন ।” 

একদিন বলরামবাঁবুর বৈঠকখানার হলঘরে 
বিকাঁলবেলা শশ্রীমহারাজ পায়চারি করিতেছেন, 
আমি তথায় গিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে বপিয়া 
মহারাজকে দেখিতেছিলা'ম। হঠাত শ্রশ্রমহারাজ 
কেবল 'জিতেন' এই শব্টি এমন মধুরভাবে 
উচ্চারণ করিয়া আমাকে ভাঁকিলেন যে, আমীর 
হ্বদয়ের মর্মস্থান পর্যন্ত ঝঙ্গত হইয়া উঠিল। 
এমন প্রেমপূর্ণ মধুর আহ্বাণ, এমন আপনার- 
করিয়া-লওয়া ডাক জীবনে আর কথনও শুনি 
নাই। আীশ্রীমহারাজের হৃদয় যে কি অশীম 
প্রেমপূর্ণ ছিল তাহা এ একটি আহ্বানেই বুঝিতে 
পারিলাম। মহারজ আমাকে এ প্রকার 
একবার ডাকিয়ই আবার নিজের ভাবে 
পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ একটি 
ডাক আমার প্রাণে আজ পর্ধন্ত বাঁজিতেছে। 
এ একটি ডাকেই চিরপ্রেম-সন্বন্ধ “প্রতি- 
চিত হইয়াছে! 


জাগি 


অনিরুদ্ধ' 

জাগি অচেতন রজনীর কুহেলিকা উৎ্সারি জাগি উদ্ধত অহমিকা অভিমান চুণরিয়া 
দীত অরুণ আলো সাথে) প্রপন ঈশ্বর-চরণে 

জাগি “ওঠ, ওঠ, চল্‌ চল্‌" কম্থু কাঁকলি শুনি জাগি নির্মল ভক্তির প্রশস্ত মহিমায় 
উৎসাঁহ-উদ্দেল প্রাতে। ছূর্দম বাসনার মরণে । 

জাগি কুঠা ও দ্বিধা লাজ অবসাদ পরিহরি জাগি এ বিশ্বতুবনের অনাহত সঙ্গীতে 
বুকে লে অদমা আশ দিকে দিকে বছে স্রধার!] 

জাগি পরাজয় লজ্বিয়! দুর্জয় বিশ্বাসে * জাগি অন্থপম তৃপ্চির উচ্ছল প্লাণনে 
মোহ ভয়-সংশয়-নাশ | আপনাতে আপনা-হারা। 

জাগি পৃথিবীর ধাবমান পরিবর্তন আৌতে জাগি জন্মমরণহীন ক্ষোভহীন শোকহীন 
রব পদে সংযুত শ্ীখি স্ববূপের ভাস্বর জ্ঞানে 

জাগি মিথ্যার গুঠন নির্মম বিদারিয়] জাগি অখিল এ চরাচর আত্মবিলাঁদ মাঁনি 


বার্থ কলুম দুরে রাখি । 


বেলুড় 


শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


সত্যনন্ধা সন্যাসীর স্থভ।ষিত বাণী, 
ভাস্করের হাতে-গড়া মঠে মুতিমান্‌ 
জঞাঁন-কর্ম-ভক্তিবাদ একসাথে আনি? 
দানিল সেবার ধর্ম_-প্রেমে মহীয়ান্‌। 
মঠ নয়, মানবের মিলন-মন্দির, 
জানেতে নির্মল নিত্য, বিভূতির ছটা, 
বিবেকানন্দের নামে নবে নতশির, 
ধ্যানে নাই আঁড়ম্বর, অর্চনাঁয় ঘট|। 
বেলুড় পবিত্র নাম, জ্ঞানের মন্দির, 
সৃত্যের ছ্যতিতে নিত্য চির-প্রভাময়, 
কল্যাণের মন্ত্রগান ওঠে অতি ধীর, 
্রশ্ষচর্য-ব্রতচারী জাগে জ্যোতির্ময় । 
প্রণাম বেলুড় মঠ, শিখাইলে প্রেম, 
স্বামীজীর নামে নতি রাখিয়া এলেম) 


অদ্ধয় মতের ভানে। 


বিবেকানন্দ 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 


হে সন্গ্যামী দীপ্বচক্ষ, “এ সংসার মিথ্যা মাক ময়, 
ব'লে তুমি সাথে লয়ে বৈরাগীর উত্ততীয়খাঁনি, 
অসংখ্য মাহষ-ভপ!, ত্যাগ করি? এই লোকালয়, 
যাওনিতো দূরে সবে, হে বিরাট, অসীম-সন্ধানী। 
তোমার অনীমে তুমি পেয়েছিলে সীমার মাঝারে, 
প্রতিটি 'নরে'র মাঝে দেখেছিলে তুমি "নারায়ণ । 
অকুঠ অর্ধ্যের ভালা তুলে দিলে সেই দেবতাবে, 
এ বিশ্ব নিখিল হ'ল স্থবিশাল তব পৃজাঙ্গন। 
যেখানে মানুষ কাদে, লাঞ্চিত, গীড়িত অসহাঘ্-- 
তোমার দেবতা কাদে সেখানে সে-মাহষের মাঝে, 
কী গভীর প্রেমে তুমি তুলে নিলে সেই দেবতায়; 
তোমার আরতি-মন্ত্র কী গভীর স্থবে সেথা বাঁজে! 
নারায়ণ, হ'ল 'নর' তোমার জীবন-সাধনায়, 
সেই 'নারায়ণে' চিত্ত বারংবার প্রণতি জানায় । 


আমেরিকায় বেদান্তের বাতৰহ 


স্ীষতীন্দ্রনাথ সরকার * 
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অর্থাৎ এই কষিগত আগ্রহ ছুদ্িক থেকেই দেখা 
দিয়েছে । ১৮৯৩ খুঃ বিশ্বধর্মপভায় স্বামী বিবেকা- 
নন্দের সংঘাত সর্বজন-বিদিত। যুত্তরা&-ভ্রমণের 
পর মহান্‌ ( রবীন্দ্রনাথ ) ঠাকুব€ আঁমেরিকা- 
বামীদের মনে স্থায়ী প্রভাব বেগে আসেন! 
মযান্য বু (ভারতীয়) নেতাব কীতিকলাঁপের 
৭ বাণীর প্রভীল আমার দেশে যথেষ্ট। 

যদিও স্বামী বিনেকীনন্দের পূর্বে এসং 
পরে ভারতের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 
আমেরিকায় গিয়েছেন, তথাঁপি এ নিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই যে স্বামীজীই যুক্তরাষ্টে ভারতের 
প্রথম এবং যথার্থ কপ্টিগত প্রতিনিধি । ১৮৯৩ খুঃ 
চিকাগোতে বিশ্বধর্মমহাসভা নিঃসন্দেহে একটি 
বড় ঘটনা, তাঁর থেকেও বড় ঘটন1__সেই সভায় 
বিবেকানন্দের উপস্থিতি । এই উপলক্ষে স্বামীজী 
(তখন তিনি মাত্র ৩০ বৎসরের যুবক সন্ন্যাসী ) 
অপূর্ব স্থযোগ পেলেন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার এবং 
পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত হবার । আবাঁর 


স্বামীজীর (০301071০ নাানু॥ বা তুফাঁনী হিন্দু 
1 ০৮৮6০৮ বা বৈছাতিক বক্তা প্রভৃতি 
নামে তখন ভিনি বিভৃমিত ) অসংখ্য বক্তৃত্তায় 
এবং আলে।চনায় আমেবিকাবাসীরা সর্বপ্রথম 
শুনল যে পাশ্চাতাকে দেবার জন্য ভারতের 
আছে এক মহৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ। গভীর 
*শিষয সম্বন্ধে কিছু বলবার যোগ্যতা অন্য যে 
কোন দেশের চেয়ে ভাবতের বেশী। স্বামীজী 
মন্ঠভব করেন, ভারত যদি পাশ্চাত্যকে শেখায় 
ধর্ম ও দর্শন, পাশ্চাত্য ও 'প্রাচাদেশগুলিকে বিজ্ঞান 
৭ শিল্প সঙ্থন্ধে অনেক কিছু শেখাতে পাবে। 
বিবেকানন্দ ঘে ভাবে আমেরিকা গেলেন 
তা! খুবই চমকপ্রদ । মোটেই তা সতজে নিষ্পন্ন 
হস্সনি। কিছুকাল আগে থেকেই এ দেশে অনেকে 
জেনেছিল, চিকাঁগোয় একটি ধর্মমহানভা 
হচ্ছে। স্বামীজী না পেয়েছিলেন কোন আমন্ত্রণ, 
না ছিল তীর টাকা_-এতদূর যেতে হবে, আবার 
সে দেশে গিয়ে থাকার খরচও তো চাই । 
অবশেষে ১৮৯৩ খুঃ প্রথমে তিনি পেলেন 
অন্তরেব এক আহশন অথবা দৈব আদেশ (যা 
অভিরুচি বলতে পারা যায় )-_ অনিমন্ত্রিত 
বিবেকানন্দ গাহস করে পা বাড়ালেন অজানার 
পথে। এ ব্ষিয়ে তার দক্ষিণ ভারতের শিষোরা 
গুণমুগ্ধ বন্ধুরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ 
করেন এবং লাহাষ্যও করেন। 
৩১শে মে স্বামীজী জাহাজে বোস্বাই ছেড়ে 
প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ভঙ্কুবরে (কানাডা) 
পদার্পণ করলেন_-২৫শে জুলাই | চিকাঁগে! পৌছে 
তিনি জানলেন, ধর্মমহাসভা আরম্ভ হ'তে কয়েক 
সপ্তাহ দেরি আছে; তাই তিনি বোষ্টন চলে 


এবং 


*:880০189 7101608, 4১009 38780 0801]59, 


তি 


৪২ উদ্বোধন 


গেলেন । ম্যাসাচুসেট স্‌ অঞ্চলে চার পাচ সপ্তাহে 
১১টি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কয়েকজন প্রভাব- 
শালী আমেরিকানের সংস্পর্শে এসেছেন, 
সর্ধোপরি আমেরিকার সমাঁজ-জীবন সম্বন্ধে 
মোটামুটি একটা ধারণা তার হয়েছে । তার 
বক্তৃতাগুলি এত শিক্ষাপূর্ণ এবং মনোমুগ্ধকর 
হ'ত যে তিনি সর্বত্র বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেতে 
লাগলেন। যেখানে তিনি যেতেন, সেখানেই 
সংবাদ-পত্র সাঁগ্রহে তার সংবাদ গ্রকাঁশ ক'রত। 

এখনও আমল সমস্তাঁর সমীধান হয়নি,_, 
যেজন্যে তিনি অর্ধেক পৃথিবী (১০১,০০০ মাইল ) 
অতিক্রম ক'রে এসেছেন, সেই ধর্মমহাসভার 
আমস্ত্রণ-লিপি এখনও তিনি পাননি | সাহায্য এল 
অপ্রত্যাশিত ভাঁবে। ৬ক্টর জন হেনরি রাইট 
হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক 3 
তারই সহযোগিতায় অবশেষে স্বামীজী ধর্ম 
মহাঁদভায় প্রতিনিধির একটি আসন-লীভে 
সমর্থ হলেন। 

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাঁগোর কলা 
প্রতিষ্ঠানে ধর্শসভার অধিবেশন শুরু হয়। গত 
মে মাসে আমি যখন মিশিগান এভিম্া-এপ 
ওপর এই বিরাট ভবনে ( বর্তমানে এটি একটি 
মুজিয়াম ও চিত্র-প্রদশনী? প্রবেশ কবি, তখন 
আমার মন যেন মুহুর্তের মধ্যে ৬৬ বৎসর 
পিছিয়ে চলে গিয়েছিল, এবং এই এতিহাসিক 
ভবনে ১৭ দিনব্যাপী ধর্মমহাসভার অধিবেশনে 
স্বামীজী ষে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন, ত। 
অনুভব করছিলাম। 

যখন তিনি “আমেন্িকাবাসী ভ্রাতা ও 
ভগিনীগণ, বলে তার ভাষণ শুরু করলেন, 
তখন সেই সভায় উপস্থিত ৫,০০০ নরনারীর 
মনে এক নাটকীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 
স্বামীজীর এ মহান্‌ ভাষণে ষে বিশ্ব্নীনতার 
স্থর ছিল তারই আবেদনে সমবেত জনতা দাড়িয়ে 


[ ৬২তম বর্-_-১ম সংখ্যা 


উঠে কয়েক মিনিট ধরে আনন্দধ্বনি করেছিল । 
জনসভায় কোন বক্তার মুখে তারা এমন ভ্রাত- 
ত্বের ভাবপূর্ণ ভাঁলবাসা-তরা আহ্বান কখনও 
শোনেনি । ধর্মসভায় স্বামীজীর এই প্রথম 
বন্তুতা এবং পরবর্তী ভাঁষণগুলিও তারা পরম 
আগ্রহে ও ভক্তিভরে শুনেছিল।; এবং এই 
বক্তৃতার মাধ্যমেই স্বামীজীর নাম আমেরিকায় 
তার বাইরেও রাতারাতি বিখ্যাত 
হয়ে গেল। 


এবং 


মোটামুটি ভাবে স্বামীজী দু'বার যুক্তরাষ্ট্রে 
গিয়েছিলেন ; প্রথমবার-_-১৮৯৩ খুঃ জুলাই-এর 
শেষ থেকে ১৮৭৫ খুঃ আগষ্ট পর্যস্ত, আবার 
১৮৯৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬ এপ্রিল পযন্ত-_ 
২৯ মান। দ্বিতীষ বারে তিনি যুক্তবাঁষ্টে ছিলেন 
প্রায় ১০1১১ মাঁস ১৮৯১।১৯০০খুঃ | তাঁভলে দেখা 
যাচ্ছে -শ্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থান-কাল 
সর্বমেত সাডে তিন বছরেব বেশী নয়। 
১৯০০১ ২০শে জুলাই তিনি আযেরিকা ছেড়ে 
ইওরোপে ঘুরে হ্ঠাঁৎ বেলুড মঠে ফিরে আসেন 
১৯০০ খুঃ ডিসেম্বরে । প্রীয দেড বছর পরে 
১৯০২ খঃ ৪ঠাঁ জুলাই তিনি দেহত্যাঁগ করেন। 


'নতুন আবিষ্কার, 


স্বামীজীর আমেরিক] থাকাকালীন সাধারণ 
বিবরণ তার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষাগণ-লিখিত 
জীবনীতে পাওয়া যায়; কিন্তু চমকপ্রদ খুটি- 
নাটি অনেক কিছু-_অঙজানাই থেকে ষেত, যি 
না জনৈক আমেরিকান ভক্ত” ১৯৫০ খুঃ বিধান 
গবেষণার দায্িত্ব গ্রহণ করতেন। মাকিন 
সংবাদ-পত্রের পুরাতন পংখ্যাগুলি খুঁজে খুঁজে 
তিনি তথা সংগ্রহ করতে লাগলেম। এই 
শ্রমসাপেক্ষ গব্ষেণার ফল প্রচুর পরিমীণে 
পাওয়া গেল। স্বামীজীর বন্তৃতার ও আলো 
চনাঁর চমকপ্রদ বিবরণী, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ূ 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


ও বিরাট জ্ঞান সম্বন্ধে আমেরিকানদের মতামত 
_সব মুত্রিত আকারে পাওয়া গেল । সেগুলি যেন 
মাটি খুড়ে বার করা হ'ল। এগুলির ফটে তুলে 
নেওয়া হ'ল, প্রতিলিপি ক'রে নেওয়া হ'ল। 


বামরুষ্$পংঘের ইংরেজী মাসিক 
পত্রিকা 67394008378 এনূ ১৯৫৫ খুঃ 
কয়েকটি সংখ্যায় এগ্ডলি প্রকাশিত হয়েছে 
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নামে। সাগ্রহে এগুলি পড়তে পভডতে 
ভাবতাম, কে এই আমেরিকান ভক্ত” 
যিনি নিরলনভাবে এক শহর থেকে আর 
এক শহরে গেছেন, গ্রন্থাগারে পুরানো সংবাদ- 
পত্র ও সাময়িক পত্রিকা থেকে এত সব নতুন 
তথ্য আবিষ্কার করেছেন । গত বছর প্রবন্ধ- 
গুলি অদ্বৈত আশ্রম” থেকে পুস্তকাকারে প্রকা- 
শিত হয়েছে । ৬৫০ পু্ঠার বইখানির মধ্যে 
প্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের প্র্মমবারের 
মাত্র ২১ মাঘের কথ| ( আগঞ্ট ১৮৯৩ থেকে 
এপ্রিল ১৮৯৫ পর্যন্ত ) আছে। আশ্চয হবো না, 
ধাঁদ দেখি অদূর ভবিষ্যতে একাধিক খণ্ডে 
স্বামীজীর আমেরিকা-বাসের সকল তথা আবি- 
কত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে । নবাবিষ্কৃত 
তথ্যগুলি-এক একটি যেন পোনার দাঁনা। 
স্বামীজীর কথ শুনে মাকিনদের মনে কি প্রকার 
প্রতিক্রিয়া হত, মানুষ হিমেবেই বা তারা 
তাকে কি তাবে দেখত, আঁবাৰ চিন্তাশীল বক্তা 
৪ ধমনেতারূপেই বা তাঁকে তারা কি চোখে 
গেখত্, এ লব বিষয়ে নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলি সত্যি 
শতুন আলোক সম্পীত করে। 


একথা সর্বজনবিদিত ঘে যুক্তরাষ্ট্রে খাকার 
অপ্ততঃ প্রথমাবস্থা স্বামীজীর খুব স্ুধে কাটেনি । 
মানার ধর্মমহাঁসভায় অদ্ভুত মাঁফল্য অঞ্জনের পর 
মখন নির্ভীক বক্তা এবং ধর্মনেতারূপে তিনি 
বিখ্যাত হয়ে গ্রেছেন, তখন তাঁর অনেক শক্রও 


আমেরিকায় বেদান্তের বাঁ্তীবহ ৪৩ 


দেখা দিয়েছে-_বিশেষতঃ থুষ্টান পাত্রীদের মধ্য 
থেকে, তাদের ধারণা এই কালবৈশাখীসদৃশ 
হিন্দু সন্গ্যাসী বুঝি বা তাদের খুষ্টধন্সের স্থর্ক্ষিত 
ছুর্গ আক্রমণ করনে। ছুঃখের বিষয়--শক্রুতা ও 
বিকধূপতা অনেক সময় সংবাদপত্রে ও বর্তৃতা- 
মঞ্চে প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হ'ত, এবং ইচ্ছার 
বিকদ্ধেও স্বামীজীকে এতে ঘোগ দিতে হ'ত। 
তবে একট। কথা-ন্বদেশবাসীদের মধ্যেও যেমন 
কেউ কেউ স্বামীজীর শত্রুতা করেছেন, আমে- 
*রিকানদের মধ্যে আবার তেমনি স্বামীজী অনেক 
অকপট প্রভাবশালী এবং সাহায্যকারী বন্ধু লাভ 
করেছেন। শক্ররা তার বিরুদ্ধে বিষ উদশীরূণ 
করেছে। বন্ধুরা জানত, তিনি কি জিনিসে 
তৈরী। যে উদ্দেশ্তে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, 
তা যাতে নফল হয় তার জন্য তারা সর্বতো- 
ভাবে তাকে পাহাধ্য করেছে । “আমেরিকান 
ভক্ত'টি তার “নতুন আবিষাঁরে' কিছুই গোপন 
করেননি । স্বামীজীর জীবনের সব দিক তিনি 
অনাবৃতভাবে দেখিয়েছেন উপযুক্ত পটভূমিক! 
রচনা কারে। বইথানি ঘদিও জীবনী নয়, তবু 
স্বামীজীর জীবনের একথানি অমূল্য আঁকর গ্রন্থ । 


, গত বছর (১৯৫৯) মে মীপে আমি যখন 
স্টান্ফান্সিক্কো বেদাস্ত সোসাইটিতে, তখন আমার 
বন্ধু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সমিতির একজন সদস্যের 
সঙ্গে পরিচয় কারিয়ে দ্রিয়ে বললেন, ইনিই 
নতুন আবিষ্।রে'র “জনৈক আমেরিকান ভক্ত? । 
-অবাক্‌ হ'য়ে দেখলাম 'জনৈক ভক্ত জনৈকা 
মহিল!_ দুর্বল, ছোটখাট ধরনের, ব্যল প্রায় 
৫০ কি ৬*। এরই লাম মাবী লুই বার্ক! 
আশ্চয হযে ভাবতে লাগলাম_কণব্ধর ধরে 
একটাঁন। ভাবে একে কি দাক্ষণ পরিশ্রম করতে 
হয়েছে! মহিলা এত শান্ত এবং নর থে 
তাঁকে তার বই-এর কথা বলাতে তিনি বল- 
লেন, ও কিছু ন”। এ রকম একটি বই জিথে 
ধিনি আমাদের খণপাশে আব্ছ্ধ করেছেন, তার 
মজে দেখা হওয়া পরম সৌভাগ্য । 


৪৪ উদ্বোধন 


বেদাস্তের বার্তা 
স্বামীজী মনে করতেন, ভারত আমেরিকাকে 
শ্রেগ জিনিস যা দিতে পারে ত। হচ্ছে “বেদান্ত? 
তারই মধ্যে আছে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও 
বিশ্বজনীনতার বাণী এবং এরই মাধামে একটি 
আব্যাত্মিক ও কৃষ্টিগত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত 
হ'তে পারে ছুই মহাজাতির মধ্যে। 


বেদান্তের শিক্ষা £ মানষ দিব্যভাবাপন্ন । এই 
বিশ্বের পেছনে যদি কোন একটি বাস্তব সন্তা 
থাকে--তা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, এবং তিনি সর্বব্যাপী 
সেই কর্ম খদি সর্ধবাঁপী হন, তবে নিশ্চঘ্ন তিনি 
আছেন আঁমাঁদের প্রত্যেকের অন্তরে, তিনি 
আছেন যে কোন স্ষ্ট জীব ও পদার্থের ভেতরে । 
তিনিই যদি স্ব কিছুর মধ্যে আছেন, তবে 
বেদাস্থের শিক্ষা শুধু ভ্রাডত্ব ন্__-সকলের 
তাদাত্মা একা (10981) । 

বেদান্ত আরও শিক্ষা দেয়, ইহঙ্গগতে 
মাষের জীবনের উদ্দেশ্ট-_তার মধ্যে অস্তনিঠিত 
সদা-বিগ্যমান ব্রক্ষভাঁবকে বিকশিত করা। বেদান্তের 
মতে সত্য বিশ্বজনীন । বেদান্ত সব ধর্মকে সতা 
বলে গ্রহণ কবে, কারণ সব ধর্মের মূলেই যে 
দিব্য প্রেরণা আছে--তা বেদীস্তই ধরতে 
পেরেছে ॥ বিভিম্ন ধর্ধ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
কালে বিভিন্ন মনৌভাঁধের উপযুক্ত। প্রত্যেক 
ধর্মই আবার প্রতিটি মানুষের মতো! খানিকটা 
অজ্ঞানতাঁয় জড়িত । তবে বেদান্ত তা নিয়ে 
মাথা ঘামায় না, বেদান্ত জোর দেয় অস্নিহিত 
সত্যের ওপর । বেদাস্ত ধর্মাস্তরিতকরণ সমর্থন 
করে না; তবে হিন্দুকে সাহাধ্য করে ভাল 
হিন্দু হ'তে, খুষ্টানকে ভাল খৃষ্টান হ'তে, মুল- 
মানকে ভাল মুধলমান হ'তে । তিন বছ- 
বরের অধিককাল ধরে শত শত বক্তৃতায় 
স্বামীজী যা বলেছিলেন তার মুল বিষয়বস্ত 
ছিল বেদান্ত । 


[৬২তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


বেদাস্তেব এই বার্তীর বিশ্বজনীনতা বহু 
আমেরিকানের হৃদয় স্পর্শ করে। যারা তার 
খুব কাছে আসত এবং আত্মোপলব্ধির জঙ্য 
সাহায্য চাইত, তাঁদের জন্য তিনি পৃথকৃভাবে 
আলোচনা করতেন । কয়েকজন সংসার ত্যাগ 
করে তার শিল্ত হয়েছিলেন। এ মব কঠিন ও 
বিরাট কাজে স্বামীন্ধীর লৌহদৃঢ় শরীরও ভেঙে 
পড়ল। তিনি দেশে ফেরার প্রয়োজন অনুভব 
করলেন, তবে তার আগে কতকগুলি বেদাস্ত- 
কেন্দ্রকে স্থায়ী রূপ দেবার কথা ভাবলেন । 
ফেক্রআবি মাঁদে নিউইয়কে 
বেদান্ত সৌপাইট স্থাপন ক'রে এলেন । বিদেশে 
এইটিই প্রথম কেন্দ্র। ১৯০০ থুঃ প্রথমে দ্বিতীয় 
বার যখন তিনি আমেরিক। আসেন, তখন লম্‌ 
এঞ্জেলস্‌-এ (দক্ষিণ কালিফনিয়ার ) এবং স্থান্‌ 
ফ্রান্দিক্কোর (উত্তর কালিফনিয়ার) বেদান্ত 
সোসাইটি স্থাপন কবেন। এই সব কেনে থে 
পধিবেশের মনদো সময় কাটিয়েছি, তাঁর 
স্বৃতি এখনও আমার মনকে উধ্বলোকে 
টেনে নেয়। 


১৮৪৬ থুঃ 


১৯০০ খুঃ মাঝামাঝি যখন স্বামীজী শেষ 
বাবের মতো! আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন, 
তখন শ্রবামকুষ্কের কয়েকজন সাক্ষাৎ শিক 
সেখানকার কাজের ভার নিয়েছেন। আঁজ। 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ১১টি বেদাস্ত-কেন্ত্ 
আছে । কয়েকটি কেন্দ্রে রবিধারের সমাবেণে 
যৌগ দেবার যোগ পেয়ে বুঝেছি, আমেরিকার 
নরনাবী- বিশেষ ক'রে তাদের মধ্যে ধারা মনীষা 
সম্পন্ন, ব্দোস্ত-আন্দোলনে তাদের যথেছ 
আগ্রহ । এ আঁন্দোলম কখনও গণ-আন্বোলণ 
হ'তে পারে না। তাই বলা যায়_যুক্তবাষ্ট্রে এ 
আন্দোলন আন্গভূমিকভাবে (150760088]05 ) 
নয়, উধ্বণধ ভাবে (*6:108115) ছড়িয়ে পড়ছে, 
অর্থাৎ আমেরিকার জনগণকে না হলে 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


সেখানকার চিস্তাশীল শাস্ত প্রক্কতির মানুষকে 
প্রভাবিত করছে । 

আমি বিশেষভাবে বিস্মিত ভয়েছি_- 
কয়েকটি বেদাস্ত-কেন্দ্রের মাফিন অধিবামীদের 
শ্রন্ধা ভক্তি আগ্রহ এবং আধাত্মিক প্রচেষ্টা 
দেখে । এই শ্রদ্ধাব অংশমাত্র খদি আমাদের 
থাকত! আঁমেরিক! খাবার আগে আমার 
ধারণা ছিল দীর্ঘকাল আমেরিকা-বাসেব ফলে 
ভারতীয় সন্গামীরা পাশ্চাতাভাবাপন্ন হ'যে 
গেছেন এবং যখন ভাঁদের সাহেবী পোষাক-পরা* 
দেখলাম, তখন ভাবলাম আমার ধারণাই ঠিক, 
কিন্তু তাবপর যখন তাদের সঙ্গে একটু ঘনিঠ- 
ভাবে মিশলাম এবং তাদের সঙ্গে কথাবাতা 
কইলাম তখন বুঝলাম, অনেকের 
আমার ধারণা কতদূর তুল। 


মতোই 


স্বামীজী আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ 
কববার প্ময় থেকে আজ পবস্ত--ই ৬৬ বং- 
পরের বেদাস্ত-আান্দোলনের একটি প্রামাণা 
স্থলন্বদ্ধ বিরাট ইতিহাস লেখার সময় হয়েছে । 
তাতেই পাওয়া যাবে বেদাস্তের বাও। কিভাবে 
আমেরিকা! যুক্তরাষ্গে ক্রমশ: সমাদৃত হয়েছে । 

এইট প্রপজ্ে বল! যেতে পারে, আমেরিকায় 
১১টি বেদান্ত-কেন্দ্র আখিক দিক দিয়ে রাঁমক 
মিশনের প্রধান কেন্ত্র বেলুড়ের ওপর নিরশীল 
মর, আমেরিকার নরনারীগণ--যাঁরা যে কেন্দ্রের 
সঙ্গে যুক্ত, তারাই এর ব্যয়ভার বহন করেন। 


কৃপ্টিগত সহযোগিতা। 


গত্ত শতাব্দীর শেষ দশকে ভারত ও যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মধো কৃপ্টিগত সহঘোগিতাঁর যে ভিত্তি 
স্বমীঝী স্থাপন ক'রে গেছেন, আজ তা নানা- 
দিকে নানাভাবে রূপ পরিগ্রহ করছে । কতক- 
গুলি ঘটনা আমার কাছে খুবই আশ্চধ ঠেকে, 
এবং আমি বিশ্বাস করি অনেকেরই কাছে একূপ 


আমেরিকায় বেদান্ভের বাতীব্হ 


৪৫ 
মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদেক বলেছিলেন £ 

দুর দূব দেশে৭ এখানকার অনেক ভক্ত 

আছে, তাঁদের গায়ের রঙ অন্ত রকম, 

তাদের ভাষা আলাদা 1* 
এই কথাগুলি কি বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথের 
কাছে ইঙ্গিত নয় ঘে তাকে যেতে হবে বিদেশে 
-সেই সব ভক্ত খুঁজে বাব করতে ? 

কয়েকটি ভাঁখ্পধপূর্ণ তথ্য অন্তধাবনীয় £ 

বিবেকানন্দ যে সব বিদেশে গিয়ে থেকেছেন 
তার মধ্যে আমেরিকাই প্রথম) বিদেশীদের মধ্যে 
আমেপিকানরাই সর্বপ্রথম ম্বামীজীর শিত্তত 
গ্রহণ করেছে । 'বামকুষ। প্রচারের ্রথম 
বিদেশী কেন্দ্র ৬৭ খৎনব আগে নিউইয়কেই 
স্থাপিত হয়েছে, ্বামীজীর একজন আমেরিকান 
শিষযাব (মিসেস ওলি বুল) অর্থাগ্রকূল্যেই 
বেলুডের প্রথম মঠ ও মন্দিন স্থাপিত হয়। 
আবার বোষ্টমর ছুঙ্গন ভক্ত মহিলা বেলুড়ের 
বিরাট মান্দবের ঝয়ভাবের অধিকাংশ বহন 
করেন। স্ঞানফ্রান্সিক্কোর নৃতন হিন্দু মন্দিরও 
( গত অক্টোবরে যার উদ্বোধন হয়েছে) আমে 
বিকার টাকাতেই নিমিত। সবশেষ একজন 
* আমেবিকান মহিলাই শ্বামীলীর সম্বন্ধে পুধোক্ত 
প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন । 

পৃবেই বলেছি বিবেকানন ছিলেন যুক্তবাষ্টে 
তারতের প্রথম কৃঠি-প্রতিনিধি। তার পর বছু 
বিখ্যান্ত ভারতবাণী আমেরিকা গিয়েছেন, এবং 
বহুখাতনামা আমেরিকান ভারতে এসেছেন। 
যদিও গান্ধীজী কখনও আমেরিকা যাঁননি, 
তথাপি আমেরিকা! তাকে খুবই শ্রদ্ধ! করে এবং 
ভারতের লিংকন" ঝলে মনে করে) 

*. এই প্রসঙ্গে আশ্রীম বলেছেন; ভিনি (ঠাকুর ) 
,* দ্রার আনেক গ্রেতকার ভক্ত আসবে! 
(শ্রীন্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১) 


বলতেল)**তত তত ০ 


৪৬ 


এ-সব সত্বেও ঘদি যুক্তরাষ্টে ভারত সঙ্গদ্ধে 
এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রভূত অজ্ঞতার 
আব্রণ থাকে, তাহলে উভয় দেশের মানুষের 
কর্তধ্য-_পরম্পরের কৃষ্টি ও চিস্তাধাব। বোঝবার 
আরও ব্যাপক টেষ্ট! করা । এরূপ কর! বিশেষ 
প্রয়োজন, কারণ এমন অনেক কিছু আছে যা 
উভয দেশেই এক প্রকার। আমেরিক। পাশ্চাত্যে 
বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ, আর ভারত শুধু প্রাচো 
কেন- পৃথিবীর মধ্যে বুহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 
আমেরিকায় বিভিন্ন জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের 
সমাবেশ, ভারতের মহাজাতিও গড়ে উঠেছে বহু 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


বিচিত্র সম্প্রদায়ের ও ভাবের সমন্বয়ে । সমাজে, 
ব্যক্তি-জীবনে ও চিন্তাধারায় আমেরিকা গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী; তাঁরভও তাই। আর আমেরিকানরা 
ভারতবাসীর মতো প্রাণখোলা এবং আদর্শবাদী, 
হৃদয়হীন আচারনিগ্ঠার ওপর উভয়েব কারুরই 
শুদ্ধ! নেই। 

এই যদি উভয় দেশের মানুষের মানসিক 
গঠন হয়, তবে এই ছুই দেশের মানুষের মধ্যে 
অধিকতর কৃষ্টিগত সহযোগিতার ফলে শুধু যে 
এই ছুই দেশেরই মঙ্গল হবে তা নয়, প্রকারাস্তরে 
এ প্রচেষ্টা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের কারণ হবে। 


স্মরণিকা 


স্রীদেবাশিস, বাগচী 


দীর্ঘ বছরের ব্যবধান 

তোমার আমার মাঝে । 

দেশের হিতের কাজে 

জীবনের শ্রতশেষে করিলে প্রয়াণ 

অমৃত আনন্দ দেশে । 

অবশেষে 

কেটে গেছে অনেক বছর, 

আমরা এসেছি পৃথিবীতে, 

তোমারে দেখিনি তবু, তে সন্গাপিবর 
আজিকার দিনে চাই তোমঠরেই পেতে । 
৪ঠা জুলাই, 

উনিশ শঃ দুই- 

ইন্ত্রপতনে স্তব্ধ সবার অন্তর, 

অশ্রতারে অবনত অতীব কাতর। 
তোমার বিচ্ছেদে সব শৃশ্য দেখেছিল 
ভারতের ভবিষ্যৎ ক্ষণেকের তরে, 
,আনন্দবিহীন বিশ্ব অপস্ভব ছিল-_ 
“বিবেকের প্রেরণায় জাগিছে মান্য আজ 
প্রতি ঘরে ঘরে । 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত' ; 
কে তৃষি মহান্‌ প্রাণ শুনাইলে সে বাণী শাশ্বত, 
জাগালে বিশ্বের লোঁকে-_ 

প্রেমের বতিকালোকে ? 


জীবন্মত মান্ষেরে মুক্ত করিবাবে 

কে বলিলে *ঠ, জাগ, জানো আপনারে” ? 
সকল জীবের মাঝে আত্ম। বিরাজিত, 
মানষের মব কাজ আত্মশাক্তি-কৃত ! 
নরেন্দ্র ননেজ্জনাথ সত্যতত্বচ্ছানী__ 
খুঁজিয়া দিলেন পথ মুক্তির সম্ধানী। 


বিশ্বন্ভ মাঝে আজ ভারতের স্থান 
স্থ-উচ্চে স্থাপিত হ'ল, বেডে গেল মান, 
গুরুর আপন আজও জগতের কাছে, 
স্বামীজীর হাতে গড়া__ভারত্বের আছে । 
সবই আছে; নাই শুধু সে অদৃশ্য হাঁতি__ 
অমানিশা দূর ক'রে নৃতন প্রভাত 
এনেছিল এই দেশে, 

ভারত জাগিল অবশেষে। 


কিন্তু, হারায়ে গিয়েছে তার পরম প্রেমিক-- 
কোমল বীরের প্রাণ তেজগ্বী নিভীক। 
স্বামীজী গেলেন চলি কোথা কোন্‌ লোকে, 
ভারতেরে মগ্র করি? ভাষাহাঁরা শোকে ? 
প্রশী আখবে ওই লেখা তার নাম, 

প্রতিটি হ্ৃদঘ তার জ্যোতির্ময় ধাম! 


কে ঘোচাবে জাতির ক্লীৰতা? 


স্রীম্ভী দিব্যপ্রভ ভরালী 


আজো তব জন্মভূমি অজ্জানতা-পক্ষে মগ্নপ্রায় 

তোমাবে ভূলিছে দেশবাসী; 

আজি এ ছুর্ধোগ দিনে ভারতের প্রাণের বেদনা 
ঘুচাও আবার তুমি আসি। 


ভুলিছে শাশ্বত সুর ভারতের হৃদয়-তন্ত্রীৰ 
লক্ষাহারা যুক জনগণ, 

অন্ধ-নীত অন্ধ সব- অন্ধকারে কে দেখাবে পথ, 
কে বা ছুঃখ করিবে মোচন ? 


ধর্মের পরম সতা__আদর্শ মহান্-_ প্রচারিবে 
পুনঃ আজি এ ভারত-ধামে, 

স্রষুপ্ত মানব-প্রাণ জাগাইবে অমৃত আলোকে 
* সতা-শিব-স্ন্দরের নামে ! 


দূৰ কৃরি ছুবল্ত! অগ্ষনতা ভীকতা দীন্তা। 
কে শোনাবে শক্তির বারতা ? 
বেদান্তের বজ্বানী “অভীঃ অভীঃ' উদ্‌্ঘোষি আবার 
কে ঘোচাবে জাতির ব্লীবত। ? 


তোমার বিহনে আজি সারথিবিহীন যেন রথ, 
নেতৃহীন তব দেশবাসী । 

কাদে আজো জন্মস্ূমি, শোকশীর্ণ দেশ-মাতৃকার 
মুছাও চোখের জল আপি! 


আত্মভোলা স্বদেশবাসীরে তব জাগাঁও আবার 
শক্তিমন্ত্র করগে। প্রচার 

জনসমাজের মাঝে, টুটায়ে সকল গ্রানি ভয় 
নব তেজ করগো সঞ্চার 


সমালোচনা 


জননী সারদাদেবী- স্বামী নির্বেদানন্দ 
প্রণীত। অশ্বাদক £ স্বামী বিশ্বাঅয়ানন্দ; 
প্রকাশিকা : প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা, প্রসারদ (মঠ, 


দক্ষিণেশ্বর। পোঃ আরিয়াদহ, ২৪ পর্গণন|। 
পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য দেড় টাকা। 
স্বামী নিবেদানন্দরচিত "০ 1101 


1106709৮ (98708 99৮1 )' ভ্ীহীমায়ের শত-বর্ষ 
জয়স্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 73 (৪৪ট 
দড000900110119" নামক উংরেজী গ্রস্থের 
শেষ অধায়, স্বতন্ত্র পুত্তকাকারে ইভ] পূর্বেই 
প্রকাশিত হইগাছে। ইহার বাংলা অঙ্ঠবাঁদ 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাঙালী 
পাঠকসমাজ শ্ীত্রীমায়ের দিব্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য- 
গুলি বিভিন্ন দ্রিক হইতে নৃত্ন দৃষ্টিভঙ্গী সহ 
নিপুণভাবে আলোচিত দেখিতে পাইবেন । 


অন্থুবাদ সবত্র স্ুুখপাঠা এ সহজতোধা 
হইয়াছে, একথা বলিতে পারি না। 

মা সারদামণি-ভ্রভাগবত দাঁশগুধ 
প্রণীত। প্রকাশক: লোকশিক্ষা পরিষদ, 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্ত্রপুর, ২৪ পর্গন1? 
পট] ৪২7 মুল্য ৮৭ নয়া পরসা। 

নব-নাক্ষরদের জন্য সহজ সবল ভাষায় লেখা 
শ্ীত্ীমায়ের দিব্য জীবন-কথা। বইটিতে 
১৭ খানি ছবি আছে । শ্রীশ্রীমায়ের শতবাধিকীর 
সময় তাহার জীবনের ঘটনাবলী অব্লঙ্কনে যে 
মডেল প্রদশিত হইয়াছিল, এগুলি তাহাঁবই 
আলোকচিত্র । নব-সাক্ষর বয়স্কদের পাঠের 
স্থবিধার জন্য বইটি বড় টাইপে ছাপা হইয়াছে । 
সাধু ও চলিত ভাঘা মাঝে মাঝে মিশ্রিত হইয়া 
গিয়াছে, ইহা ভবিষ্যতে লংশোধনীয়। 


চে চে চে 


সুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা :__অস্ক্বাদক 
শ্ীপ্রেমেন্্র মিত্র। দীপায়ন প্রকাশন ভবন 
প্রকাশিত; পৃষ্টা ৯৩; মূল্য- ছুই টাকা। 

ভাব-কল্পনার আকাশে মানস-বলাকাঁকে যথেচ্ছ 
বিচরণ করিতে দিয়া নিছক "স্বপ্নের হাতে আত্ম- 
সমর্পণের আকুতি কোনদিনই কোন সত্যকার 
কবির উপজাব্য হইতে পারে না। মরমবীণার 
মৃচ্নাকে শব্ধ বাঞ্রনায় বূপায়িত করিষা পাঠকের 
মানসপটে ক্ষণিক আন্দোলন তুলিয়া পাঁঠককে 
কিঞ্চিৎ রসবোধের ইঙ্গিত দেওয়া-হয়ত 
কোন কোঁন কবির কাব্যসন্ধীনের নিরিখ হইতে 
পারে, কিন্তু তাহাও নেব হয়, কাব্য-বিচারের 
চরম মুল্যায়ন নয়। কিন্তু যে কবি নিজের আস্মর 
জগতের সক্ষম আনন্দ-বেদনাঁর তরঙ্গকে শবঝঙ্ধারে 
হিলে।লিভ করিয়া “বিশ্বের ব্যথ। বহন” করেন 
সেই কবিই কবি। ভীহারা তাহাদের চেতনার 
নিগুট সৌন্দযকে সবমানবের ধ্যান-সম্পদে রূপায়িত 
করিয়! মানবমনে আনন্দলৌকেব বাতা পৌছাইফা 


দিতে পাবেন ,_আমাদের আলোচ্য এয়াণ্ট 
হুইট্ম্যান্‌ এইরূপ এক সার্থক কবি। 
উনবিংশ শতাব্দীব প্রায় সমস্ত অংশ 


জুড্যাই (১৮৯৯-৯২) ইনি আমেরিকায় জীবিত 
ছিলেন । তাহার লেখা 1,868 01589, 
7070] ]81)9, 9109011700 1085৭ ৮00 00110০ 
এবং 10670018116 1358 তাহার জীবিত 
কালে অনেক পাঠকের নিকট অবোঁধ্য শব্দ 
সম্পদের সমষ্টিমাত্র মনে হইলেও তৎকাঁলেই দাঁশ- 
নিক 77279:800-এর প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। 
আধুনিক কাব্যরসিকরা তাহার কাব্যে রসসম্পদেন 
অনেক মহামূল্য বস্ত্র আবিষ্কার করিতে পান্রিযা- 
ছেন। সেই কারণেই হুইট্ম্যান যে একজন 
সর্মানবের চিরস্তনের কবি--এই প্রতিশ্রুতি 
আজ সর্বজনবিদিত । 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


এই মহান কির কতকগুলি শ্রেষ্ট কবিতা 
্রপ্রেমেন্্র মিত্র ভীহার স্বকীয়তা বাংলা অনুবাদ 
করিমা নিঃদংশয়ে বাংলা কাব্যভাতীরে এক 
স্বরণযোগ্য সহখোজন করিয়াছেন ।। অন্বাদকের 
কবি-ম্নের সুরম্পন্ননে ভুইটম্যানের কাব্াস্থষমার 
মূল স্থুরটিও চমৎকার খরা পড়িয়াছে। ফলে 
এই অন্ুুবাদগুলি পাঠ করিয়া আম্রা হুইট- 
আযানের কবিমাঁনসের ধথাথ রূপটিকে আমাদের 
নিকট অবারিত দেখিতে পাই) উদাহরণ- 


স্বরূপ ছুই-চারিটি উদ্ধৃতির প্রদীপ জবালাইয়৷ * 


দিতেছি £ 


“এই যে ভাবনা এ শুধু আমার একার নয়, 
নয় আমার নিজস্ব 
সর্কালের লবদেশের মান্য যা ভেবেছে 
এ ছাল ভাই” (প:১) 
“আজ যা কাদার ডেলা, ভাঁই হবে 
প্রেমিক আর প্রদীপ আমি জানি ।” (পুঃ২) 
“অনন্থ পধটনের আগি পখিক_ 
নাতি, আঁর মজবুত জুতো আর কীথে একটি লাঠি 
এই আমার নিশানা ।” (পৃঃ ৬) 


“যা হওযা উচিত ছিল 
সমস্ত অতীত ঠিক তাই--এই আমার ঘোনণ1।” 
(পৃঃ ২২) 
“ক্তি আধ নাহ চিরজদ্নী, 
যা জীবনকে জয়ী করে তাই কৰে যরণকে 1” 
(পঃ ২৪) 
“সাল তোলো, 
সমুদ্র যেখানে গভীর 
চলো নেই অতলতায় 
বেহিসাবী বেপরোয়া হে হৃদয়, 
তোমা সঙ্গে আমিও মাতি 
আবিষারের নেশায় ।” (পুঃ ৬৪) 


“এসো মধুব মৃত 
এসো সাত্তন। 
আন্দোলিত হয়ে বয়ে যাও 
ঙ ১ ক 


অকম্পিত পদে তুমি এসে! 
হখন পময় হবে আমাক 1” (পৃঃ ৯৩) 


সমালোচনা ৪৯ 


এই সুন্দর অন্গুবাঁদগুলিকে আঁশ্বাদন করিয়া 
আমাদের বাঙালী কাব্পিয়াসীদের হুইট্ম্যা্‌- 
তৃষা বধিত হইলে উাহার। নিশ্চয় যুলের সন্ধানে 
ছুটিবেন। পুত্তকটিতে ছুই চারিটি মুদ্রণ-প্রমাদ 
চোখে পড়িল। আশা করি, পরবতী সংস্করণে 
তাহার সংস্কার সাঁধিত হইবে। পুস্তকটির কাগজ ও 
ুদ্্ণ সুন্দর ; বৌডবীধাই প্রচ্ছদপটে হইটম্যানের 
একটি ভাবমুলক রেখাচিত্র পুস্তকটির গীস্তীয 
বৃদ্ধি করিয়াছে । _-হালন্ 


নবলীত (হিন্দী ডাইজেস্ট )--শ্রীরতনলাল 
ছ্বোশী কতক নবনীত প্রকাশন লিমিটেড, 
৩৪২ তাঁবদেব, বোস্বাই-9 হইতে প্রকাশিত। 
মুলা ২২। 


হিন্দী প্রকাঁশনের ক্ষেত্র অভাবনীয় বিস্তৃতি 
লাভ করিতেছে । ইহ। হিন্দী-প্রেমিক ব্যক্তি- 
গণের নিকট কেবলমাত্র আনন্দদায়ক নয়, সব 
ভারতীয় সাহিত্য-প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেও ইহা 
তাৎপরপূর্ণ। 


আলোচা নিবনীত” ইংরেজী 189%10।' 
[18০৭৮এবর অন্নকরণে পরিকল্পিত । মুখ্যতঃ 
সমপামফ়িক হিন্দী লেখকদের উৎকৃষ্ট রচন 
ইহাতে স্থান পারয়াছে। ইংরেজী, বাংলা, 
তামিল, উদৃ€ মাবাঠী প্রভৃতি ভাষা হইতেও 
প্রবন্ধ, কবি, গল্প, নাটক ইহাতে সংকলিত 
ইইযাছে। অবশ্য অহিম্দী প্রত্যেক প্লচনাই 
হিন্দীতে অনুদিত) রবীন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী রাঁজ- 
গোঁপাঙ্গাচারী, বাই 1গু রাসেল, মুক্করাজ আনল্গ, 
প্রেমেন্্র মিত্র, কে. এম. পীনিক্কর, খাঁজা আহমদ 
আঁব্বীন প্রভৃতি বিশিষ্ট সাঁহিভ্যেকের লেখায় 
ইহা সমুদ্ধ। অগ্বাঁদগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে । 
অগংখ্য রেখাচিত্রশোভিত সুমুত্িত 'নিবনীতের 
দীপাবলী বিশ্যোঙ্গকে অভিনন্দিত কৰি। 

-জ্ঞনেজাচজ্য দত 


প্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বার্ষিক সভা! 


গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠ-প্রাঙগণে শ্রীরাম 
মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষজ মিশনের ৫০তম 
বাষিক সভায় নিয়লিখিত কাধবিবরণী পঠিত হয়। 
১৯৫৮ খুঃ সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী 
আলোচ্য ব্খ্সরে পূর্ব পাকিস্তান ব্যতীত 
মিশনের প্রীয় সকল কেন্দ্রেই উন্নতি লক্ষিত হয়। 
নৃতন ভবন বা বিভাগ উদ্বোধন 
কনখল সেবাশ্রমে এক্স-রে ও ফিজিওথেরাপি 
বিভাগ খোলা হইয়াছে ( জানু আি ), আপান- 
সোল আশ্রমে এবং নিবেদিতা! বালিকা বিদ্যালয়ে 
বহুমুখী বিছ্যালয়-ভবনের উদ্বোধন (জান), রহডা 
আশ্রমে নিষ্ববুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 
(জাহ), জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল ( জুন ), শিলং 
আশ্রমে বিগ্যাথি-ভবন (ফেব্রু), কামারপুকুর 
উচ্চ বুনিয়াদী বিগ্ভালয়-ভবন (এপ্রিল), চণ্তীগড় 
আশ্রম নৃতন নিজস্ব ভবনে স্থানাস্তরিত (মে), 
রাঁচি আশ্রমে নৃতন গ্রস্থাগার-ভবন (জুন), 
বেলঘরিয়ায় ইঞ্জিনিয়রিং স্কুলের প্রধান ভবন 
(জুন), সারদাপীঠ বেলুর়- ইঞ্ছিনিয়রিং স্কুলে 
বৃহৎ ছাত্রাবাস ( জুলাই ), শিক্ষকশিক্ষণ কলেজ 
(জুলাই ), গ্রস্থাগার (অক্টোবর), এলাহাবাদ 
আশ্রমে নৃতন গ্রস্থাগার-ভবন (অক্টোবর), নবেক্ু- 
পুরে কলেজের ছেলেদের জন্য দ্বিতল ছাত্রাবাস 
(ডিসেম্বর), মাদ্রাজ লারদা বিদ্যালয় এসেম্ত্রি হল 
(ডিসেম্বর), ফিজি দ্বীপপুঞ্জে একটি নৃতন বিদ্যা- 
লয়-ভবন (অক্টোবর)। 
নৃতন কেন্দ্র 
ডিসেম্বরে দক্ষিণ ভারতের একটি উন্নতিশীল 
কেন্দ্র--এরীরামক্ তপোবনম্‌ মিশনের অস্ততুক্ত 
হুইয়াছে। 


সদস্তাসংখ্য। 

১৯৫৮ খু মিশন ৭ জন ন্্যালী সদস্ত হারাই- 
য়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম £ 
স্বামী নির্ধেদানন্দ। বর্ষশেষে মোট সদশ্যসংখ্যা 
ছিল ৬২৬__-তন্মধ্যে সাধু ৩০৬, ভক্ত ৩২০। 

কেন্দ্রসংখ্যা 

বেলুড়ের মৃলকেন্ত্র ধরিয়া ডিসেম্বর মাসে 
মিশনের মোট কেন্দ্রপংখা। ছিল ৭৩; তন্মধ্যে 
পূর্বপাকিস্তানে ৮ ব্র্মদেশে ২; ফিজি, সিঙ্গীপুর, 
সিংহল ও মরিশাদে ১টি কারয়া; বাকী ৫৯টি 
ভারতে । ভারতের কেন্দ্রুলি রাজা ভিসাঁবে £ 
পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রীজে ৯, উত্তর প্রদেশে ৬, 
বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধে, ২, ওড়িষ্যায় ২২ 
দিল্লী, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরা'লায় 
১টি করিয়া ।* 

* কার্যবিভাগ 

মিশনের কাজকর্ম মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে 
শেণীবদ্দঃ (১) রিলিফ, (২) চিকিৎস! 
(৩) শিক্ষা, (৪) সাহাধা, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম। 

(১) রিলিফ : ১৯৫৮ খুঃং ভারতে কোন 
বিলিফের প্রয়োজন হয় নাই । সিংহলে ব্যাটি- 
ক্যালোয়৷ জেলায় ছুইমান বন্যার্তদের ও কলদ্ো 
শহরে ১০দিন দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য করা 
হয়। এজন্য মোট ব্যয় হয় ১২,০০০ টাকা। 

(২) চিকিগস! : ভারত, পাকিস্তান ও 
ব্রদ্মে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে রোগীদের সেবা শুশষা করা হয়। 
তন্মধ্যে প্রধান-_কাশী, বুন্দাবন, কনখল ও 
রেজুনের সেবাশ্রম, রাচির যক্া-হাসপাতাল 
এবং কলিকার্তার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেছুন 
সেবাশ্রমে ক্যান্সার-চিকিৎসাও হইতেছে। 


* [মঠ কেন্তরুগুজি ইহার মধ্যে ধর! হয় নীই। ] 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


১৯৫৮ খৃং মিশনের তত্বাবধানে ৯টি অস্ত- 
বিভাগযুক্ত হাসপাতালে ২২,৫৫৭ জন রোগী 
ছিল, এবং ৫১টি বহিধিভাগীয় হাঁদপাতালে 
২৩৩৬,৯৪৪ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎ- 
দিত হয়। 

(৩) শিক্ষা : মিশন-পরিচালিত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগ্তলির কর্মপ্রপার নিমলিখিত তালি- 
কায় পরিস্ফুট £ 


গ্রতিষ্টান স্থান বাঁ সংখ্য! ছাত্রছাত্রী মংখ্য। 
কলেজ মাদ্রাজ ও ১,৭৮০ 

* (আবাদিক ) বেলুড় 

বি. টি কলেজ, বেলুড, তিক্পীরাইতুরাই ১৪১ 


ও কোয়েন্বাতুর 
বেসিক ট্রেনিং বলেঙগ কোয়োগাতুর 
ও সরিষ] (ছাত্রী ) 


১২৬ 


জুনিয়র ». ০. রহড়া ও সারগাছ. ১*৯ 
শারীর শিক্ষা ».. কোয়েম্ীতুর ৮৫ 
গ্রামীণ 9: রী ১৩ 
সমাজশিক্ষা-শিক্ষপ কেন্দ্র” ও বেলুড় ১৪২ 
কৃষিশিক্ষণ কের গু ১৬ 
ই্জিনিয়রিং স্কুল ৮ 
বেলুড় ও বেলঘরিয়। ১,১৪৫ 
জুনিয়র শিল্পবিছালয় ৪৯২ ১২৭ 
ছাত্রনিবাদ (অনাথ।শ্রমপহ ) ৪৬ ৩,৪৬০ 66৪ 
চতুষ্পাঠী ২ 
সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র € ২৯ 
বহুমুণী বিদ্যালয় ১৯ ২,৭২৬ ৮১৭ 
যাধামিক রর ২৭ ৯,৫৩৮ ৪,৩৫৯ 
দিনিয়র বেনিক * বু 8৮57 86 
জুনিয়র কি ১৫ ১,৮৭২ ৫৭২ 
নিয়শ্রেণীর 9» ৯৭ ১৫,০৮১ ৮১৪৬৯ 


ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, দিঙ্গাপুর, ফিজি 
ও মরিশাসে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
মোট ৩৪,৬৭২ ছাত্র ও ১৫,২৮১ ছাত্রী শিক্ষা 
পাইতেছে । বেলঘরিয়া, নরেন্ত্রপুর, মাত্রাজ, 
বেলুড, রহুড়া, সরিযা, মেদিনীপুর, আসানসোল, 
দেওঘর, পুরুলিয়া, কো য়েস্বাতুর, তিরুপ্লাবাইতুরাই 
এবং মিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাপ- 
গুলি মিশনের শিক্ষাবিভাগীয় কাধের নিদর্শন । 
এতদ্ব্যতীত কলিকাতা পেবাপ্রতিষ্ঠানে এবং 


শ্ররামরুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫১ 


বেঙ্গুন মেবাশ্রমে পরিষেবিকা শিক্ষণের 
(89৪1 [51030606089 ) ব্যবস্থা ছিল। 


€৪) সাহাষ্য : বেলুড় মঠ হইতে প্রদত্ত 


সাহাঁধ্য £ পরিবার ছাত্র বিছ্যালয় 
নিয়মিত £ ৯৩ ২০১ ৪ 
সাময়িক ১ ২৭২ ৭৫ 


এজন্য মোট ব্যঘিত হয় প্রায় ২২,১৬৩ 
টাকা। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র 
ছাত্র ও অভাবগ্রন্ত পখিবাঁরকে যে সাহায্য 
* প্রদত্ত হয় তাহার পরিমাণ ৩,২১০ টাকা। 


(৫) কৃপ্টরি ও ধর্মঃ পূর্বের মতো মিশনের 
কেন্দ্রণ্তলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব 
বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন 
কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকষ্ের “সর্ব ধর্ম সত্য? 
এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। 

জনদভা, আলোচনাপভা, রা, প্রকাশন 
প্রভৃতির ছারা বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির সহিত 

ংযোগ স্থাপিত হয়; গ্রন্থাগার, পাঠগৃহ ও 
চতুষ্পাঠী গুলি কুষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এ প্রসঙ্গে 
কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের ([081869 ০1 
0818079) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত 
মনীষীদের মধ্যে ঝুঙ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 

চে চি চে 

বাঁধিক সভার অন্তান্ত কার্ধ শেষ হইলে 
সভাপতি মহারাজ বলেন : 

ঠাকুর এসেছিলেন. বিশেষভাবে মাতৃত্ভাব 
প্রতিষ্ঠার জন্যে । কি দেখে দেশের লোক শিখবে? কে 
দেশকে গড়বে? আল আমাদের 'মা' চাই। মেয়ের! 
লেখাপড়া শিখছে, চাকরী করছে; কিন্ত দেশের 
শিক্ষা কোন্‌ দিকে যাচ্ছে? স্থান শু হ'য়ে যাচ্ছে, মন্তিত্বের 
চর্চা যথেষ্ট হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে মেয়ের নিজেদের 
তৈরী করুক, দেশের ছেলেমেয়েদের হৈরী করুক । মেয়েরাই 
পারবে হাইড্রোজেন বোমার শক্তি প্রতিরোধ করতে। 


৫২ উদ্বোধন 


প্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎনব 


বেলুড় মঠ £ গত ৬ই পৌষ, (২২. ১২. ৫৯) 
মঙ্গলবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে 
শ্রশ্রীমা সাঁরদাদেবীর শুভ ১০৭তম জন্মতিথি 
উপলক্ষে দিবমব্যাপী আনন্দোত্নব হয়| উষাকালে 
মঙ্গলারতি, তৎপবে শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের 
বোড়শোপচারে পুজা ও হোমাদি অন্তষ্ঠিত হয়। 
প্রায় ৬০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহে আয়োজিত সভায় স্বামা বোধাত্মানন্দ 
ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণা জীবন 
ও বাণী আলোচনা কবেন। 


প্রীঞ্ীমায়ের বাড়ী : কলিকাতা বাগবাঁজার 
পল্লীর যে বাটা (১নং উদ্বোধন লেন) ভন্তদের 
নিকট শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী নামে পরিচিত সেই 
বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মঙ্ঈলা- 
রতি, ফোডশোপচারে পূজা, হোম, ডোগরাগ, 
শরশ্রীচণ্তীপাঠ, '্রীত্রীমায়ের কথা”-পাঠ, ভজন, 
আরাত্রিক প্রভৃতির মাধামে মহা উৎসাহে ও 
আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। 

শত শত ভক্ত জগজ্জনমীর শ্রীচরণে ভক্তি- 
পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন । প্রায় ৯০০ নরনারী 
বসিয়া এবং ৫০০ জন হাতে প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। সন্ধ্যারতির মম এবং পরেও বু 
ভক্তের সমাগম হয়। 


ফরিদপুর : গত ২২শে ডিদেম্বর আশ্রমে 
শ্্রপারদাদেবীর. জন্মবাধিকী উদযাপিত 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারতি 
ভজন, দ্বিপ্রহবে বিশেষ পূজা হোম ও চণ্তী- 
পাঠ, বৈকালে মহিলাঁস্ভা, 


সন্ধ্যায় ভজন 
ও কীর্তন অচ্ষ্ঠিত হয়। মহাকালী পাঠ- 
শালার ছাত্রীবুন্দ ভজন ও স্তোত্র পাঠ 


করে । আহ্্মানিক 
ধারণ করেন। 


২০০০ মহিলা প্রসাদ 


[৬২তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 
কল্পতরু-উৎমব 


কাশীপুর উদ্ভানবাটী : যেখানে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ থু: ১লা জান্থুমারি তক্ত- 
গণকে দ্রিবাভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোঁমাদের 
চৈত্তন্ত হোক" বলিয়া আশীর্বচন উচ্চারণ 
করিগ্নাছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্য- 
স্বতিতে গত ১লা জানু মারি 'কল্পতরু-দিবল, 
উদ্যাঁপিত হয। এ দিন প্রাতে ভজন-সঙ্গীত, 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পুজা, হোম ও কালী- 
কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১২ হাজার নর- 
নারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাধে স্বামী 
বোপাতআ্মানন্দের ভাগবত-ব্যাধ্যার পর ধম্মমভায় 
শ্রবামরুষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন 
স্বামী স্ুন্দরানন্দ, ডক্টর কালিদাঁস নাগ, স্বামী 
অচিন্ত্াঁনন্ব (হিন্দীতে ) এবং সভাপতি স্বামী 
তেজপানন্দ। বাত্রে শ্রীনরেন্্রনীথ কাঞ্জিলাল 
'কল্পতরু প্রবামকৃষ্ণ' বিষয়ে লীলা-কীর্তন করেন । 


২্র জান্ছআবি সন্ধ্যায় আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া 
স্বামী ওকারানন্দ শ্রীরামরুষ্চ-কথামৃত ব্যাখ্যা 
করেন, যথাস্থানে কথামূতে উল্লিখিত সঙ্গীতগুলি 
গীত হয়। বারে কালীকীর্তন হইয়াছিল । 
ওরা জান্ুআরি পূর্বাহ্ে স্বামী দেবানন্দ কতৃকি 
গীত ব্যাখ্যার পর শ্রারাম্কষ্ণের মধ্যলীলা 
(সাধনা) অবলঘনে পীঁচালি-সম্বলিত লীলা 
কীর্তন হয়। অপরাহে ও বাত্রে হাওড়া মমাজ 
কতৃক নদের নিমাই ( নীলচল-লীল! ) কীর্তন: 
ভিনয় শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। সহ সহস্র ভণ্ডেন 
মমাগমে দিবসত্রঘ়্ কল্পতকু-লীলাস্থল কাশীপুং 
উদ্ভানবাটী আনন্দ-মুখর হইয়] উঠে। 


কাকুড়গাছি : যোগোগ্ভানেও পুর্ব পৃঃ 
বৎসরের ন্যায় কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিন- 
ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতছুপলক্ষে পূজা, 
হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভঙ্গন অন্থষ্ঠিত 


মাঘ, ১৬৬৬ ] 


হইয়াছিল। বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন 
এবং প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। 


সারদানন্দ-জন্মোৎসব 


উদ্বোধন 2 শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১৯শে 
পৌষ শ্রীমত স্বামী পারদানন্দ মহারাজের জন্মোৎ- 
অনুষ্ঠিত হয়। পুজ্যপাদ মহারাজের 
স্ববুহৎ প্রতিরৃতিখানি পুস্পমাল্য দ্বারা স্থন্দর- 
ভাবে পার্খববত্তী নবনিমিত ভবনকক্ষে সজ্জিত 
করা হইয়াছিল। বিশেষ পুজা, হোম, শ্রশ্রীচত্ী- 
পাঠ, পৃজ্যপাদ মহারাজের জীবনী ও রচনা হইতে 
পাঠ, ভোগরাগ, আবাত্রিক ও ভজনের পর 
প্রায় ৫০* ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


স্ব 


মেদিনীপুরে ন্বামী রঙ্গ নাথানন্দ 


মেদিনীপুর £ রামকঞ্চ মিশনের দিলী 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ২বা 
ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে ছাত্রছা্রীপ্থের কাছে 
যুগোপযোগী আদর্শ স্বভাবে তুলিয়। দি 
বার জন্ত বিগ্যাসাঁগর বিদ্যাগীঠ, মহিল! কলেজ, 
মেদিনীপুর কলেজে ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা ভবনে 
চারিটি ভাষণ দেন। স্বামীজীর আদশে পূণ 
মন্বয্ত্ুলীভের শ্রেষ্ঠ বাহন্রূপে শিক্ষাকে গ্রহণ 
করিতে তিনি আহ্বান জানান এবং এই প্রাচীন 
দেশের শক্তির উৎস যে ধর্ম, তাহাকে বরণ করিয়া 
আদর্শ নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠ্ভিবার পথের 
সন্ধ'ন দেন। মেদিনীপুর রামকুষ্ণ মিশন আশ্রম 
প্রাঙ্গণে আহ্ুষ্ঠানিক ধর্ম ও মানবধর্মের তুলনা 
হুলক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মন্দিরে মন্দিরে 
পুজার বিরাট আড়ম্বরে এবং তীব্র কোলাহলে 
শান্তসমাহিত মনে অস্তরতমের সাধনা যেন 
বিগ্লিত হয়, ধর্ম যেন আচারপর্বন্থ হইঘ্ব। উঠে) 
শ্ররাযষের জীবদখেদ অস্গধ্যানি ছারা এ যুগে 
সত্াধর্মের সন্ধান করিতে হইবে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ যঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৩ 


সেবাকার্ষ 

মনসাদ্বীপ £ বাংলা দেশের অন্তান্ত বছ 
স্থানের মতো সাগরদ্বীপও এবার অতিবৃষ্টির জন্য 
অত্যন্ত অভানগ্রস্ত হইয়াছে । এখানে বন্া না 
হইলেও চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ডিসেম্বরের 
শেষ সপ্তাহে এবং জান্আাবির প্রথম সপ্তাহে 
বেলুড হইতে প্রেরিত ৫০০ বন্বাি (ধুতি 
শাড়ী ও কম্ছল) স্থানীয় মিশন কেন্দ্র কতৃক 
তিনটি ইউনিয়নে ( ধবলাট, বেগ্ুয়াখালি, মনসা 
*দ্বীপ ২য়) প্রায় ৫** পরিবারেব মধ্যে বিতরিত 
হয়। ইহা ছাড়া বাদ প্রেরিত ১২৫ 
প্যাকেট গুঁড়া ছুধ চারটি ইউনিয়নে স্কুলের 
ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে। 

সমাঁজশিক্ষা দিবস 

সরিষা! £ গত ১লা ডিপেশ্বর সকাল হইতে 
সন্ধ্যা পধন্ত কাঁধহ্ছচীর মাধ্যমে সরিষায় সমাঁজ- 
শিক্ষা দিবস উদ্যাপিত হয় £ পতাকা তোলা, 
গ্রাম পরিষ্কার করা, সাক্ষর বমুস্কদের সই 
যোগাড করা, জনশিক্ষা প্রদর্শনী, মহিলাদের 
জন্য মিলনী সত! । উৎসবের পূর্বদিন সমবেত- 
কণ্ঠে গান গাহিয়া গ্রামে গ্রামে যাওয়া হয়, 
এবং শেষ দিন (২রা) অপরাহেও জনশিক্ষা- 
প্রদর্শনী সকলের *অদ্য উন্ুক্ত থাকে । 

নরেক্দ্রপুর :-গত ১লা ডিসেম্বর প্রতি- 
চানের সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রে সমাঁজশিক্ষা দিবস 
পরিপালিত হয়। মূল কেন্দ্রের পরিচালনায় 
বিভিন্ন কেন্দ্রের কমিগণ সমবেত হইয়া গান, 
আবুত্তি, লাঠিখেল। প্রভৃতি দেখান। পশ্চিম 
ব্জ সরকারের সমাজজশিক্ষাবিভাগের প্রধান 
পরিদর্শক শ্রীনিখিলরগুন রায়ের সভাপতিত্বে 
একটি সভায় সমাজশিক্ষাঁর বিভিন্ন দিক লইয়া 
আলোচন। করেন কয়েকজন সমাক্জকমী । 

জাপানী কনসালের মিঃ কে স্থুচিবে। 
জাপানের সমাঁজব্যবস্থার কথা বলেন। পবিশেষে 


৫৪ 


একাঙ্ক নাটিকা "বারোয়ারী পুজা” নকলের 
মনোরগ্রন করে । ১৯শে ভিনেম্বর বিশ্বভাঁরতীর 
প্রান উপাচার্য শ্রীযুক্ত ক্রিতীশচন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমাঁজশিক্ষা। কর্মস্থচীতে 
গ্রামবাণীদের সহযোগিতার সমস্যা বিষয়ক 
আলোচনা হয়। 


আমেরিকায় বেদাস্ত-প্রচার 


সানফ্রান্সিস্‌কে। : প্রতি রবিবার বেলা 
১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮্টায় বেদান্ত 
লোসাইটির নিজম্ব ভাষণগৃহে বেদাস্ত ও ধর্মের 


বিবিধ 


উৎসব-সংবাঁদ 


দক্ষিণেশ্বর £ গত ৬ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের 
জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদারদামঠে শরীশ্রীমায়ের 
বিশেষ পূজা, হোম এবং প্রপাদ-বিতরণ হয়। 
ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসুক্তপাঠ এবং 
ভজনাদি দ্বারা উৎসবের সুচনা হয়। সকালে 
শ্ীশ্রীমায়ের পুজা, চণ্ডীপাঠ এবং বালিকাগণ 
কতৃক গীত মাতৃসঙ্গীত একটি ভাবগন্ভীর 
পরিবেশ কৃষ্টি করে। বেলা,৮টা হইতে ভর্জ- 
সমাগম আরস্ত হয়। মগঠপ্রাঙ্গণে হ্লচ্দিত 
চন্দ্রাতপতলে গ্রীশ্রমায়ের প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্প- 
মাল্যে সুশোভিত করা হইগনাছিল। নিবেদিতা 
বিগ্যালয্নের ছাঁত্রীগণ »টা হুইতে ১০ট1 পর্বস্ত 
মাতৃসঙ্গীত দ্বারা দকলকে আনন্দ দান করে, 
ইছার পর প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণ শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনী হ্থন্দর ও সরল ভাবে আলোচনা 
করেন। প্রায় ২০০০ ভক্ত মহিলা এবং শিশুকে 
বপাইয়া প্রা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আবাঁত্রিক 
ভজনের পর রাত্রি *্টা পর্যন্ত কালী-কীর্তন 
হুইয়াছিল। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বষ--১ম সংখ্যা 


তত্ব ব্যাখ্যাত হয়; স্বামী অশোকানন্দ, ম্বামী 
শাস্তন্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিয়লিখিত 
ব্ষিয়গুলি আলোচনা করেন £ 

সেপ্টেম্বর £ কর্ম, পুনর্জন্ম ও অনস্ত জীবন; 
ঈশ্বর আছেন, তাঁর প্রমাণ) আস্তর যোগ; আমর! 
বাঁচি না, মরিও না। অছৈতবাদ দর্শন ও ধর্ম। 

অক্টোবর £ কৃষ্ণস্থ ভগবান্‌ ম্বরং; (নৃতন 
মন্দির উদ্বোধন )7 ভাবাক্রাস্ত যারা, সকলে এপ 
যে সাঁধুদের দেখেছি; ঈশ্বরকে খুঁজিও না, 
প্রত্যক্ষ কর; শব প্রতীক ও যোৌগাত্যাস । 


সংবাদ 
মাকড়দহ (হাওডা) ঃ গত ২৭শে ডিদেশ্বর 


স্থানীয় শ্রীরামকঞ্চ সাধনালয়ের উদ্যোগে 
শ্ীখমায়ের জন্মোৎ্মব নগর-কীর্তন, পুজ। 
প্রসাদবিতরণ, ভজন, কথামুত-পাঠ, ধর্মসভ। 


প্রভৃতির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত হয়। 
স্বামী সংশুদ্ধাননের সভাপতিত্বে ধর্মনভায় 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন স্বামী জীবানন্দ। প্রায় 
২০০০ ভক্তের সমাগম হয়। 


আঁটপুর (হুগলী) ১৮৮৬ খুঃ ২৪শে 
ডিসেম্বর (পুজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক 
বাসভূমি ) ঘোষবাটীর প্রাঙ্গণে প্রজলিত ধুনির 
সম্মুখে নবেন্দ্রনীথ আটজন গুরুভ্রাতাসহ ঈশ্বরার্থে 
সংসারত্যাগের সংকল্প করেন । সেইথানে একটি 
স্থৃতিফলক স্থাপিত আছে । প্রতিবৎসরের মতো। 
এবসরও ২৪শে ডিসেম্বর এ পুণ্য-ঘটনার স্থৃতিতে 
তক্তগণ সমবেত হন। বৈকালে জনসভায় স্বামী 
নিবাময়ানন্দ এই দিলের তীৎপর্ধ বিষয়ে বলেন। 
মন্ধ্যায় আগ্রহশীল তক্তদের উপস্থিতিতে ধুনির 
সম্মুখে এ ঘটনার বিষয় পাঠ করা হয়। 


মাঘ, ১৩৬৬ ] 


২২শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) নিকটেই 
পৃজ্যপাঁদ প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে পৃজ] 
পাঠ আলোচনার মাধ্যমে জন্মতিথি উৎনব 
অনুষ্ঠিত হয়। 

কটক £: কটকে শ্রীরামরৃষ্ণদেবের ৫৫তম 
কল্পত্রু উত্সব বাঙ্গালীমাহি পল্লীস্থ বাম- 
কৃষ্ণ কুটারে গত )লা জান্থআরি অভষ্ঠিত 
হয়। পূর্বদিনে অভিষেক-কীর্তন হয়; উৎসবের 
দিন পুজা, পাঠ, কীর্তন, প্রসীদ-বিতরণ, দরিদ্র- 
নারায়ণসেবা ও অপরাহ্ে শ্ররামরুষ্জদেবের 
জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। প্রায় ৩০০ 
লোকের এক স্ভাঁষ স্বামী মহানন্দ ভাষণ 
দেন। পরের দিনও স্থানীর আই, জি, পি-র বাস- 
স্থানে বিশিষ্ট জনসমাবেশে আগ্রহশীল শ্রোতাঁদের 
প্রশ্নাদির যথাযথ উত্তর দান করিয়া বক্তা 
আনন্দ দান করেন । 

বারাসত £ শিবানন্দধামে গত ১০ই পৌষ 
এবং ১৫ই পৌষ তইতে ১৮ই পৌষ পযন্ত 
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শুভ 
১০৪তম জন্মোত্সব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, 
শিবমহিম্স্তোত্র ও চত্ীপাঠ, ভজন, শিবানন্দ- 
বাণা আলোচনা, ভাগবতপাঁঠ, শ্রীরামরুষ্ণলীলা- 
কথকতা, ছাত্রদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম 
প্রদর্শনী,  পাচালি-ঞ্থলিত শ্রীরামকৃঞ্ণ লীলা - 
কীর্তন প্রভৃতি উতদবের অঙ্গ ছিল| ধর্মসভায় 
শিবানন্দ-জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী 
জানাত্মানন্দ (সভাপতি ), স্বামী পুণ্যানন্দ এবং 
মহকুমাশাসক শ্রাকিরণচন্ত্র ঘৌধাল। প্র 
১২০০০ নরনারী প্রসাঁদ ধারণ করেন। রাত্রে 
স্থানীয় একটি দল 'জয়দেব” যাত্রীভিনয় করে। 

আমেদাবাদ ; গত ১৭ই নতেম্বর সন্ধ্যা 
সাঁড়ে ছমটায় অখগ্ডানন্দ হলে স্থানীয় শ্রীরামক্ণ 
সেবা-সমিতির উদ্যোগে ভারতের উপ-অর্থপচিব 
শ্রষতী তারকেস্বরী দিংহের অধ্যক্ষতায় প্রশ্রীমায়ের 


বিবিধ সংবাদ 


৪ 


জয়স্তী উৎসবে শ্রীমতী জয়াবেন ওঝা শ্রীঘ্রীমায়ের 
জীবনের মুখ্য ঘটন! উল্লেখ করিয়া তাহার উপ- 
দেশাব্লী সকলকে প্রীঞ্জলভাঁবে বুঝাইয়া দেন। 
শ্রীমতী তারকেশ্ববী দিংহ বক্তৃতা প্রসজে 'ননা'তন 
ধর্ম ও শ্রীরামরুষ্-সারদা” বিষয় অবলম্বনে 
হিন্দীতে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বলেন জঙ্গলে 
তপস্যা না করিয়া সংসাঁবে সপথে থাঁকিয়ী জীবন- 
যাপন করিলে ভগবানের নিকট পৌছানো যায়। 
শ্রীরামকষ্ণ-সারদাঁদেবীকে সর্বদা মনে রাখিতে 
অনে প্রাণে সেবাব্রত গ্রহণ করিতে 
হইবে। অন্তের জীবনকে স্ৃখখী করিবার জন্য 
সতত্ত প্রযত্ু করা উচিত। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য 
ইহাই সহজ সরল পথ বলিয়া তাহারা নির্দেশ 
পিয্মা গিয়াছেন। 
বিজ্ঞ্ান-সংবাদ 

আলোক ও বর্ণঃ ভারতের বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ডক্টর পি. ভি রাঁমন্‌ আন্নামীলাই 
ন্গরে ভারতীয় বিজ্ঞান আকাডেমীর বাধিক 
অধিবেশনের সভাপতিব্ধপে তাহার সাম্প্রতিক 
গবেষণালন্ধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। চক্ষু 
কেন ও কিভাবে বিভিন্ন রঙ দেখে এই বিষয়ে 
গবেষণা করিয়া তিনি যে নৃতন তথ্য পাইয়াছেন 
তাহা সংক্ষেপে এই* 

চক্ষুগোলকের পশ্চাতে বেটিনাতেই বিভিন্ন 
বর্ণের তরঙ্গ ধরিবার জন্য অন্ততঃ চার প্রকার 
উপাদান রহিয়াছে--(১) লুটিন_-অপর নাম 
জ্যাণ্টোফিল (২) হেমৌগ্লৌোবিন, (৩) অক্সি-হেমো- 
প্লোপিন, (৪) মিথাইযো-গ্লোবিন | 

প্রথমটি ও তাহার কাঁধ পূর্ব হইতেই জান! 
ছিল। অন্য তিনটি রক্তের মধ্যেই আছে, এবং 
রেটিনায় প্রচুর রক্ত চলাচল হয়। রক্তের এই 
বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোঁকরশ্মি আঁজ্সাৎ 
(৪৮৪০:১) করিয়া বিছাত্শক্তিতে পবিণত করিয়া 
নার্ভ-সহায়ে মস্তিষ্কে লইয়া যায়। সেখানেই 


»হইবে। 


৫৬ 


বিভিন্ন বর্ণের অনুভব হয়। বিকীরণের “কোয়াণ্টাম 
থিওরি, প্রয়োগ করিয়া ডক্টর রামন্‌ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। 
কষ্টি-সংবাদ 

সংস্কত নাটক ঃ গত ২৮শে ডিসেম্বর 
বাঙজালোর শ্রীরামকৃষ্খ আশ্রমের উদ্যোগে 
স্থানীয় টাউন হলে প্রাচ্বাণী মন্দিরের 
সদস্যগণ কতৃকি ডক্টর শ্রীঘতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর 
সগ্োরচিত সংস্কৃত নাটক 'মুক্কি-দারদম? 
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর প্রযোজনায় অভিনীত' 
হইয়াছে । সর্বপ্রথম রজনীতেই “মুক্তি-সারদম্য 
নাটকের অভিনয় বাঙ্গালোরে জনসাধারণকে 
বিশেষ মুগ্ধ লাটকেব বূপসজ্ভায় 
সহায়তা করেন মা্রাজের প্রখ্যাত রূপসজ্জাকাঁ 
হরিপদ চন্দ্র। 

২৭শে ডিসেম্বর অখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের তত্বাবধানে বাঙ্গালোরে “শক্তি-সারদম্? 
এবং ৩ৎশে ডিসেম্বর পন্দিচেরীতে “তক্তি- 
বিষ্ুপ্রিয়ম্* নাক নাটক অভিনীত হয়। 
উভয় নাট্যাভিনয়ই সকলের বিশেষ প্রশংসা 
অর্জন কবে। 

মহাভারত-প্রদর্শনী £ যাটির পুতুলে 
'রামায়ণ-প্রদর্শনীর পর অনেকেই 'মহাভারত* 
প্রদর্শনীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
জাতীম্ম রুষ্টি-সংঘের ( 8$:008] 0016075] 
48900180100) উদ্যোগে শ্রীযুগল শ্রীমলের 
প্রচেষ্টায় এবং কৃষ্নগরের মৃৎশিল্পীর সহযোগে 
ইহা একটি সার্ক রূপ পরিগ্রহ করি- 


কবে! 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১য সংখ্যা 


য়াছে। শ্রীরাজশেখর বস্থ-রচিত “মহাভারতের 
সারাম্থবাদ” অবলম্থনে প্রথমে ১৩৭টি ঘটনী-চিন্ত 
অস্কিত করিয়! পরে ৩৫০০টি স্থসজ্জিত মাটির 
পুতুলের সাহায্যে এই পুরাঁণ-কাহিনী জীবন্ত 
করা হইয়াছে । গৃহাদি পরিকল্পনায় বৌদ্ধ 
যুগের ছাপ হ্ম্পষ্ট। মাসের পর মাস ধরিয়া 
জন মুৎশিল্পী এই কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছে, মৃতপ্রায় শিল্পাটিও খেন পুনরুজ্জীবিত 
হইয়া! উঠিয়াছে। 

গত ২২শে ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়া শ্ৃতিসৌধের 
নিকট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডক্টর বিধান 
চন্ত্র রায়) আবালবৃদ্ধবনিত এই মহাভারত- 
প্রদর্শনী দেখিয়া ইতিহাপ ও পুরাণের সহিত 
জীবনের শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন। 
কয়েকটি স্কীনে ঘটনার বিকৃতি চোখে পড়িল, 
উদ্যোন্তাদের মতে এরূপ ঘটনীও কোন কোন 
পুরাণে লিখিত আছে । 


৪৩ 


নানাস্থানে উতদব 
নিযলিখিত স্থানসমূহ হইতে শ্রীশ্রীমাষের 
জন্মোংসব-সংবাদ পাইদ্া আমরা আনন্দিত £ 
তেজপুর (আসাম ), খেপুত (মেদিনীপুর), 
পিপডাতি বোলিারি (হাজারিবাগ )। 


ভ্রমসংশো ধন 
গত পৌষ সংখ্যায় ৬৬৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
প্রাত্রীমায়ের ম্তৃতির লেখকের নাম “ভক্ত শরীক 
প্রসন্ন লাহিড়ী” পড়িবেন। 


বিজ্ঞপ্তি 


ভ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম শুভ জন্মতিথি আগামী ৭ই মাঘ, ২১শে 
জানুআরি, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্থাত্র উদ্যাপিত হইবে। 





শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্‌ 


৬পপ্ডিত আশুতোধ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্ঘ 


 দীননাথঃ সদানন্দো ভ্তাজমাঁনো স্বতেজসা। 
কলিদোষ-সমাক্রান্ত-সমুদ্ধরণ-বাঞ্ছয়! ॥১ 

মহাশক্তিং সমাশ্রিত্য ত্বমাগতো৷ নিজেচ্ছয়া। 
নমোহস্ত গুরবে তৃত্যং রামকৃ্ম্বরূপিণে |২ 

ঘো রামঃ সহি কষ্স্থ তবয্যভেদ: প্রদৃশ্াতে। 
লৌকশিক্ষী প্রদীনার্খমীগতস্বং মহীতলে ॥৩ 
করুণার্ণব ভো দেব! গৃহাণ 'প্রণতাঞ্জলিম্‌। 
নাস্ত্যম্মাকং ধনং কিঞ্চিৎ তুভ্যৎ যদ্দীয়তে পুনঃ ॥৪ 
বিষবে রামকষণায় রামরুষ্ণায় বিফবে। 
নমস্তভামভেদাত্মন্‌ পুনঃ পুননমো। নমঃ ॥৫ 

অহো তবায়ং মহিম! মহাত্মন্, সমগ্রলৌকে সদয়া হি দৃষ্টিঃ। 
রূপং তবেদং করুণার্রচিতং রজস্তমোৌনাশকরং জনানাম্‌ ॥৬ 
ইচ্ছাম্মাকং তবচরণয়োঞ্ সন্গিপাতো মহাত্মন, 
সংসারান্েস্তরণকরণং বামরুষ্ণাখ্য দেব। 
কিস্ত্বেতেযাঁমতিগুরুতরং মানসং শত্রপক্ষং 

শীন্ং নো ভে! শময় শময় প্রার্থনা নেষ্টমন্যাৎ ॥৭ 
হে যোগিংস্বং পরমপুরুযো দৃশ্ঠসে স্প্রসন্্ 
নিষ্পন্দং তে নয়ন্যুগলং পশ্যতামাশু ভক্তিম্‌। 
সংযুঢ়ানাং জনয়তি মুুঃ কিং পুনঃ সাত্বিকানাং 

স ত্বং মুক্ত! নয়নপথগো বামকষ্কোহামীষাম্‌ ৮ 

হে রামকৃষ্ণ! যুক্তাত্মন্! বামাঙ্ং প্রককৃতিত্তব। 
সাপি যোগবিশ্ুদ্ধাত্মা সারদানামধারিণী ॥৯ 
যুবযোদুর্িমাত্রেণ ভক্কিরব্যভিচারিণী 

জায়তে প্রার্থনান্মাকং সাধবী স্থান্মানসী গতি: 1১০ 


&৮ উদ্বোধন [৬২তম বধ--২য় সংখ্যা 


মাতঃ! পুজ্যা জগতি সকলৈর্ভতৃপাদে বসস্তী 
নিত্যধ্যানা পতিগতমনা:ঃ শাস্তশুদ্ধস্বতাঁব1। 
ধন্যা্বিংস্বং করণনিয়মাজ, জ্ঞায়সে দেবতৈব 
আগ্যা মাতা জনহিতকরী রামকুষ্ণেণ সার্ধম্‌ 1১১ 
রচিতমাশ্ততৌষেণ শ্রীমতা ভক্তিপাকম্‌। 
সংখ্যৈকাদশমাত্রেণ শ্লোকন্তোজ্রমিদং স্মতম্‌ ॥১২ 


বঙ্গানুবাদ 

(হে রামরুষ্ণ 1) তুমি দীননাঁথ, সদানন্দময়, কলিধুগের ব্হুদোঁষ সমাক্রান্ত যানবগণের 
উদ্ধারেচ্ছায় স্বকীয় তেজে বিরাজমান ।১ 

তুমি মহাঁশক্তিকে আশ্রয় করিয়! স্বেচ্ছায় আসিঘাছ, হে গুরুদেব! বাঁমকষ্ণ-রূপধারী 
তোমাকে প্রণাম করি ।২ 

যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ--এই রাম ও কৃষ্ণের অভেদ তোঁমা তেই দেখা যায়, তুমি লোকশিক্ষার 
জন্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ ।৩ 

হে দয়ার সাগর দেব! এই প্রণতগণের অঞ্জলি গ্রহণ কর) আমাদের অন্য কোন ধন নাই 
যাহা তোষাঁকে দিতে পারি।৪ 

তুমি বিষুম্বরূপ রামকুষ্চ এবং রামরুষ্ন্বরূপ বিধুঃ, অতএব হে অভিন্নস্বরূপ! তোমাকে 
বারংবার প্রণাম করি।৫ 

হে মহাত্বন্! আশ্চর্য তোমার মহিমা, সমগ্র জগতের প্রতি তুমি করুণাদৃ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছ। তোমার দয়ার্ঘ চিত্ত সকল লোকের রঙ্জোগ্ুণ ও তমোগুণ নাশ করিতেছে ।৬ 

হে মহাত্মন্। হেরামকৃষ্ণ। ইচ্ছা হয় তোমার চরণধুগলে পতিত হই; তোমার চরণে 
পতিত হওয়াই আঁমাঁদের সংসারসাগর পার হইবার হেতু । কিন্ত আমাদের চিত্তে কামক্রোধাঁদি 
গুরুতর শত্রপক্ষ বাস করে, ইহা্দিগকে শীগ্ব ধ্বংস কর, অন্য কিছু চাই না-_এইমান্ত প্রার্থনা ।৭ 

হে ঘোগারূঢ! তোমাকে পরমপুরুঘ ও আনন্দমম্ রূপে দেখি, আমরা মোহাচ্ছন্ন হইলেও 
তোমার নিশ্চল নেত্রদ্বয় দর্শনে আমাদের ভক্তিভাব জন্মাইতেছে! সাত্বিকগণের আর কথা কি? 
মায়ামুক্ত তূমি, আমাদের নয়নগোচর হইতেছ 1৮ 

হে যোগিন্‌ বামরুষ্ণ! বামাঙ্গে তোমার প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিদেবীও সারদা-নামধাখিণী 
হইয়া যোগ দ্বারা বিশুদ্বচিত্তা হইয়াছেন।৯ 

তোমাদের উভয়ের দৃষ্টিমাত্রে একাস্তিকী ভক্তি হইতেছে। প্রার্থনা_-আমাঁদের চিত্তের গতি 
সাধু হোক ।১* 

হে জননি! তুমি স্বামীর চরণপমীপে বাদ করিয়া! জগতে সকলের পৃজনীয়া হইতেছ, তুমি 
সর্বদা ধ্যানযুক্ত!, পতিগতপ্রীণা এবং নির্ধল শাস্তিযুক্তম্বভাবা, তুমি ইন্দ্িয়সংঘমহেতু এ জগতে ধন্তা 
হইয়া দেব রামকৃষ্ণের সহিত জনহিতকারিণী আগ্ঠাশক্তি দেবতান্দপে পরিচিত হইতেছ।১১ 

শ্রীমান্‌ আশুতোষ কর্তৃক বিরচিত এই ভক্তি-উৎপাদক একাদশসংখ্যক ফ্লোকাত্মবক ত্যোতত 
সমাধ হইল।১২ 


কথা প্রসঙ্গে 


বিশ্বধর্ম, ন। বিশ্বজনীন ধর্ম ? 


আজকাল মানুষের মনে নৃতম করিয়া ধর্ম- 
বিষয়ক জিজ্ঞানা জাগিতেছে। ধর্মবিষয়ক সভা 
সমিতির মংখ্যা বাঁড়িতেছে; সাময়িক সম্মেলনে, 
সাপ্তাহিক বৈঠকে বা দৈনিক প্রবচনে__কোথাও 
শ্রোতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। যতই 
আমরা এ যুগকে জড়বাদী ভোগবাদী বলিয়৷ 
গালি দিই না কেন, এ যুগের মান্য প্রচলিত 
ধর্মগুপিকে যেরূপ বিচার করিয়া দেখিতে 
চাহিতেছে, ধর্মের প্রকৃত বহস্য ও তত্ব বৈজ্ঞানিক 
মন লইয়া জানিতে চাহিতেছে, এত ব্যাপকভাবে 
এরূপ কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজ- 
নীতিক নেতারাও আজকাল স্বীকার করিতেছেন, 
ধর্মের ভিত্তিতেই স্থায়ী কল্যাণকর অমাজগঠন 
সম্ভব । ধর্ম-নিরপেক্ষ াষ্টরেও ধর্মভিত্তিক, নৈতিক 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হুইতেছে। 

মান্ষের মতামতের “পেওুলাম” ঘে আজ 
ধর্মের পিকে ঝুঁকিতেছে তাহার প্রধান কারণ_- 
তাহার মনের অশান্তি, জীবনের অনিশ্চয়তা । 
মাষের ব্যক্তিগত জীবনে যাহা ঘটিয়া থাকে, 
আজ বিশ্বগতভাবে তাহাই ঘটিতেছে। 
যতদিন শরীরে শক্তি-পামর্থয থাকে ততদিন 
মানুষ পুরুষকারের উপর বিশ্বাসী থাকিয়া দৈব 
কোন শক্তিকে মাঁনিতে চায় না, কিন্তু জীবন 
যতই অগ্রনর হয়, অনেক আপ্রাণ চেষ্টা যখন 
বার্থতায় পর্যবলিত হয়, শক্কি-সামর্থ্য পরাক্রমের 
উ্ধ্বপীযা অতিক্রম করিয়া! যখন অস্তাচলের 
দিকে ঢলিতে থাকে, তখন মাহুষ স্বীকার করে__ 
পুরুষকার ভিন্ন আরও একটি শক্তি আছে, 
যাহার উপর তাহার কোনই হাত নাই, বরং 
দেই শক্তিই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
গত ছুই মহাযুদ্ধের পর আপবিক ঠাণ্ডা যুদ্ধ 


মান্ধকে আজ এইরূপই এক দুর্বল অসহায় 
অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। একই সজে 
দেখা দিয়াছে শিল্পধুগের অবশ্ঠত্তাবী বিভীষিকা 
- শ্রেণীসংগ্রাম | 

গ্রামীণ শান্ত সভ্যতা গিয়াছে, ঈশ্বরের 
উপর বিশ্বাস টলিয়াছে। মানুষ আজ বিপন্ন, 
বিভ্রান্ত। ইওরোপের রেনেপা-যুগ শিল্প ও 
“বিজ্ঞানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়া যুক্তির রাজপথে 
তাহাকে ধর্ম-বিশ্বাস হইতে দূরে আনিয়া ফেলিয়া- 
ছিল, আঙ্গ তাহা এক আত্মঘাতী সভ্যতায় (যদি 
ইহাকে সভ্যতাই বলিতে হয় ) পর্যবপিত ! 

আজ যেন মাস্থষের নিশ্বাস রুদ্ধ; যাহারা 
পরিভ্রাতীয় বিশ্বামী, তাহারা একজন পরিত্রাতার 
জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে। যাহারা অব্তারে 
বিশ্বাসী তাহারা মনে করিতেছে, এইবার 
বোধ হয় পরবতী অবতাঁরের আবির্ভাবকাঁল 
সমাগত! যদি এখন না হয়_-তবে আর কবে 
সেই মঙ্জলময় শক্তি আবিভূতি হইয়া মানবের 


ছুঃখ কষ্ট দুর করিবেন ? 
ক রক 


সং 

* ধর্মজগতের আলোড়ন তিনটি স্তরে ধীরে 
ধীরে রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম দেখা দেন 
সংস্কারকগণ, তাহারা পুরাতন এঁতিহকেই 
বর্তমান ছুরবস্থার জন্য দায়ী করিয়া চান এক 
বিরাট পরিবর্তন, চাঁন এক নৃতন নিয়ম; কিন্ত 
প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে সমাজে দেখা দেন 
আর একদল মান্বষ, যাহারা পুরাতনকে ভাল- 
বাসেন। অিয়মাণ পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করাই 
তাহাদের জীবন-ত্রত, তাহার! বহিরাগত নৃতন 
নব কিছু বর্জন করিয়া পুরাতনকে আকড়াইয়া 
ধরিয়াই ভাদিতে বা ডুবিতে চান । 

প্রকৃত বিবর্তন আসে তৃতীয় আর এক 


প্রকার বিপ্লবী মানবের মাধ্যমে, তাহারাই যুগের 


৬০ উদ্বোধন 


চাকা ঘুরাইয়া দেন। অন্ভৃতির শক্ত ভূমির 
উপর ফঁড়াইয়া অতীত-বর্তমান নৃতন-পুরাঁতন 
সব কিছু গ্রহণ করিয়! তীহীরা ভবিষ্যতের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ধান! ত্াহাদেরই জীবনীলোকে 
যুগযুগাস্তরের অন্ধতমিত্রা কাটিয়া যায়, তাহাদেরই 
চিন্তাঁধাঁরায় ও ভাবের প্লাবনে জনমাঁনসে যে পলি 
পড়ে, তাহারই উপর পরবর্তা যুগের সমৃদ্ধ ফসল 
ফলিয়া উঠে! 

এইবূপ একটি যুগান্তকারী ঘটনা--ঘটিবে নয়, 
ঘটিয়া গিয়াছে! ধীরে ধীরে ঘবনিকা উত্তোলিত" 
হইতেছে, কালের যবনিকা যতই উঠিতেছে-_ 
ততই দেখা যাইতেছে ভবিষ্ততের রঙ্গমঞ্চে 
বর্তমান মানব-মনের প্রশ্নের উত্তরগ্রলি যেন 
সাজানো রহিয়াছে! এ ঘুগের প্রধান সমস্যা 
গুলির সমাধান কে ধেন পূর্ব হইতেই 
করিয়া রাখিয়াছে! আমর! শ্রীরামরুষ্চের কথাই 
বলিতেছি । তিনিই তাহার জীবনে সকল ধর্মের 
সত্যতা অন্নুভব করিয়া উ্দীরতম ধর্ম বোধের এক 
নৃতন ঘুগের সুচনা করিয়া গিয়াছেন 

নব যুগের প্রবর্তন করিতে হইলেই যে একটি 
নৃতন ধর্মের প্রবর্তন করিতে হইবে, তাহা নয়; 
বর্তমানে তাহার কোন প্রয়োজনই নাই । বরং 
বহু বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে" বিভ্রীস্ত মানব আজ 
জানিতে চায়-ধর্ম বলিতে ঠিক কি বুঝীয়? 
এতগুলি ধর্ম কেন? শব ধর্মই কি সত্য? 
বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম কোন্টি? 

তাত্বিক আলোচনায্স (90790787981 91980৪- 
৪1০0) নয়-_-অন্ুভূতির স্পর্শেই মানুষ সংশয়শূন্ত 
হয়, তাহার নকল প্রশ্নের উত্তর মিলিয়া যায়, 
তাহার হৃদয়ের সকল গ্রন্থি কাটিয়া ঘায়, তাহার 
জীবনে দেখা দেয় স্থায়ী পরিবর্তন। প্রচারক- 
দের বিবিধ যন্ত্রে অবশ্যই ঘোষিত হইতেছে £ 
আমার শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই প্ররুত 
ধর্ম, আমার ধর্মই ঈশ্বরাভিপ্রেত, আমার ধর্মই 


[৬২তম বর্ষ-_ংয় সংখ্যা 


সত্য এবং শ্রেষ্ট । আমার ধর্মই এ যুগের 
সর্বাপেক্ষী উপযোগী ধর্ম, আমার ধর্মই বিশ্বধর্ম! 
এই ধর্মেই বিশ্বশান্তি! 

অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর অধশ্ মিলিল-_কিন্ত 
একটির তে! মিলিল না, সেই একটির অতাবই 
মেঘের মতো সারা আঁকাঁশ আচ্ছন্ন করিয়া সব 
কিছু কাঁলো করিয়া দেয়। 'এতগুলি ধর্মমত 
কেন ?--এ প্রশ্নের উত্তর কই? 


ধর্মমান্রই যদি ঈশ্বরান্ুপ্রেরিত হয় এবং 
ঈশ্বর যদি এক হন, তবে ধর্মে ধর্মে এত বিভিন্ন] 
কেন, বিরোধ কেন? 


দেখা যাইতেছে আজ্জিকার যুক্তিবাদী মানব 
পুরাণ-কল্পিত বা কোন বাক্ি-নায়ান্কিত ধর্মে 
নির্ভর করিতে পারিতেছে না, গালভরা- 
নামের বিশ্বপর্মেও (০৭ 791187০7) সে সন্তষ্ট 
নয। সে চায় বিরোধের সমন্বয়, সে চাঁয় এক 
বিশ্বজনীন ধর্ম (ঢ71%9789] 26110102)। 


তথাকথিত বিশ্বধর্ম বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বজনীন ধন 
বিশ্বপ্নাবী । বিশ্বধর্ম যতই বিরাট হউক, উহ] বিবো- 
ধের বীজ বপন করে? বিশ্বজনীন ধর্ম বিরোদের 
অবসান-_প্ররুত শাস্তির আশ্রয়! বিশ্বধর্ম বৈচিত্র 
স্বীকার করে না, দাণ্ভিক সত্রাটেব মতো উহা 
অন্থান্ত ধর্মকে ছুবল ও হীন মনে করিয়া, এমন 
কি অধর্ম মনে করিয়া তাহাদের নিমূ'ল করিতে 
চায়। “বিশ্বধর্ম' যুযুস্থ জিগীযু, প্রচারশীল প্রতি- 
যোগিতাঁপরায়ণ, কখনও বা জিঘাংসাপরায়ণ। 
বিশ্বজনীন ধর্ম হিমালয়ের মতো। স্বমহিমায় বিরাজ- 
মান, সকল ধর্ম শত শত তুষারশূুজের মতো 
তাহারই মহিমা! প্রকাশিত করে, প্রতিফলিত 
কবে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম গ্রচারের উপর নির্ভর 
করে না, ইহা! চিরদিন ছিল, আছে ও থাঁকিবে। 
তবে ইহা! বোধের অপেক্ষা বাখে। এই বিশ্বজনীন 
ধর্ম বুঝিতে পারিলেই ধর্মবিরোধ তিরোহিত হুয়। 
ইহাই চিরস্তন মানব ধর্ম-_সর্বধর্মের উৎস-মুখ। 
ইহাই সনাতন ধর্ম__সব্ধর্মের মিলনভূমি। 


০ রঃ চি 


ফান্তন, ১৬৬৬ ] 


বর্তমান গণতান্ত্রিক মানব-মন সাম্রাজ্যবাদী 
মনোভাবাঁপন্ন বিশ্বধর্মগুলিতে সন্ধষ্ট নয়। 
উহাতে ব্যক্তি-স্বাতস্থ্য নাই, এগুলি কোন 
কেন্দ্রীভূত শাঁদনযন্ত্রের বা শিলীভূত (1089317996) 
নিঘ্মতত্ত্রের নির্দেশে চালিত (76810097060 
19118100)। অপরপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিটি 
মানবের নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনা অন্যায়ী 
আস্তর বিকাশের ধর্ম 


বিশ্বজনীন ধর্ম শুপু সংগঠিত (০7853596) 
এবং দিব্য ভাবে প্রকাশিত (:9%৪%]90 3:6115$023) 
কয়েকটি ধর্মকে স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নঘ) 
এ যুগের বিশ্বজনীন ধর্ের প্রধান প্রবক্তা স্বামী 
বিবেকানন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন, আমি সেই 
দিনের প্রতীক্ষায় আছি, যে দিন দেখিব 
গ্রত্যেকটি মান্নষের ধর্ম পৃথক পৃথক! ইহারই 
নাম ধর্ম-স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতাই বিকাশের 
জন্য প্রথম প্রয়োজন | ধর্মব্যাপাবে ভারতে 
এই স্বাধীনত। ছিল বলিয়াই এখানে মাহুয 
আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উঠিবার সাম্য 
লাত করিয়াছে। ধর্ম এখানে মান্গষের 
আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে নাই, এবং 
ধর্মচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র এখানে কখনও 
আধ্যাজ্মিকতাঁকে ক্ষুপ্ন করে নাই । 

এই বিশ্বঞ্জনীন ধর্ম বুঝিতে হইলে সর্ব 
প্রথম সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে 
হইবে। ঈশ্বর যখন সকল ধর্মের শষ্টা, তখন 
বুঝিতে হইবে-দেশকালের প্রয়োজনে তিনি 
বিভিন্ন ধর্গুপথ সৃষ্টি করিয়ীছেন, ইহার কোনটিই 
ভুল নহে, তবে সকলগুলিরই মূল্য আপেক্ষিক। 
যখন যেখানে যেভাবে প্রয়োজন, তখন সেখানে 
সেভাবে তিনি আত্মগ্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর 
যখন সকলের পক্ষেই মঙ্গলময়, তখন মকল 
ধর্মেই তিনি তাহার শক্তি গলিয়া। দিয়াছেন, 
তাহার বিশেষ প্রিয় একটি ধর্ম বলিয়া কিছু 
থাকিতে পারে না। প্রত্যেকটিতেই দিদ্ধি সম্ভব 
এবং উহা সাধন- ও নিষ্ঠা-সাপেক্ষ। 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬১ 


আজিকার এই সক্টের দিনে এই প্রকার 
উদ্দার ভাব একান্ত প্রয়োজন, কারণ একমাত্র 
এই প্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনৌভাবই 
মানুষকে মাঙ্গষের প্রতি গ্রীতিসম্পন্ন করিতে 
পারে, বিশ্বজনীন ধর্মভাবই বিশ্বমানবের একা 
স্থাপন করিতে পারে, আজ মাহ সমষ্টি-মৃত্যুর 
সম্মুখীন পর্বযানবের এক্যবোধ ব্যতীত অন্ত 
কিছুই আজ তাহাকে বক্ষ! করিতে পারে না। 


একটি মানুষকে অন্য যাঁনুষ হইতে পৃথক 
করিয়াছে_ প্রথম তাহার শরীরবোধ এবং 
শরীর-কেন্দ্রিক ছোট বড় স্বার্থ! তাঁরপৰ ভাঁষা, 
জাতি, ধর্২_সব একে একে আঁপিয়া প্রাচীর 
তুলিয়া একদল মানষকে আর একদল হইতে 
হইতে পৃথক করিয়াছে । কিন্তু চীনের প্রাচীরের 
যুগ কাটিয়া গিয়াছে; হিমালয়ের প্রাচীরও 
আজ ভাঙ়িঘা পড়িতেছে। দেক্ষেত্রে এ নকল 
কৃত্রিম ও অকুত্রিম প্রাচীর অস্বীকার করিয়! 
আজ আমাদের দাঁড়াইতে হইবে বিশ্বের প্রাঙ্গণে 
শুধু মানবত্থের পরিচয় লইয়া। মানুষ শুধু 
দেহটুকুই নয়, দেহ-মন-আত্মা-সমস্থিত পরিপৃ্ 
মান্য । নিজের প্রকৃত পরিচয় যখন আমর! পাইব, 
তখন কি আর আমরা পশুর মতে] দন্ত প্রকীশ 
করিয়াই পরম্পরকে অভিবাঁদন করিব? না 
নিম্ন স্তরের কামনা-সর্বন্ব মাহুষের মতো পরস্পরকে 
ঈ্ধাদ্বেব কতিম়াই জীবন কাটাইয়া দিব? 
আত্মার উদ্বারভাবে প্রতিষ্ঠিত মাহুষই প্রকৃত 
্রা্বভাবের অধিকারী হুইয়৷ সর্বপ্রকার ভয়শৃন্ত 
শাস্তিপূর্ণ সমাজ রচনা করিতে পারে--যেখানে 
সকল মানুষের শুধু দেহগত অভাবই দূরীভূত 
হইবে নী, মনের অভাব্রও পুরণ হইবে, 
নৈতিক বিকাশ ও আত্মার দ্ফুরণ প্রতিটি 
মাঁ্ষকে পরিপূর্ণ মানুষে ব্ূপাস্তরিত কৰিবে। 
বিশ্বজনীন ধর্মবৌধ তাহারই প্রস্তুতি। 


চলার পথে 
াত্রীঃ 


এ পৃথিবীতে মানুষের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিষ মানুষ নিজেই । তাই সে তার মমগ্র 
জীবন ধরেই আশ্চথ বস্ত্র প্রাণসত্তাকে ধরবার সাধন/য় থাকে ব্যাপ্ত । কত তুলনা, কত দর্শন, কত 
অনুভব, কত স্বপ্ন, কত আদর্শ__আঁজীবন তাঁকে এই মহা আবিষ্কারের ধ্যানে তন্ময় রাখে। তাই 
সে ছোটে, কথ। কয়, কথ! শোনে, মিতালি পাতার; আহ্যেব কাছে পিজের মূল্যায়ন করতে চায়; 
সাঁধন করে, সংসার পাতায়_এমনি কত কি! এক কথায় মানুষ তার এই জীবনটাকে দিসেই তার 
জীব-শরীরের আনন্দ-কেন্দ্রের অন্ষণ চালায় । তার কাছে জীবনটার তাই অনেক দাম; তবুও 
জীবন একদিন তাকে ফাকি দিয়েই লরে পড়ে! 

পন্মপাতায় জলের ফোটার মতোই এ জীবনৈর স্থিতি; ছুঁচের মাখায় সরষের অবস্থিত্তির 
মতোই তা আবার অস্থির। অথচ এই চির-যাযাবর জীবনটাকে স্স্থির ক'রে দাড় করাবার জন্যই 
মানুষের শতেক চেষ্টা ও সহস্র আকুতি সধস্ত জীবন ধরেই--বার্থতার অট্রহাস্তে উতরোল হয়ে 
ফেটে পড়ছে । য! খোজার জন্য সে একদিন জীবন আরস্ত করেছিল, সে খোঁজা শেষ না 
করেই পে চলে যায় জীবনাস্তরে । 

তা বলে জীবনটা কি শুধু ফাকি দিয়েই তৈরী )--এইটেই কি ভাবতে হবে? মনের 
সাগরের এই ব্যর্থ ঢেউ গোঁন। কি কোনদিনও শেষ হবেনা? তা কে বলেছে? জীবনে সত্যকার 
রূপ বুঝতে হ'লে সমস্ত স্থ্টি ধ্বংস হ'য়ে গেলে যেটি থাকে, সেটি বুঝতে হবে। সেইটি উপলদ্ধি করতে 
পারলেই-_স্্টি পূর্বের সেই “নংকে--অর্থাৎ যা জন্মায়ূণি, বামরে না, যা আছে--এবং যা আছে 
বলেই সকলে আছি--তাকে বুঝতে পারবো । এবং এই বুঝতে পারাটাই শ্রেষ্ঠ বিছ্যা_ পরা বিদ্যা। 
'ংকে জানাই পরাবিদ্যা। সেই সংই চিৎ, ত্যই চৈতন্যময়, জ্ঞানময় । 

কখ।টায় হেয়ালি এসে গেল। কিন্তু ভাষার সাহাথ্যে যাকে বোঝ(নো যায় না, যা অনুভবে 
অনুভব করতে হয়, যা কথা.হারনোর নীরবতায় নিশ্চল থাকে, যা বিচারের ব্যাখ্যায় বিচিত্র হয় 
মাত্র_তাকে অন্য কি ভাবে আর বোঝাতে পাগবো? তবু বলি: দেই “সৎ জিনিষটি আঁছে, 
এইটেই সত্য-__-আর সব কিছু অসত্য। তা ঝলে তা এখানে আছে বা ওখানে আছে, তাও নয়; 
সে দুরে আছে বা কাছে আছে, তাও নয়। জীবনের এপারে বা ওপারে দে রয়েছে, তাও বঙ্গতে 
পারি না, তবে তা যে সকল ভয়-শৃন্যতার মাঝে অশৃঙ্থলিত অবস্থায় মুক্ত হয়ে অবস্থান করছে__ 
এইটেই আমাদের পুরোগামিগণ-__ধীরা পেই “সৎ'কে ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন__বলে গেছেন। 

এঁ সৎ? বা অনন্ত সন্াকে বুঝতে হ'লে আমার্দের বাহ জাগ্রৎ জীবন-বোধকে যে মেরে ফেলে 
তাকেই আবার স্বপনের স্থুত্ে কাছে ডাকতে হবে, তা নয়। তবে আমাদের চোখের দৃষ্টিকোণটাকে 
দিতে হবে বদলে। উদাহরণ দিয়ে বলি : জলে চাঁদের প্রতিবিশ্ব পড়েছে, তাই দেখে জলের চাদকে 
ধরবার জন্ত নীচে তাকালে কোনদিনই টাদে পৌছষ না, তাই উধের্ তাকিয়ে টাদ্ের যথার্থ 
অবস্থানকে করতে হবে আবিষ্কার। দলেই ঠিক ঠিক দেখার দৃষ্টি পরিবর্তন করলেই আমাদের 
চোখ ঘথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহ্াধ্য করবে। অন্যথায় এ ছায়া-টাদের পেছনে ছুটে 
বেড়ালে তো চিরকালই তা! অধরা থেকে যাবে। 


ফাল্গুন, ১৩৬৬ ] চলার পথে ৬৩ 


কিন্ত এই সত্যকাবের ধরাটাও কি সম্ভব? এই মীমার মাঝে অশীমকে ধরা? উত্তবে 
বলব £ হা সম্ভব, আর এইটুকু বোঝাবার জন্টইতো অবতারদের জীবন ও বাণী আমাদের সুমুখে 
তুলে ধরা রয়েছে । আমর! আমাদের জৈব-দমস্াঁর নানান জটিলতার পাচিল তুলে তাঁদের সেই 
উপলব্ধ বস্তুর আস্বাদনের সৌভাগ্য থেকে নিঙ্গেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছি । কেউ বা এ পাচিলের 
ওপর থেকে একটু আধটু উকি মেরে দেখছি; কিন্তু এ পাচিল ভেডে ভূমিসাৎ কারে দিয়ে, লক্ষের 
দু'একজন যাত্র, নিজেকে মুক্তির অবারিত প্রান্তরে টেনে এনে, সেই সত্যের অপূর্ব দর্শন-সাগরে 
নিজের ভীব-জীবনের দৃষ্টি-গঙ্গার সাগর-সঙ্গম রচনা করেন। ফলে তার! নিবিকল্পী সমাধিতে দৃষ্ট 
সপ্টির সেই আদিম ধ্বংসাত্মক পরিবেশের মাঝে ধাড়িয়ে অদ্ভূত এক সংবেদনার সাহায্যে সেই 
'সং-এর সানন্দ অন্থভব করেন। 


এই “মিৎ-এর প্রতি দৃষ্টি ফেরাঁবার জন্য আমাদের জগৎ থেকে বিচ্যুত হায়ে বাহিরের 
কোন কিছুর ওপর নির্ভর করতে হবে, তা নয়) আযাঁদের অন্তর থেকেই সেই শক্তি আসবে। 
শুধু আপবে নয়--তাই-ই আসে। উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির 
জীবনবের অহ্ুদরণ করেই তা আমরা বুঝে নিতে পারি। 

এই আস্তর শক্তিকে জাগাতে হ'লে মিজের মনকে নিজেরই বিবেক দিয়ে জনন করতে 
হবে। মনের নিষ্সীভিমুখী সকল প্রবৃত্তিকে করতে হবে উরধবী1ভিমুখী এবং এর জন্য সবচেয়ে ঘা 
বেশী সাহায্য করবে তা হচ্ছে একটি জীবন্ত আদর্শান্ুসরণ। এই আদর্শাহুদরণের জন্য চাই 
সেই আদর্শের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি । তাহলে, সেই দৃষ্টির স্্মুখেই ফুটে উঠবে সেই দিব্যা-দৃ্টি 
যার সাহাখ্যে আমর! ঈশ্বর-লীলার রহস্য উদঘাটন করতে পারি। তখনই জানা হ'য়ে যাবে 
ভার নিয়ন্ত্রণীধীন এই বিশ্বজগত্কে_-আর শেষ পর্যস্ত নিজেকেও, যা জানা হয়ে গেলে আর 
অন্য কিছু জানা বাকী থাকে ন|। 


এ সর্বপ্রার্থির এশ্বরিক শক্তি আমাদের মধ্যেই ভান্বর হয়ে রয়েছে । আমাদের উদ্দেশ্য 
হওয়। উচিত, এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা । এর জন্য, এ পথের প্রধান বাধা “ভয়কে 
সর্বাগ্রেই দূর করতে হবে। ভয় দূর করা তখনই সম্ভব, খন “আমবা দূর্বল-_এই মহা পাপবোধ 
আমাদের মন থেকে চিরতরে হবে উন্ম,গিত। তখনই আমর! স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাম নিতে পারবো 
আমাদের মধ্যকার এশ্বরিক সত্তার সাধতৌম স্বাধীনতার খোলা আকাশে । অথচ আশ্র্। এই 
স্বাধীনতাকেই আমর! আমাদের প্রবৃত্তির শিকলে বেপে রেখে নিজেদের অগ্রগতি নিজেরাই 
স্তব্ধ করে রেখেছি-_নোউর ফেলে দীড় টানার মতো। এই বন্দী জীবনের অবসান 
ঘটানোর জন্ভ আমাদের নিজেদের শক্তিই একমাত্র কার্করী। যেমন করেই হোক এই বন্দী 
জীবনের অবসান ঘটালেই আমরা বুঝতে পারবো--আমরা চিরম্বাধীন_ন্বপ্লের কেমন এক 
অলীক কল্পনার মোহে নিজেকে এতদিন বন্দী ও শক্তিহীন ঝুলে মনে করেছিলাম মাত্র । মন্রে 
সেই অবাধ স্বাধীনতার দিবালোকে সকল কিছুই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সকল কিছুই তার যথার্থ স্বরূপ 
নিয়ে স্থমুখে এমে দাঁড়ায় । ফলে, সেখানে কোন ম্বীচিক1 থাকে না, থাকে না কোন কুহেলিকা, 
কোন স্বপ্ন বা মোহ। বরং দ্রষ্টার আস্তর সৌন্দর্যের আলোকে তখন সে নিজেই যে কেবল নিজের 
প্রতি আকষ্ট হয় তাই নয়, অন্য সকলেও তার প্রতি এ আত্মিক আলোর প্রেম সৌন্দর্যে, আক্ষ্ট 
হয়। এমন কি এ অনির্বাণ আগ্তনে পতঙ্গের মতো সকলে ঝাপিয়ে পড়তে চায়_ঝাপিয়ে 
পড়েও তবে তাতে তাদের পাখা পোড়ে না, প্রাণ যায় না, বরং এক মৃত্যুহীন জীবনের 
উধবলোকে বিচরণ করার শক্তি হয়। 


পথিক, এখনো নীরব কেন? অপরূপ রূপ-রাঁগে তোমার স্থমুখেই তো সেই সত্যের রবি 
রয়েছে জেগে_ শুধু জুমুখে নয়, তোমার ভেতরেও! আকাশ-বাতাল, আর তোষার এ 
শ্যামল বনানীর দিকে তাকিয়ে দেখ! দেখ, সেই রাঙা সত্যের অরুণ-রাগেই তো তাদের 


৬৪ উদ্বোধন 


প্রাণের সাধনদীপ্তি রাঁডিয়ে গেছে । দেখ, একবার দেখ; তাহলেই বুঝতে পারবে, কেমন ক'রে 
সেই পরশমণির স্পর্শ লেগে তোমার মরচে-পড়া মন-লোহা! চেতনার হ্বর্ণথণ্ডে রূপায়িত হবে। 
তখনই বুঝবে সেই কৃষ্ণের মহাকর্ষণ। তাই বলি, ওগো পথিক, মাঁঝ-পথেই থেমে গিয়ে 
তোমার জীবনকে সঙ্কুচিত কোরোনা। মনে রেখো, সনাতন এহ্বর্ষের শ্রেঠ উত্তবাধিকানী 
তুমি নিখিলের অস্তলশীন আনন্দ-বঙ্কার জেগে রয়েছে তোমারই কণ্ঠে। তুমি মে-সব তুলে 
নিজেকে আর কত ঘুম পাড়িয়ে রাখবে বলো? ওঠ, জাগ, মহাসাধনা খুলে দিক তোমার 
নিয়তির দ্বার_ প্রবেশ করে! সেই আলোর রাজদ্বে-_অমৃতময় হয়ে যাক তোমার জীবন । 
চল, আর দেরী নয়। শিবান্তে সন্ত পন্ছানঃ। 


তোমার আসার বারতা এল গো! 


শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তা কাব্য শ্রী 


[ ৬২তম বর্ষ--২য় সংখ্যা! 


বসন্ত-বাগ দোলা দিয়ে যায়, 
শিহরণ জাগে মনে, 

তোমার আসার বারতা এল গো, 

কুন্ুমিত বনে বনে! 
গায় আগমনী পিক কুহু-বোলে, 
ব্যথিত হৃদয় ব্যথা আজ ভোলে, 
দীর্ঘদিনের বিরহ ঘুচিছে 

সেই সর আলাপনে ! 
তোমার আদার বারতা এল গো, 

শিহরণ জাগে মনে! 
কচি কিশলয়ে কি যেন আভাপ 

সহসা উঠিছে ফুটে, 
সবুজ বনের ছায়া-বীথি ছেয়ে 

বুল পড়িছে লুটে ! 
অশোকের রাঙা ঠৌটে ঝরে হাসি, 
রডের নেশায় পলাশ উদানী, 
কৃষ্ণচূড়ার রূপের বাহার 

নব রূপে ভারি উঠে! 
বিশ্বহৃদয় বূপময় হ'য়ে 

স্বরূপ তোমার ফুটে! 
নদী আজ গায় কুল্‌ কুল শ্বরে, 

দিকে দিকে বাশী বাঙ্জে! 
ভোমার চরণ-ছন্দ যেন গো, 

শুনি আমি তারি মাঝে ! 


সীমাহীন নভে তোমার নয়ন, 
করুণার দিঠি করে বিকিরণ, 
তোমার মুখের ্বগাঁয় শোভা 
দিগ দিগন্তে রাঁজে। 
তোঁমার আপার বারতা লয়ে গে 
দিকে দিকে বাশী বাজে! 


পরশুন তব অঙ্গে লাগিছে 

ভোরের অক্ষণ-করে, 
চাদের অমিয়-জো1ছনা ধারা 

স্মিত হাসি তব ঝরে! 


জডের মাঝারে জেগে উঠে প্রাণ, 
দিকে দিকে বতে পুলক-উজান, 
শীর্ণ। ধরার বুক ভরি আজ 
অনুরাগ সঞ্চরে ! 
তোমার আলীর বারতা এল গো, 
অস্তরে অন্তরে! 


এল মধু তিথি মধুর লগ্নে 
মধু-ঝরা মধুমাঁসে, 
আকাশে বহিছে মধুর প্রবাহ 
বাতাসের শ্বাসে শ্বাসে! 
বিশ্ব-দৃশ্য আজি মধু-মাখা, 
মধু দিয়ে যেন চরাচর ঢাঁকা, 
জাগিয়া উঠেছ তুমি চির-রাকা 
মধুভরা চিদাকাশে! 
তোমার আসার বারত। এল গো, 
ভূবনের চারিপাঁশে 


শ্রীরা মকষ্ণ-“দর্শন' 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


মহাদেববাবু বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। 
শ্ীরামকৃষ্ণ-শিক্ষার দার্শনিক সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া 
পাইতেছেন না । বহু বৎসয় হইতে শ্রীরাম- 
রুষদেবের জীবনী ও উপদেশাঁদি পড়িতেছেন, 
আলোচন| করিতেছেন, ভাঁল লাগে, আনন্দ 
পান, ধর্মজীবনে একটি বিশ্বাস, সাহস, উৎসাহ 
বোধ করেন। ইহার বেশী কখনও তলাইয়া 
দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সেদিন বন্ধু 
শিবদাসবাবু__দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শিবদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায্--মনে একটি খটকা লাগাইয়া 
দিয়াছেন। তাহার মতে শ্রীরামকষ্জদেবের 
উপদেশ উপর-উপর পড়িলে কিছুই বোঝা হয় 
ন1। শ্রীরামকুষ্ণদেবের দার্শনিক মতব্ুদ জান। 
প্রয়োজন, তবেই তাহার উপদেশের তাৎপর্য 
ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 

শিবদাঁপবাবু জিজ্ঞানা করিলেন, বলুন তো! 
মহাদে ববাবু, শ্রীরামরুঞ্চ কি অদৈতবাদী ছিলেন? 

--তা তে! বলতেই হবে, অদ্বৈতবাদী শঙ্কর- 
পন্থী সন্ন্যাপী তোতাপুরীর কাছে তিনি যখন 
মন্যান নিয়েছিলেন। 

শিবদাঁসবাবু বলিলেন, সে হ'তে পারে--এক 
সময়ে তিনি এ সাঁধনা করেছিলেন; কিন্ত 
পরব জীবনে তিনি তো! বরাবর কালীমন্দিরে 
যেতেন, প্রণাম করতেন, পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, 
কালীমুর্তিকে চামর করতেন । আবার কীর্তন শুনে 
তার ভাব হ'ত, সমাধি হস্ত। অধৈতবাদের 
সঙ্গে এ সকল আচরণের সামগ্তস্্া কোথায়? 

মহাদেববাবু বলিলেন, কেন স্বং শঙ্ক- 
রাগাধও তো দেবদর্শন দেবপুজা করেছেন, 
দেবদেবীর স্তবস্ততি লিখে গ্নেছেন। অথচ 

ঃ 


তাঁকে তো অগৈতবাদের একরকম প্রতিষ্ঠাতা 
বলা চলে। অট্্ধতবাঁদ মানলেও বোধ করি 
দেবদেবীর ভক্তি আটকায় না। 
শিবদাসবাবু শঙ্করাচার্ধ নেবদেবীর স্তব- 
॥স্বতি লিখেছেন সত্য কথা, কিন্তু ্রীরামরুফের 
ভিতর যে রকম (তাঁর পরমহংসত্ব লাভ কর- 
বার পরেও) একটা জমাটী ভক্তিভাৰ দেখা 
যায়, তার ভিতর সে রকমটি ছিল কি? এ 
যেন শিশ্তপামস্তদের জন্যে বা মন্দাঁধিকারী 
গৃহস্থদের জন্যে দায়ে পড়ে ভক্তিবাদ খ্যাপন। 
শঙ্বরের মমগ্রগ্রশ্থাবলী পড়ে দেখুন-_তীর মূল 
স্থরটিই হ'ল, ব্রদ্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা আর জীব ও 
ব্রদ্ধ কোনও ভেদ নেই। বার বার তিনি 
পারমাথিক সত্যের কথা বলছেন। সেই সত্যের 
তুলনায় এই জীব-জগৎ তো! বটেই, দেবদেবীও 
মিথ্যা। কিন্তু শ্রীরামরুষ্ণদেব মা কালীকে 
কখনো মিথ্যা বলতে পারতেন কি? 
*. মহাদেববাবু- রন? অদ্বৈত সাধনার 
আগে তিনি তো কল্পনায় জানরূপ অসি দিয়ে 
মা কালীর যৃ্তি দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, আর 
যেই এরূপ করা অমনি তার মন হু হু ক'রে 
নামরূপের রাজ্য ছেড়ে নিবিকল্প সমাধিতে 
মগ্ন হয়েছিল। 
শিবদাসবাঁবু_সে হ'ল সাধন-অবস্থার কথা । 
কিন্ত আমি বলছি পরবর্তী কালের পরমহুংস- 
দেবের কথা। যখন তিনি সাধনা শেষ ক'রে 
্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, লোকশিক্ষক হয়েছেন, খন 
তার ফিলমফি দানা বেধেছে, তখনফাবর কথা। 
সেই অবস্থায় তিনি কিনা কালীকে, রাধা- 
কুষণকে উড়িয়ে দিতে পারতেন 1-যাদ্িক বলতে 


ভঙ 


পারতেন? নিত্য মন্দিরে যাওয়া চাই, প্রসাদ 
খাওয়া চাই, ভগবানের কত রকম নাম কৰা 
চাই। অদ্বৈতবাদী কি এ সব করবে? শ্রীরাম- 
রুষ্ণের গর তোতাপুরীর দৃষ্টিভঙ্গী ফি ছিল? 
রামকুষ্ণদেব যখন হাততালি দিয়ে মায়ের নাম 
করতেন, তখন তিনি তো ঠাট্টা ক'রে বলতেন, 
'রোটি ঠোকতে কেও? 

মহাদেববাবু-তা, তোতাপুরীর মতো 
গৌড়া অদ্বৈতবাদদী দেবদেবীকে উড়িয়ে দিতে 
পারেন, কিন্তু শঙ্করাঁচার্ধ সনবন্ধে একথা বল! চণে* 
না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, আমার 
ধার্ণ!। 

শিবদানবাবু-_ হা! আপনার ধারণা হ'তে পারে। 

কিন্তু এটা হ'ল 18808 (অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ) 
ধাঁরণা। এর দামবেশীনয়। আপনার ধারণা 
প্রমাণসহ নয়। শঙ্কবের দেবভক্তি তার ফিলসফিতে 
পাত্তা পায় না। ওটা শঙ্করের লেখায় ও চরিত্রে 
একটা ফালতু জিনিস, এমনকি অবান্তর জিনিসও 
বল! চলে। কিন্তু শ্রীরামকুঞ্ণের কালীভক্তি বা 
কুষ্ণভক্তি এ রকম ফালতু জিনিস নয়। কালী- 
ভক্তির 7১801:£:0000 (পটভূমিকা) ছাঁড়া শ্ররাম- 
কৃষ্ণকে ভাবাই যায় না। শঙ্করাচার্য যত স্তবন্তোত্র 
লিখেছেন তার সবগুলিকে বাদ দিলেও শঙ্করের 
জীবন ও বাণী অটুট থাকে। 

মহাদেববাৰু একটু দমিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তা হ'লে শিবদাসবাবু, আপনি 
কি ব্লতে চান শ্রীরামকঞ্জদেব অছৈতবাদী 
ছিলেন না? 

শিবদাসবাব-_হা ঠিক। আমি বলবে! তিনি 
অচ্ৈতবাদা ছিলেন না। 

মহাদেববাঁবু_-তবে কি বলতে চান তিনি 
দ্বৈতবাদী ছিলেন ? 

শিবদাসবাবু-_না, তাও বলতে চাইনে। 

- বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ? 


উদ্বোধন 


1[ ৬২তম বর্--২য় সংখ্য 


-না। 

_-ছ্বৈতাদ্বৈত 1--অচিস্ত্যতেদীভেদ ? 

_না। 

মহাদেববাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তাহলে আপনি কি বলতে চান? 

শিবদাসবাবু বিজ্ঞজনৌচিত উদার হাসি 
হাপিয়৷ মহাদেববাবুর দুই হাত ধরিয়! বলিলেন, 
বহন, স্থির হয়ে বনস্থন। আমার গবেষণা, 
পরীলোর্চনা, নিভৃত অন্ুধ্যানের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের 
দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যা বুঝেছি ত আপনাকে 
আজ বলবে! । শ্রীরামকৃষ্ের দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট 
ধারণ! না থাকলে তার উপদেশ্রে মর্ম বুঝতে 
পারবেন না। 

শিবদীসবাবু বলিয়! চলিলেন। প্রতীচ্যের 
প্রাচীন শ্রীন হইতে বর্তমান ইয়োরোপ- 
আমেরিকার বু ইজম্এর কথা তুলিলেন, 
প্রাচ্যে মহেন্দ্রজারো, প্রাচীন পারম্য, মিশরের 
দেবদেবী'ধর্মতত্‌ হইতে শুরু করিয়া কর্তীতজা, 
বাউল, পাই প্যস্ত কিছু বাদ দিলেন না। মহা 
দেববাবুর মাথা ঘুরিতে লাগিল। তীহার অশ্বত্তি- 
ভাব দেখিয়া শিবদাসবাবু বলিলেন, আর একটু 
ধৈর্য ধরুন মহাঁদেববাবু। ব্যাকগ্রাউওট৷ খাড়া 
ক'রে নিই--তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের দিন্থেসিস্‌-এ 
আমবো। কিন্ধ মহাদেববাবুর পক্ষে সেদিন 
আর অপেক্ষা করা সম্ভবপর হইল না। অত্যন্ত 
ক্লাস্ত বোধ করিতেছিলেন, ঘুম পাইতেছিল, 
মনটাও ভীষণ খি'চড়াইয়! গিয়াছিল। 

পুনরায় কয়েকদিন পরে উভয়ের দেখা। 
শিবদাসবাবু বলিলেন, আহন্গন সেদিন্কার 
আলোচনাটা আবার শ্তরু করা যাক। মহাদেব- 
বাবু বলিলেন, আমার মাথায় ঢোকে ন! আপনার 
ফিলদফি। শিবদাঁসবাবু বলিলেন, উপায় নাই। 
শ্ররামরুষের ফিলমফি না বুঝলে শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদেশ পড়া বৃথা, তার উপদেশ পালন স্থকঠিন। 


ফাস্তন, ১৩৬৬ ] 


মহাদেববাবু আর কি করিবেন? সথবোধ 
বালকের মতো বপিয়া রহিলেন। শিবদাপবাবু 
বলিয়| চলিলেন। মহাদেববাবু যখন বাত 
এগারোটায় ছুটি পাইলেন, তখন তাহার মাথা 
যেন ছি'ড়িয়া পড়িতেছে । 

তাহার পর আরও তিন দিন এই অত্যাচার 
চলিল। কিন্তু কোনও স্থফল হইল না। 
মহাদেববাবু শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-খ্যাপিত 
শ্রীরামকষ্ণ-দর্শনের কুলকিনারা নিবূপণ করিতে 
পারিলেন না। নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে 
ইচ্ছা হইল। নানা সংশয় উঠিয়া মনকে তোঁল- 
পাড় করিতে লাগিল। শ্রীরামরুষ্ণের সহজ- 
বোধ্য উপদেশগুলিও যেন ছুনির্ণেয় রহস্যের 
কাঁলো পোঁষাক পরিয়া ভূতের মতো তাহাকে 
ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। 

মহাদেববাবু সতাই বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। 

চর ০ এ 

কয়েকদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ*করিয়া 
মহাদেববাবু ঠিক করিলেন অন্ততঃ ছুই মাস আর 
শিব্দাসবাবুর সহিত সাক্ষীতৎ করিবেন না। যদি 
শ্ররামরুষেের দর্শন আবিষার করিতেই হয়, তাহা 
নিজের চেষ্টাতেই করিবেন । শ্রীরামকৃষ্ণের নামে 
কথিত শিবদাম-বাণী শুনিয়া আর সময় নষ্ট 
করিবেন না। 

মহাক্টেববাবুর মনে হইল শ্রীরামকুষেণের নিজের 
জীবনই তাহার উপদেশের স্স্পষ্ট ব্যাখ্যান। 
তাহার শিক্ষা! ঘ্দি কোনও স্থলে বুঝিতে ন1 পাবা 
যায়। শবজাল স্যরি করিয়! উহা! বুঝিতে যাওয়া 
নিরর্থক। উচিত, এ উপদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট 
তাহার জীবন-চর্ধার অবলৌকন। এ জীবনচর্ধাই 
তাহার উপদেশকে স্পষ্ট করিয়! দিবে। 

তিনি কি অ্ৈতবা্দী ছিলেন ? ইা। কেননা 
দিনের মধ্যে বছবায় তাহার যন নিবিকলপ 
মমাধিতে নামন্ধপের অতীত অন্থয় সতোো ডুবিয়! 


শ্রীরামকৃষ-দর্শনা 


১৩০ 


বাইত। 'সর্বং খবিদং ব্র্গণ এই অন্ভূতি তাহার 
সহজ ও স্বাভাবিক হুইয়া গিয়াছিল। “বিগ্ঠাবিনয়- 
সম্পন্ে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব স্বপাঁকে 
চ পর্ডিতাঃ মৃমদশিনঃ ॥ গীতার এই শ্লোকে 
বর্ণিত নমদৃষ্টি স্বতই তাহাতে পরিলক্ষিত হইত। 
অহ্বৈতবাদ আর কাহাকে বলে? 

তবে তিনি কালীঘরে যাইতেন কেন? "মা 
মণ? করিতেন কেন ? সংকীর্তানে মাতিতেন কেন? 
অদৈতবাদের সহিত ইহাদের সামগ্রন্য কোথায়? 
ঠ্বতবাদ ও অদ্বৈতবাদ একই ব্যক্তিতে কি 
করিয়া মম্তভবপর ? 

মহাদেববাবুর মনে হইল, এই দার্শনিক 
সংশয়ের উত্তরও কোন নৃতনতর দার্শনিক 
শব্দবিন্তা হইতে মিলিবে না, মিলিবে শ্রীবাম- 
কৃষ্ণের জীবন হইতেই । শ্রারামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ 
যেমন তাহার আচরণ ছারা সমধিভ, তাহার দ্বৈত 
উপাসনাঁও মেইরূপ তাঁহার বহুতর ব্যবহারে 
প্রমাণিত। কোন্‌ দার্শনিক তত্বে দীড়াইয়া 
তিনি অদ্বৈত ও দ্বৈত__ছুইকেই এইভাবে সমান 
মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা নাই বা 
লিপিবন্ধ করিতে পারিলাম। তত্বের বর্ণনা বড় 
কথ! নয়, বড় কথ তত্বের অন্থভূতি | শ্রীরামকষ 
প্রশ্নাণ করিয়া গিঘ্লাছেন (তাহার অন্ৃভৃতি ও 
আচরণ দ্বারা) ষে, অছৈতবাদের নিধিশেষ আত্মা" 
ভূতি এবং সমাধি হইতে নামিয়া আন্বত্ন্বপর্যস্ত 
সর্বভূতে সর্ববস্ততে এক সমরণ ব্রদ্ধান্ভৃতি লাত 
করিয়াও ভক্ত ও ভক্তির আনন্দ ও দার্থকতাকে 
স্থান দেওয়া ষায়-_শুধু এক মতে নয়, অজল্প মতে 
অজন্রভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অত্বৈতানুভূতি সত্য, 
ভক্তিভাবও সত্য । তাহার অদ্বৈত দ্বৈতকে হীন 
কবে নাই, তাহার দ্বৈত অহ্বৈভতকে লঘূ করে নাই। 

ইহা কোন্‌ দর্শন ?-_ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ 
দশন) তাহার আীবন একটি ছ15। তীছার 
পক্ষে ঘাহা সম্ভবপর হইয়াছে, অপরের পক্ষেও 


৬৮ উদ্বোধন 


তাহা সম্ভব হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবন-ছাঁচে আমরাও আমাদের জীবন গঠন 
করিয়া যাইতে পারি-ে জীবনে অদ্বৈত ও 
দ্বৈতৈর সমন্বয় সম্ভবপর। নানা মত লইয়া 
বিরোধ যে নিরর্৫থক, তাহাই শ্রীরামকষ্ণ-জীবন- 
দর্শনের যূলকথা। শ্রীরামক্ষ্কের শিক্ষা তীহার 
ভাম্বর জীবনের উপর দ্ীড়াইয়! আছে। এই 
জীবনকেই অন্ুধ্যান করিতে হইবে, তবেই 
সাহার শিক্ষা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । 
না, ্রীরামকষ্ণের নামে নৃতন কোনও “ইজ ম্১ 
এর প্রয়োজন নাই। এ ইজম্‌কে খাড়া 
করিতে গিয়া অহ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিতে 
হইবে, দৈভবাদকে মুগ্ডন করিতে হইবে, আরও 
কত কিছুকে গালাগালি দিতে হইবে। সমগ্র 
প্রক্রিয়াটিই শ্রীরামরুষ্₹-ভাবের বিরোধী । তিনি 
কিছু ভাঙিতে আঙেন নাই, কাহাকেও 
ছিরস্কার করিতে আসেন নাই। সকলকে 
পুরা সম্মান, শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া গিয়াছেন। 
এই নমস্থিভ দৃষ্টিভঙ্গীকে তোমাদের দার্শনিক 
অভিধানের বাছা বাছা শবের সংশ্লেষ-বিশ্লেষ 
দ্বারা একটি নূতন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে 
যাইও না দার্শনিক! বড় অন্যায় করিবে 
শ্রীরামকষের উপর। বঙিও না_'ইজম্? ন1 
হইলে, দর্শনের সুস্পষ্ট উপন্যাস না হইলে 
ীরামকৃষ। মহিমাহীন, বিদগ্ধ স্ধীসমাজে তিনি 
অপাঙক্রেয়। তাহাকে বরং অপাঙক্রেয়ই 
থাকিতে দাও। 

মহাঁপুরুষদের উপদেশ তাঁহাদের জীবিত- 
কালে যাহারা শুনে, শুনিয়া তাহাদের প্রতি 
আক্কষ্ট হয়--তাহাদের শক্তি ও প্রেরণায় উদ্দ্ধ 
হয়) তাহারা এ উপদেশগুলিকে মহাপুরুষদের 
জীবনের সহিত এক করিয়া! দেখে বলিয়া তাহা- 
দের নিকট উপদেশগুলিতে বিশেষ কোন কুয়াসা 
থাকে না। উহা বুঝিতে কোন লিখিত 


[৬২তম বর্--২য় সংখা 


ভাষ্যটাকার প্রয়োজন হয় ন|। যর্দি কোন 
সংশয় আসে তৎক্ষণাঁ তাহারা মহাঁপুরুষদের 
জীবনের আঁচবণসমূহের প্রতি দৃক্পাত করে। 
কোন না কোন আচরণ হইতে আলোক 
পাওয়া যায়, উপদেশের যে অংশ বুঝিতে 
পারা যাইতেছিল না, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। 

কৃষ্ণ গীতায় বার বার অভু্কে কি 
বলিতেছেন 1-অভুনি, দেখ, আমার দিকে 
তাকাইয়। দেখ--আমি কি ভাবে কাজ কবি, 
কি জ্ঞান হৃদয়ে ধরিয়! চলি ফিরি, কি ভালবাসা 
বুকে লইয়া জীবনধারণ করি, চিত্তের কি 
স্থিরতা, সমতা রাখিয়া এই ছন্দমন়্ পৃথিবীতে 
বাস করি। যদি তোমীকে কর্মযোগ, জ্ঞান- 
যোগ, তক্তিযোগ, রাজযোগের কথা বলিয়া 
থাকি তো মনে করিও ন! বানাইয়া! বানাইয়া, 
শষজাল বুনিয়া তোমাকে বলিয়াছি। এ 
ঘোঁগগুলির প্রমাণ আমি, এ যোগগুলির ব্যাথ্য] 
আমি, 'ভাষ্যও আমি। 

বুদ্ধও শিশ্বগণকে উপদেশ করিবার সময় 
বার বার তৃতীয় পুরুষে নিজের কথা বলিগ়্াছেন-_ 
“তথাগত এইব্প করিয়াছিলেন? “তথাগত ইহা 
দেখিয়াছিলেন”'- ইত্যাদি । নিজের কথা নিজে 
বল! মহাপুরুষদের নিকট রুচিকর নয়, কিন্ত 
উপাক্াস্তরই বা কি? না বলিলে, বিদ্া- 
দিগগঞ্জ আমরা আমাদের বৃদ্ধি তাহাদের 
উপদেশের সহিত খ্িশাইয়া একটি প্রকাণ্ড 
গালতভরা মতবাদ খাড়া করিয়া বপিব, এ মত- 
বাদের চাপে তাঁহারা দমবদ্ধ হইয়া মারা 
যাইবেন। 

ষীশ্ুত্ীষ্টকেও লজ্জার মাঁথা খাইয়া জেলে- 
মালা শিশ্যবর্গকে নিজের কথা পাঁড়িতে হইয়া 
ছিল বার বার। জেলেমালাদবের অনেক লূময় 
সংশয় হইত--ইনি এত "আমি আমি” করেন 
কেন? হায়রে, কি করিয়া তখন বুঝিবে 


ফান্তন, ১৩৬৬ 


কেন করেন। পরে বুবিয়াছিল। গ্রীষ্টের 
তিরোভাবের পর দিগন্ত-প্রলারিত অন্ধকারের 
মধো, অজন্ন বিপদ ও বিভীষিকার মধ্ো, 
নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যে কোন্‌ শক্তি তাহা 
দিগকে সংহত বাখিয়াছিল, আশ্বন্ত রাঁখিয়াঁছিল, 
বিশ্বাসে কর্তব্যে অবিচলিত রাখিয়াছিল? 
্রীষ্টজীবন-প্রমাণিত খ্রীষ্টবাণী। জ্জীবন তাহারা 
দেখিয়াছিল বলিয়া বাঁণীকে বিশ্বাপ করিতে 
পারিয়াছিল। শ্্রীষ্ট তাঁহাদ্দিগকে শিখাইয়! 
গিয়্াছিলেন, তীহার কথায় যদ্দি অবিশ্বাস 
আপে তো! তাহারা যেন তাহাকে মনে করে। 
তিনি নিজে তাহার উপদেশের ভাঁগ্। 


কিন্ত এই অদ্ভুত পৃথিবী বেশীদিন শরীর, 
বুদ্ধ, শ্ীষ্টকে আমল দেয় না। আখেরে বিদ্যা 
দিগগজরাই এই পুথিবীকে চালায়, শাসাঁয়) 
তাই শ্রীরুষ্ণ-বাণী গীতার কত ভাষ্য, কত 
টীকা, কত অন্টীকা কালে কালে জমিয়াছে__ 
জমিতেছে। শান্তার সরল প্রাণম্পশর্ধ উপদেশ- 
গুলিকে মূলধন করিয়া শতাব্দীর পর * শতাব্দী 
ধরিয়া কী বিপুল বহুপ্রসারিত শব্দ-বাঁণিজাই 
গড়িয়া উঠিয়াছিল! ঈশদূত বীশুধীষ্ট তুমিই 
কি রক্ষা পাইয়াছিলে? গ্যালিলি উপসাগরের 
তটে তটে জেলেমাঁলা চাঁষাভুষাদের মধো, স্ত্রী 
পুরুষ বালক-বুদ্ধদের মধ্যে যাহা বলিয়া গেলে-__ 
পরে দেশদেশান্তরে গবেষক পণ্তিতগণ কতৃক 
উহার ব্যাখ্যান-অন্তব্যাখ্যানের তাপে তোঁমার 
অস্তরাত্মা কি ঠাপাইয়া উঠে নাই? 

শঙ্ষরাচার্য ও শ্রীচৈতন্তও নিষ্কৃতি পান নাই। 
তাহাদের শিক্ষা ও জীবনপ্রেরণা '্দার্শনিক'দের 
কবলে পড়িয়া জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ফলে, যাহা ছিল একটি সতেজ স্বত:ম্র্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তি, তাহা মেধাবী পণ্ডিতগণের 
বাক্যবিলান ও তর্কামোদে পরিণত হইয়াছিল। 
বিদ্তাদিগগজরা জিতিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর ও 
টৈতন্তের ভাবকে হার যানিতে হইয়াছে। 

মহাদেববাবুর মমে হইল শ্ীরামক্কঞ্চও 
অব্যাহতি পাইবেন না। “শিবদাসবাবু”দিগকে 


শ্রীামক্ণ“দর্শন/ 
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নিরস্ত করা যাইবে না। তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের 
একটি দর্শন খাড়া না করিয়! নিশ্চিন্ত হইবেন 
না। তাহারা ষে শ্রীরামরুষ্ণকে বিদগ্ধ সমাজে 
পাঙক্তেয় করিতে নাছোঁড়বান্দা। দার্শনিক 
আলোক-সম্পাত ব্যতীত শ্রীরামরুষ্ণের উপদেশ 
তো৷ একান্তই গ্রাম্য পাঁচালি! 

তা, শিব্দাসবাবুরা তাহাঁদিগের “বাগ বৈথবী 
শবধঝরী” লইয়া থাকুন। মহাদেববাবু ঠিক 
করিয়াছেন, তিনি উহা]! হইতে দুরে থাকিবেন। 
“তাহাদিগের দার্শনিক ব্যাখ্যান ছাড়াও শ্রীরামরুষ্ক- 
শিক্ষা তিনি বুঝিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন 
যতক্ষণ সামনে আছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য 
শ্রীরামকষ্ণ-সহচরগণের জীবন ও আচরণসমূহকে 
যতক্ষণ প্রমাণন্বরূপ পাওয়া যাইতেছে । 

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত_তথা 
তন্ত্র, পুরাণ এবং আরও নানামতের সিদ্ধান্ত 
কি করিয়া শ্রীরামকৃষে। সমগ্থিত হইয়াছিল, 
তাহার ব্যাখ্যার জন্য নৃতন কোন গব্ষেণার 
প্রয়োজন নাই। সনাতন বৈদিক ধর্মের 
শিক্ষার মধ্যেই উহার দিগদর্শশ আছে। 
একং সদ্‌ বিপ্রা বুধ! বস্তি”, ইন্দ্রো মাঁয়াভিঃ 
পুরুবূপ ঈয়তে' ইত্যাদি বাক্যই এক ও ব্হুর 
খোগন্থত্র নির্ণয় করে। হ্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীরামরষষকে বলিয়াছেন “বেদমৃত্তি' । বেদ 


বিভিন্ন অধিকাঁরীর জন্ত এক অয় ব্রদ্ষপত্যের 
বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার বর্ণনা কবিয়াছেন। 
প্রত্যেকটি স্তরের উপযোগিতা আছে, প্রামাণ্য 
আছে। যিনি শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন, 
তিনি জানেন উপরে উঠিবার জন্য প্রত্যেকটি 
ধাপের প্রয়োজন। তিনি কোনও ধাপের 
নিন্দা করেন না, কাহাকেও গালাগালি দেন না। 


কথার মালা সাজাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন 
গড়িতে পারা যাইবে না, গড়া উচিতও নয়। 
শ্রীরামক্চের জীবনই শ্রীবামক্ষ্ের দর্শন। 
মহাদেববাঁবু ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার 
মৃশকিল কাটিয়া! গিয়াছে। 


আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 
[ পটভূমিকা ] 
অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্্রলাল নাথ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঁালী সংস্কৃতির 
দিগন্ত প্রসারে কেশবচন্দ্রের বিশিষ্ট জীবন- 
ভাবনা ও বিচিত্র কর্মোছমের কথা বাঙালী 
আজ প্রায় ভুলতে বসেছে । ভোলবার প্রধান 
কারণ জীবনের প্রতি আচার্য কেশবের দৃষ্টিতজীর 
সঙ্গে আজকের বাঙালীর জীবনদৃষ্টির একটা 
মৌলিক পার্থক্য দেখ। দিয়েছে। কেশবচন্দ্রের 
নিকট সংস্কৃতিভাবনা ছিল জীবনসাধনারই অঙ- 
বিশেষ। আত্মানুশীলন ও আত্মোপলব্ির 
সাহাযো জীবনকে একটা স্থির গ্রতিষ্ঠাভূমির ওপর 
স্থাপন করতে পারলে সংস্কৃতিশতদল বিকশিত 
হ'য়ে উঠবে বিচিত্র বর্ণালি দিয়ে-_-এই ছিল 
কেশবচন্দ্রের সাধনা । সেজন্য সে আত্মত্রষ্টতার 
যুগে কেশবচন্ত্র বাঙালীকে আহ্বান করেছিলেন 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হ্বাঁর জন্যে । এ অগ্নিমন্ত্ 
আত্মার জাগরণের মন্ত্র। আত্মা জাগরিত 
হ'লে জীবনের উত্তাপ বাড়ে, আর এ উত্তপ্ত 
জীবনবোধের তাড়নায় জাগ্রত জাতি অনুসন্ধান 
করে নিত্য নতুন অভ্যুদয়ের 'পথ | কেশবচন্দ্রে 
এ অগ্রিমস্ত্রের সাধনা ব্যর্থ হয়নি । এ অগ্নিমন্ত্র 
অগ্নিগর্ভ সহশ্র শিখা বিস্তার ক'রে স্পর্শ করে- 
ছিল নে যুগের জাগরণোম্মখ অনংখ্য মনকে; 
এবং দে বহুমনের কালিমা দগ্ধ ক'রে জাগিয়ে 
তুলেছিল দেশব্যাপী এক নবীন জীবন। সে 
জীবন ব্যাঁপকতায় বিশাল, উপলব্ধিতে গভীর, 
কর্মেষণায় অক্লান্ত, আর নবস্থস্টি-প্রয়্াসে 
অধীর । 


সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের জন্তে প্রথমে 
চাই মনের গরিশীলন, আর মনের পরিশীলণের 
জন্তে প্রথমে প্রয়োজন আত্মসমীক্ষ1! ও আত্মা- 


৫ 


শীলন। যেখানে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মন ও 
আত্মার অন্থুশীলন নেই, নেখানে জাতীয় 
সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের আকাঙ্ষা আকাঁশ- 
কুম্থম রচন! ছাড়া আর কী? প্রতিভার বরপুত্র 
কেশবচন্ত্র এ গভীর জীবনপত্য অন্থভব করে- 
ছিলেন এখন থেকে আরও প্রায় একশো বছর 
আগে। ম্বীয় অন্তরে অনুভূত গভীর প্রত্যয় 
জাগ্রত করেছিল তাঁর জীবনকে, আলোকিত 
করেছিল সমসাময়িক অসংখ্য মনকে, আর 
সক্রিয় করেছিল সে যুগের বাঙালীকে জীবন ও 


কর্মের বিচিত্র পথে বিচরণ করতে । সে প্রস্ 
ক্রমশঃ আলোচ্য । 
কেশবচন্ত্র যে বছর জন্মগ্রহণ কবেন 


(১৮৩৮ খুঃ) তাঁর পাঁচ বছর আগে ইংলগ্ডে 
রাঁমযোহনের মৃতু হয়েছে (১৮৩৩ খু) । এ মহাল্‌ 
চিস্তানেতা ও কর্মবীরের মহা প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে 
নব্য বাঙলার সংস্কৃতি-জগতে যেন একটা উজ্জল 
দীপ নিভে গেল। মাত্র পনের বছরকাঁল 
€১৮১৫--১৮৩০) বাঁমমোহন বাঙলা দেশের 
নব্যসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় 
বাঙালী জীবনের প্রায় সর্বতোমূখী সংস্কারকার্ধে 
আত্মনিয়োগ করবার হছযৌগ পেয়েছিলেন। কিন্ত 
এ অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি তার 
মৌলিক ভাবনা ও অক্লান্ত কর্মেষণার সাহায্যে 
সমকালীন বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে ষে 
উত্তপ্ত বেগ সঞ্চার করেছিলেন তা ছিল ভবিষ্যৎ 
সংস্কৃতি-আন্দোলনের প্রস্তুতি হিদেবে যথেষ্ট । 
ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি 
জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙালী জাতিকে 
পৃথিবীর প্রাগ্রমর জাতিসমূহের সমপধায়ে উদ্ীত 
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করবার উপগ্র কামনাক্ম তিনি ষে কর্মস্থচীর 
নির্দেশ দেন তাবু তেত্তর আধুনিক যুক্তিবাদী 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্ত লাভ করেছিল। 
ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্যে স্থদুর ইংলগ্ডে 
গিয়ে তিনি যে আন্দোলন স্ষ্টি করবার প্রয়াস 
পেয়েছিলেন, তাঁও বাঁঙালী তথা ভারতবাসীর 
মনকে আকুষ্ট করেছিল একটা নতুন সম্ভাবনার 
দিকে । মযকালীন রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের 
প্রবল বিরোধিতা সত্বেও সমাজ, ধর্ষ ও শিক্ষা 
সংস্কারে তার বিপ্রবী চিন্তাধারার প্রভাব অনুভূত 
হ'তে থাকল তীর মৃত্যুর পরেও । ধর্মসংস্কাঁরের 
ক্ষেত্রে তার অসমাপ্ত কাজের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ 
করলেন তান সুযোগ্য উত্তবাবিকারী মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ । 

রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের একটা 
বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষণীয়। তার একান্তভাবে 
যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সয়কালীন 
প্রগতিশীল হিন্দুদের মনে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে 
দিলেও তাদের বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন বা বিধর্মী 
কারে তোলেনি। এর কারণ, তার সংস্কীর- 
প্রচেষ্টায় বিপ্লবের বীজ যতই থাকুক না কেন, 
ভার সকল চি্তা ও কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে ছিল 
ভারতের সনাতন জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রেরণা । 
বামমোহমের সমকাঁলেই বাঙলা দেশে আব 
একটি প্রবল শক্তি দেখা দিল, যাব প্রভাবে 
বাঙালীর মনোজীবন প্রবলভাবে আন্দো 
লিত হয়ে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। 
কোন কোন বাঙালী সংস্কৃতিসমালোচক এ 
যুগকে অভিহিত করেছেন 'ঝড়তুফীনের যুগ” 


বালে। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর দীংস্কৃতিক জীবনে 
এ বিপ্রববিক্ষুন্ধ যুগের অষ্টা হিন্দুকলেজের যুক্তি- 
বাদী মনীষী শিক্ষক ডিরোজিও। কলেজ-গণ্ডতীর 
ভিতবে ও বাইরে ডিরোঞ্জিও-প্রবতিত শিক্ষার 
মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচলিত সমন্ত চিদ্তাধারাঁকে 
একটা! প্রশ্নাত্বক দৃষ্টিতে দেখা । এই নব্যতম্তবের 


আচার্য কেশবচন্ত্র ও বাডালী সংস্কৃতি ৭১ 


শিক্ষার ফলে হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষার্থীর দল 
হয়ে উঠলেন প্রবল সংশয়বাদী । স্বদেশীয় সনাতন 
ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখতে লাগলেন তারা 
সীমাহীন ম্বণার চোখে; আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
বিচিত্র দপের মধ্যেই তীরা দেখতে পেলেন 
জীবনের সমস্ত অভীগ্নিত আদর্শ। ভূদেব, রাঁজ- 
নারায়ণ, রামতন্থ লাহিড়ীর মতো শ্বল্নলংখ্যক 
স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিই ছিলেন স্বদেশের সনাতন আদ- 
।শেঁর প্রতি সশ্রদ্ধ। পূর্বোক্ত তরুণ ছাত্রদের প্রচণ্ড 
ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বাঁডালীর সংস্কৃতিজগতে একটা 
তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। বিজাতীয় পৌঁষাক, 
বিজাতীয় খাগ্যগ্রহণ, অপরিমিত মছ্যপান প্রভৃতি 
হ'ল তাদের বহিজীবনের প্রধান আকর্ষণ, আর 
স্বদেশীয় সংস্কতিকে উপেক্ষা কারে পাশ্চাত্য 
সংস্কতির আলোচনাই হ'ল তাদের নব্যতন্ত্রী 
সভ্যতার একমীত্র উদ্দেশ্য । এমনকি ভারসাম্য- 
হীন শিক্ষার প্রবল উন্মাদনায় এদেব মধ্যে 
কেউ কেউ হিন্দুধর্মকে কুসংস্কীরাচ্ছন্ন পৌত্তলিক 
ধর্ম মনে করে খুষ্টধর্ম গ্রহণ করতেও দ্বিধা 
করলেন না। স্বদেশীর ভাঁবাপন্ন নে যুগের 
কোন কোন চিন্তানেতা দেখতে পেলেন সম- 
কালীন বাঙালী সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবপ্রেরণায় 
একটা চরম্‌ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে । 


এ যুগসঙ্কটের দিনে রামমোহনের মানসশিষ্য 
দেবেন্দ্রনাথ দীড়ালেন তার লমন্ত শক্তি নিয়ে 
এ বিজাতীয় ভাবান্দোলনের বিরুদ্ধে । ব্যক্তিগত 
চরিত্রে বিশুদ্ধিমাধন, নব্যতত্ত্রী ইংবেজী শির্ষিত- 
দের বহিমু্ধী মনকে স্বদেশীয় এতিহ্াভিমুখী ক'রে 
তোলাই হ'ল এ সময় দেবেন্দ্রনাথের একাত্ত 
সাধনার বিষয় । এ উদ্দেশে বামমোহনের ধর্ষ- 
নংস্কার-আন্দোলনে তিনি নতুন শক্তির সঞ্চার 
করলেন রাষমোহনের সহকমী রামচন্দ্র বেদাস্ত- 
বাগীশের সহায়তায়, আর সমকালীন অপরিচ্ছন্্ 
দাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ 


২ উদ্বোধন 


প্রজ্ঞার আবহাওয়া স্থট্ির প্রয়াম পেলেন স্বদেশীয় 
ংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান্‌ সে যুগের শিক্ষিত 
বাঙালীদের সহঘোগে “তত্ববোখিনী সভা" 
প্রতিষ্ঠা ক'রে |* 

দেবেজ্্রনাথ যে শুধু প্র প্রজ্ঞার অধিকারী 
ছিলেন তা নয়, একট? স্থগভীর ভাগবত চেতন! 
ছিল তার মহান্‌ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 
নব-উপলন্ধ সত্যধর্ের প্রেরণায় তিনি যে শুধু 
স্বীয় কুলধর্মকে বির্জন দিলেন তা নয়, “তক 
বোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে বেধান্ত-প্রতিপাদিত 
সেই সত্যধর্মকে প্রচার করবার ব্রত গ্রহ্থণ 
করলেন তিনি সে ঘুগদস্কটের কাঁলে। কিন্ত 
রামমোহন-পরিকপ্পিত এ নবপর্থ-প্রচারে 
দেবেন্দ্রনাথ একট গ্রবল বাধা পেলেন সহকর্মী 
অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে । ভগবানের মঙ্গল- 
বিধীনের প্রতি গভীর “মিষ্টিক' চেতনার ফলে 
একটা সংশয়শূন্ত বিশ্বাসই ছিল দেবেন্্রনাথের 
সকল ধর্ষসাধনার মূল প্রেরণা, আর অবিচল 
বিশ্বাসে জগংঅষ্টার নিকট প্রার্থন! মানুষের 
আত্মিক সমুন্নতির প্রধান উপায়--এই ছিল 
ভগবধ্নিষ্ঠ দেবেন্ুনাথের ধর্মাগ্ুভৃতির প্রধান 
কথা। প্ররূতির শক্কিচ্তে বিশ্বাপী বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিনম্পন্ন অক্ষয়কুমার কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এ 
গমিিক' বিশ্বান ও ভক্তিতত্বকে তার যুক্তি দিয়ে 
উড়িয়ে দিতে ছিধা করলেন না। পাশ্চাত্য যুক্তি- 
নির্ভর চেতনার আলোকে একটি সত্যাপন্ধ দৃষ্টি- 
ভঙ্গী যে দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবছে, 
বাঙ।লী সংস্কৃতি যে একটা অভিনব অস্থ্যুদয়ের 
পথ খুঁজছে, দেবেন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে 
পারলেও সে নংশয়বাঁদের যুগে অন্তর দিয়ে তত! 
অনুমোদন করতে পারেননি । দেবেস্দত্রনাথের 
অখণ্ড ধর্মবিশ্বাসের ওপর অক্ষযকুমারের যুক্তি- 


ক ভাদ্র, ১৩৬৬ সনে উদ্বোধনে প্রকাশিভ বর্তমান 
লেখকের 'তন্থধোধিনী সভা" নাফ প্রবন্ধ জটবা। 


৬২তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


দণ্ডের আঘাতের প্রবল প্রতিক্রিয়া হ'ল এই ঃ 
নির্ধনে শ্রষ্টার মৌন মহিমা উপলব্ধি ক'রে 
নিজের বি্ষু অস্তরে শাস্তি ফিরিয়ে আনবার 
জন্যে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করলেন তিনি 
হিমালয়ের ক্রোড়ে। 

দেবেজ্্রনাথের ভাঁবান্দোলিত জীবনের এ 
হ'ল ১৮৫৭ খুষ্টাকের ঘটনা । এ বছরটি নানা 
কারণে বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতি- 
হাদে বিশেষভাবে স্মক্ণীয়। এ বছরেই 
ভারতের সিপাহীরা প্রবল পবাক্রান্ত ব্রিটিশ 
শাঁদনের বিরুদ্ধে সশগ্থ বিদ্রোহ ঘোষণা করে 
তাদের ধর্সের ওপর হন্তক্ষেপ করা হয়েছে-_এই 
অভিখোঁগে; এ বছরেই ভারতবর্ষের তিনটি 
প্রদেশে বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা 
দেশ ও বাঙলা দেশের বাইরের জনসাধারণের 
মধো উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হা'ল। আত একটি 
আপাতুক্ষুদ্র ঘটনা ঘ'টল বাঙলা দেশেই কলকাতার 
বুকে । এই স্মবুণীয় বখপরেই কলকাতার একটি 
স্ুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের একজন সত্যসম্ধ ভগবং- 
প্রেমিক যুবক আপন কুলধর্ম পরিত্যাগ কাবে 
্রান্ধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর কর্লেন। 
বাডালীর আত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন 
শক্তির আবিভাব হ'ল কেশবচন্দের ত্রাঙ্ষপাজে া 
যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে । সে যুগের বাঁডীীব 
ধর্মপংক্কারে মহধি দেবেজ্রনাথের সঙ্গে তেজন্বী 
কেশবচন্দ্রের ধোগকে বলা চলে মণিকাঞ্চন 
সংযোগ । এখন থেকে বাঙালীর সংস্কতি 
ইতিহাপে একটা গৌরবপূর্ণ উজ্জল অধ্যার' 
যুক্ত হয়েছে এ উভয় ধর্মদেতার অতলান্ত 
ভগবত্তত্তি, অখণ্ড বিশ্বাদ ও লোকহিতত্রতের 


মহান্‌ আঁদর্শে। 

আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি-ইতিহাসে এট 
হল কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত 
পটভ্মিক]। 


ডিরোজিও-প্রসঙ্গে 


শ্রীপ্রণবরগ্জন ঘোষ 


আচার্ধ শিবনাথ শ্রাস্্ী ডিরোজিওকে 'নব- 
যুগের প্রবর্তক১ বলেছেন। বিশ্েণটি সার্থক। 
হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও২ হিন্দু কলেজে 
১৮২৬ খুষ্টাব্বের মে মাস থেকে ১৮৩১ খুষ্টান্ের 
এপ্রিল অবধি পড়িয়েছিলেন । এই পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে তার ছাত্রবৃন্দের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ 
শিক্ষিত সমাজে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের 
স্থচন! দেখা দেয় । সব পবিবর্তনের স্থচনাঁয় ধেমন 
বাডাঁবাড়ি থাকে, তেমনি ডিরোঁজিওর শিশ্যদেরও 
বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই ছাত্রেরা 
যথন উত্তরজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলেন, তখন 
উন্মাদনার পর্ব কেটে গিয়ে স্থৃস্থ ও মহত্তর জীবনা- 
দর্শে তীর সার্থক হয়ে উঠেছেন স্তনাং ফলের 
দিক খেকে বিচার করলে ভিবোজি9 স্ধে চিন্তার 
বীঞ্জ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, তার অপাঁপাুণ উতৎকর্ষের 
কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। 

ডিরোজিও ছিলেন জাত-শিক্ষক। “মনো 
যস্ত মননেন হি জীবতি”-এমন ধরনের শিক্ষা- 
ব্রতীদের মধ্যেও ডিরোজিওব মতো! আদর্শ শিক্ষক 
দু্গভি। হিন্দু কলেঙ্জের ছাত্রদের মধা দিয়ে 
ডিরোজি ও বাঙালীর মানস ক্ষেত্রে যে সব চিন্তা- 
বীজ বপন ক'রে যান, সেগুলির মোটামুটি বিভাগ 
এই--(১) স্বাদীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিতঙ্গী, (২) 
স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ, (৩) অন্যায়ের 
প্রতি ঘ্বণা এবং দৃট সত্যনিষ্ঠা, (৪) পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও দ্রীবনাঁদর্শের প্রতি অন্রাগ ও দেশীয় 


১৩ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ--পৃঃ ৮৩, 

৯৯-১**। (নিউ এজ সংস্করণ) 

চ্ জন্ম-১৮১৯-মৃত্যা১৮৩১ 

২শোস্তব ফিরিঙ্গী' (এ পৃঃ ৮৩) 
তু 


'জাতিতে পোতু গীজ 


সংস্কৃতি_ বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের সামাজিক ক্ররটির 
প্রতি অবজ্ঞ/ (৫) জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতাঁর 
প্রতি আন্তরিক অনুরাগ । এই কয়টির মধ্যে 
চতুর্থ বিষয়টির জন্যই তদানীস্তন হিন্দুলমাজের 
সঙ্গে ডিরৌজিওর বিরোধ ঘটে । অনেকটা এই 
“কারণেই ডিরোজিও আজ অবধি এক শ্রেণীর 
হিন্দুব কাছে অপাঙক্তেয় হ'য়ে আছেন। কিন্ত 
একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাঁবে যে ডিরোজিওর 
শিষ্যেরা ধর্মের মৌলিক আদর্শগুলির প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাদের বিদ্রোহ ছিল 
দেশাচারের কুসংস্কারগুলিব বিরুদ্ধে। জ্ঞানের 
ক্ষে্ধে ডিরোজিও কোন দিদ্ধাস্তকেই চূড়ান্ত 
বলে মনে করতেন না, তাই ধর্ম সম্বন্ধে কোন 
নিরিষ্ট স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দেওয়া তার পক্ষে 
অসম্ভধ ছিল। তবু প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচাঁর- 
বিচারকে তার শিষ্তেরা যতটা আক্রমণ করতেন, 
খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ততট1 করতেন না । 
সেদিক থেকে রামযোহনের চিন্তাধারা আরও 
স্বচ্ছ, উদার এবং *সমদশর । পরবর্তা কালে 
ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও 
কষ্মোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাঁডা আর কেউ 
খৃষ্টান হননি। কৃষ্মোহন যে সামাজিক 
উতপীড়নের জন্য খৃষ্টান হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন _- 
একথা স্থবিদিত। খুষ্টান হলেও ভারতীয় 
দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ 
অটুট ছিল। অপরপক্ষে শিবনাঁথ শান্্ীর “রাম- 
তম লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' জনৈক 
ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু সন্ত্যাসীর উল্লেখ আছে, 
যিনি রাজ-ভ্রকুটি উপেক্ষা ক'রে কাধিয়াওয়ার 
রাজ্যে স্থশাননের জন্য আন্দোলন করোছলেন | 


৭৪ উদ্বোধন 


এই ন্গ্যাসী তাঁর অগ্গুরাগীদের কাছে “গুরু 
ডিরোজিওর নাম' বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ 
করতেন এবং তাহার অশেষ প্রশংসা করিতেন (৮৩ 

ছাত্রজীবনে ডিরোৌজিও ছিলেন ডেভিড 
ড্রামণ্ড সাহেবের বিদ্যালয়ের ছাত্র । কলকাতীয় 
সে সময় ইংরেজ ও আংলো-ইপ্ডিয়ানদের চালিত 
আরও স্কুল ছিল। কিন্তু অন্যান্য স্থুলের চেয়ে 
ড্রামণ্ডের স্কুলের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আইরিশ 
ড্রামণ্ড ছিলেন ডেভিভ হিউমের চিন্তাধারার 
পক্ষপাতী | তখনকাঁব ভারতবাপী ইংরেজের। 
অনেকেই ড্রামণ্ডের স্বাধীন চিন্তা বিশেষ পছন্দ 
করত না। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের উত্ত- 
ধাধিকাগ ডিবৌক্ডিও এই গুরুর কাছেই লাভ 
করেন। ছাত্রজীবনে ডিরোজিওর ক্লাসিক 
সাহিত্য এবং গণিতের প্রতি বিশেষ গ্রীতি ছিল 
না। ফরাণী বিপ্লবের পরে ইংরেজী সাহিত্যে 
যে রোমান্টিক বন্ধনমুক্তির প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, 
ডিরোজিও-মানস তার দ্বারাই লালিত। ইংরেজী 
সাহিত্যের সগ্ত-প্রকাশিত বইগুলির মবচেয়ে 
আগ্রহশীল ক্রেতাদের মধ্যে ভারতবর্ষে ডিরোজিও 
ছিলেন অগ্রগণ্য ।৪ 

ড্রামণ্ডের স্কুলে ইংরেজ, ফিবিঙ্গি ও ভাঁরতীয় 
ছার একত্র পড়াশুনো করত। এর ফলে 
ডিবোজিও এদেশের মাশষের সঙ্গে শৈশব থেকেই 
একাত্ম হয়ে মিশতে পেরেছিলেন । ফিরিঙি 
হয়েও ভীরতবর্ধকে আপন মাতৃভূমিরূপে অস্তাবে 
অন্থুতব করা_এই কারণেই তার পক্ষে 
সহজে সম্ভব হয্লেছিল। স্কুলের পাঠ মোটামুটি 
শেষ ক'রে তিনি কিছুকাল তাঁর এক আত্মীয়ের 
কাছে ভাগলপুরে ছিলেন । ভাগলপুরের উদার 
প্রাকতিক পরিবেশে তাঁর সহজাত কবিস্বভাব 
সহজেই প্রেরণার উপাদান খুজে পেত। কিশোর 
ডিরোজিওর অনেক কবিতাই তখনকার “ইপ্ডিয়। 


৪1166 0৫7. 10510210-77017070055 0800, 


[ ৬২তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


গেজেটে” প্রকাশিত হয়েছে । তিন চার বছরের 
মধ্যে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন, এবং ইত্ডিয়া 
গেজেটের সহ্কাঁরী সম্পা্কপদে নির্বাচিত হলেন 
-সেই সঙ্গে প্রতিভার গুণে হিন্দু কলেজের 
সহকারী শিক্ষকের পদেও নিযুক্ত হলেন। কৰি 
হিসাঁবে তাঁর খ্যাতি কলকাতার বিদগ্ক-সমীজে 
তখন ছড়িয়ে পড়েছে, এখন শিক্ষক হিসাবেও 
তার খ্যাতি ক্রমবধমীন হ'ল। পরবর্ত্ণ কালে 
[359105-1317 (ত্রযাডলি বার্ট ) এই তরুণ কবির 
কাব্যগুচ্ছ একত্রে প্রকাশ করেন। ভিরোজিও 
সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা ক'রে তিনি ডিরো- 
জিওর কাঁব্যসাধন। সঙ্গন্ধে এই মন্তব্য করেছেন : 
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_-ডিরোজিওখ কবিতায় তার ভাষার উপর 
দখল এবং গ্রকাঁশের সৌন্দর্ধ বিশেষ ভীবে লক্ষণীয়, 
তাঁর কবিতায় অপার উংপাহ ও উদ্দীপনা, 
চিত্রকল্পের এশ্বরধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
সত্বেও মৌলিকতাঁৰ অভাব রয়েছে এবং তিনি 
নিঃসন্দেহে সমকালীন বাঘ্নরণ ও মুরের দ্বারা 
প্রভাবিত। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে 
মাত্র তেইশ বছর বয়সে অকালমৃত্যু তার রচনা- 
বলীর সথনিশ্চিত সম্ভাবনাকে ব্যাহত করেছে। 
“তীর কবিতা পড়ে একথা। বেশ বুঝা যায় যে, 
সহজ সুখের জন্য তার জন্ম হয়নি। জীবনকে 
তিনি বড় বেশী নিবিড়ভাবে অনুভব করতেন, 


ফান্তুন, ১৩৬৬ ] 


তার সহান্থভৃতি ছিল অতিবিস্তৃত, তার স্পর্শ 
সচেতন মন সব বস্তকেই দেখতে পেত অনন্তের 
পটভূমিকায়। তাই তার পক্ষে সমকালীন 
অন্তান্ত লোকদের মতো সাধারণ জীবন যাঁপন করা 
অসম্ভব ছিল।” 


উদ্ধত মন্তবাটি সংক্ষেপে ভিরোজিও-মানসের 
সার্থক উপলব্ধি। এই মন্তব্টির সমর্থনে 
ডিরোজিওর ছু'চারটি কাব্য-কণিকা উদ্ধত কর। 
যেতে পারে £ 
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একটি চতুর্দশপদীতে ডিরোজিও মুভ্র্যুকে 
তার সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ ব'লে সম্বোধন করেছেন £ 
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পেকালে তীর “ফকির অব জাজ্বিরা” কাহিনী- 
কাব্যটি লবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিল । একাব্যের 
স্চনায় কবি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্টে নিবেদন 
কৰেছেন £ 
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ভিরোজিও-প্রপঙ্গে ৭৫ 


স্বদেশ আমার, কিবা জোতির মণ্ডলী 
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি 
সেদিন তোমার; হাঁয় সেই দিন যবে 
দেবতা-সমাঁন পৃজ্য ছিলে এই ভবে। 
কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায়! 
গগনবিহা'রী পক্ষী ভূমিতে লুটায়। 
বর্দিগণ-বিরচিত গীত উপহার 
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর? 
দেখি দেখি কাঁলার্ণবে হইয়া মগন 
অন্বেবিয়া পাই যদি বিপুল রতন 
কিছু যদি পাই তাঁর ভগ্র-অবশেষ 
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ। 
এ আমের এই মীত্র পুরস্কার গণি) 
তব শুভ ধ্যাক্ষ লেকে অভাঁগ। জননি 
( অন্গবাদ £ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর )ৎ 
দেশপ্রেমের কবিতা হিসাবে ডিরোজিওর 
চুছ ০1001 কবিতাটিও স্মরণীয়। তাঁর 
কাব্য সংগ্রহের অনেক কবিতাই গ্রীনকে লক্ষ্য 
করে। গ্রীক সভ্যতার মহিমা ও গ্রীক স্বাঁধীনতা- 
যুদ্ব_এ ছুইই ভিরোজিওর আবেগ ও চিস্তা- 
ধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তার কবিতায় 
ফেবিস্রোহী মনোভাবের পরিচয় মেলে তারই 
পটভূমিকীয় উজ্জল হয়েছে তার স্বদেশাহুরাগ । 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ্বদেশাহুরাগ তিনি তার 
ছাত্রদের অন্তরে সঞ্চারিত কবেন। ০58 
908] বা “নব্য বঙ্গ' নামে পরিচিত তার ছাত্র- 
বৃন্দ ভারতবর্ষের নবজাগবরণের ইতিহাসে এই স্বদেশ 
ও স্বদীতির প্রতি অন্ুরীগের জন্তই আজ 
অবধি আমাদের কাছে ন্মরণীয় হয়ে রয়েছে। 
ক্রেমশঃ) 


৪ উনবিংশ শতীব্দীর বাংল।_ যোগেশচন্দ্র বাগল। 


লোক-শিক্ষায় কথকতা 


শ্রীস্থরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 


লোক-শিক্ষা বলতে আপামর সাধারণের 
শিক্ষা-দীক্ষাই বোবাঁয়। সাধারণতঃ তিনটি 
উপায়ে আমাদের শিক্ষালাভ হয়__দেখে, শুনে 
এবং পড়ে। 

ব্যক্তিগত জীব্নে সাধারণ মানুষ নিজে দেখে, 
আর কতটুকু বাঁ শিখতে পাবে? অতীতে 
কত ঘটনাই ঘটে গেছে । পৃথিবীর নানা স্থানে 
নিত্যই কত্ত ঘটনা মেগুনো দেখে 
শেখার তো কোন উপায়ই নেই। 

পড়ে অনেক বিষয়ই শেখা বা জানা যায়, 
কিন্তু সকলের পক্ষে এই উপায়েও তো শিক্ষালাভ 
সম্ভব নয়। পড়ে শিখতে হ'লে অক্ষরজ্ঞান 
আবশ্যক! একে তো আমাদের দেশে সাক্ষর 
লোকের সংখ্যা নিতান্তই মৃুষ্টিমেয়। যারা 
কোনক্রমে নিজেদের নাম লিখতে পারে, তাদের ও 
সাক্ষরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই শ্রেণীর 
লোকেরা পড়ে কিছু শিখতে বা জানতে পারে 
না। স্ৃতরাঁং যাব পড়ে শিখতে পারে, তাঁদের 
সংখ্যা এদেশে শতকরা আর কয়জন? খুব 
বেশী হ'লে শতকরা আট দশ জন মাত্র, এর 
অধিক নয়। 

শুনে শেখার স্থযোগ বা অবকাশ মোটামুটি 
সকলেই অল্পবিস্তর পেকে থাকে । সাক্ষর- 
নিরক্ষর-নিবিশেষে এই উপায়ে অনেক কিছুই 
শিখতে বা জানতে পারে। জ্ঞান হওয়া অবধি 
শুনে শুনে অনায়াসেই কত বিষয় আমাদের শেখা 
হয়ে যাঁর়। সর্বসাধারণের পক্ষে শুনেই বেশী 
বিষয় শেখা সম্ভব । স্থতরাং এই উপায়েই লৌক- 
শিক্ষা ব্যাপকভাবে সাধিত হয়, সন্দেহ নেই। 
এই জন্তই লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতাঁর 


ঘটছে । 


€ 


আবেদন যেমন অপ্রতিহ্ত, তাঁর অব্দানও 
তেমনি অপরিসীম । 


এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় যৌগেশচন্দ্র বাগল লিখে- 
ছেন £ “বাংলার গ্রামীণ জীবনে কথকতার প্রভাঁব 
কত, তাহা অল্প কথায় বুঝান কঠিন ।--পূর্বে 
কথকতা লোক-শিক্ষীর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। 
সাক্ষর-নিরক্ষর-নিবিশেষে কথকতার সাহায্যে 
অনেক পুরাণ-কাহিনীই জানিয়া লইতেন। 
শুনিয়া কীরূপ শেখ! ও জানা যাঁয়, নিজ অভিজ্ঞতা 
হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই। বৃদ্ধারা রামায়ণ ও 
মহাভারত পাঠ শুনিতেন। বৈশাখ মাণ-_পুণ্য 
মাস। এ-সময়ে এই মহাকাব্যগুলি বেশী পড়া 
হইত। ' একজন বৃদ্ধাকে বাল্যকালে (তখন 
আমার এগার-বাঁর বৎসর বয়স) বামায়ণ মহা- 
ভারত পড়িয়া শুনাইতাম। এই ঢুইখানি গ্রন্থের 
কোথায় কী কাহিনী ব! উপাখ্যান আছে, তা 
বৃদ্ধার মুখস্থ। আমাকে অমুক অধ্যায় বা 
'অমুক উপথাান? পড়িবার নির্দেশ দিতেন । আমি 
তাহ] পড়িয়া শুনা ইতাঁম।.."এখন ভাবিয়া অবাক 
হই, এ “নিরক্ষর” বৃদ্ধা শুনিয়! শুনিয়া সমগ্র 
রামায়ণ মহাভারত কীরূপ জীনিয়া লইয়। 
ছিলেন।-”*একবার একমাঁস ধরিয়া কথকতা! 
শুনিযাছিলাম, তাহার রেশ যেন এখনও কানে 
লাগিয়া আছে। মন্্মগ্ধবৎ শুনিতাম। তখন 
আমরা চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র 1” 


প্রাচীন বাংলার লোক-শিক্ষার ইতিহাসে 
কথকতার ভূমিকা, সত্যই অতি বিরাট ও 
অতুলনীয়। একথা দেশের মনীধিগণও মুক্ত- 
কঠে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বন্কিমচন্দ্রে 


ফান্তন, ১৬৬৬] 
'লোক-শিক্ষা” নামক প্রবন্ধ আজ বিশেষভাবে 
অন্ধুধাবনীয় । 

কথকতা কেবল মধুর স্থর-সংযৌগে শান্ত্- 
পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যান নয়। এর পরিবেশনাঁর 
ভঙ্গিমা বা পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরাণ-শাস্ত্রাদির 
এক একটি আখায়িকা নিয়ে কথকঠাকুর 
অতি বিচিত্র ভঙ্গিমায় কথকতা করতেন। একই 
আসরে তার কঠে কখন মধুর পাঠ, কখন শ্লোক 
আবৃত্তি, কখন সরস গল্প, কখন চমত্কার উপ, 
কখন স্থললিত সঙ্গীত এবং কখন তত্বপূর্ণ 
আলোচনা শোনা ঘেত। 

কথকঠাঁকুরের অপূর্ব নাটকীয়তাঁও ছিল সর্ব- 
মাধারণের মনোবগ্তন ও চিত্তাকর্ষণের প্র্ণানতম 
সভায়। একই আসরে তিনি প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেম। বিভিন্ন রস পরি- 
বেশনকালে তাঁর কম্বর, মুখমণ্ডল, অঙ্গ ভঙ্গিমা 
প্রভৃতি অতি অদ্দুতরূপে পরিবতিত হ'তৃ। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি বিশাল শ্রোতৃমগুলীকেও সেই সমস্ত 
রসে এবং ভাবে বিগলিত ও অভিভূত ক'রে 
ফেলতেন। 

কথাশিল্পী শরতচন্দ্রের চন্দ্রনাথ” উপন্যাসে 
কথকঠীকুরের ভীবাপ্রুত পরিবেশন ভঙ্গিমার একটি 
অতি মনোরম চিত্র পাঁওয়া যাঁয় : “কথকঠাকুর 
রাজ! ভরতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন। করুণ 
কঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া বনবাপী 
মহাঁপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাঁপিয়! 
আসিয়াছিল।-.-তাহার পর কবি নিজে কীঁদিলেন, 
মকলকে কীদাইয়া উচ্ছৃদিত কে গাহিলেন, 
কেমন করিয়া একদিন নে তাহার আজন্ম-জড়িত 
মায়াবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। 
বনের শিশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা 
বুঝিল না। বুদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্থবে ডাঁকিলেন, 
'আয়, আয়, আয়। কেহ আসিল না, কেহ 
সে ব্যাকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন 


লোক-শিক্ষায় কথকতা ৭৭ 


তিনি সমন্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন। প্রতি 
কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাঁবিভানে 
কাদিয়া ভাকিলেন, আয়, আয়, আয়।, কেহ 
আদিল না।” 

কথকত। জন-সাহিত্যের অন্তর্গত। যে 
সমাজ বা মণ্ডলী কথকতা শুনত, তাঁরই মনের 
কথা-তভাব, অন্তরের আশা-আকাজ্জা, শ্রন্ধা- 
বিশ্বাস, হৃদয়ের স্থখ-ছুঃখ ও অন্থরাগ-বির।গের 


,একটা অতি নিবিড় সংবেদন তাতে অভিব্যক্ত 


দেখা যাঁয়। কথকতার পুথি সেকেলে বাংলায় 
লেখ্য ভাঁষার গদ্যে এক একটি পালা বিভাগ 
ক'রে রচিত হ'্ত। এ পুঁথির ভাষা ছিল 
সংস্কৃতপ্রধান,  গুরুগন্ভীব বিশে্ষণবহুল ও 
অলঙ্কারযুক্ত। তাতে কথাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে 
শান্ের শ্লোকমালার উদ্ধৃতি, পুরাণ-প্রবচন, 
স্ললিত সঙ্গীত, মনোহর উপাখ্যান, সরস উপমা 
প্রভৃতিও সংকলিত থাকত। বিশিষ্ট কথক- 
গণের সাধনায় কথকতা একটি আদর্শ কলা- 
বিজ্ঞানে পরিণত হয়। 

বিশেষণবহুল দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসদ্বারা কথক- 
ঠাকুর কি ভাবে প্রদঙ্গের ভূমিকা বা প্রস্তাবনা 
ডে প্রাচীন পুথি থেকে তার একটি দৃষ্াস্ত 

“নৈমিষারণ্যে প্রীপ্রীভগবান শ্রীবিষুর প্রীপাদসন্ভূতা পৃত- 
সলিলা শ্রীপ্রীভাগীরঘীতটে শান্তরসাল্পদ শুচিত্িগ্ধ পরমপবিত্র 
আশ্রমদন্লিধানে প্রায়োপবেশনে কৃতনংবল ব্রন্মশাপগ্রন্ত পরম 
তন্বজিজ্ঞান্থ মহারাজাধিরাজ প্রীপরীক্ষিৎ খ্রীশ্রীভাগবতী 
কথামত শ্রবণমীনদে পরমতন্জ্ঞ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তম্বভাব 
পরমহংস মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাপ্রভূপাদকে 
করষোড়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাস! করিতেছেন-_” 

সদলঙ্কারসংযুক্ত শ্রুতিমধুর বাক্যে কথকঠাকুর 
পরিবেশ বর্ণনা করতেন, প্রাচীন পুঁথিগুলিতে 
তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোথাও মেঘ- 
মন্ত্র দিবলের বর্ণনা, ফোথাও নিবিড় তমসাচ্ছন্ন 
রাত্রির বর্ণনা, কোথাও ব| আনন্দ উত্সব-মুখরিত 


খে 


রাজবাটীর বর্ণনা, কোথাও শাস্তরলাম্পদ 


তপোঁবনের বর্ণন]। 

এ পালা-পুধিগুলির বচনা সরস ও সুন্দর 
হলেই যথেষ্ট হস্ত নাঁ। অনুষ্ঠানের সাফল্য বা উৎ- 
কর্ষ বছলা:শে নির্র করত কথকঠাঁকুরদের বাকু- 
নৈপুণ্য, পরিবেশন-কুশলতা, স্বরমাধুর্ধ ও বিচিত্র 
ভাব-ভঙ্গিমার উপর । এ পুথি তীদের প্রলঙ্গের 
মুখ্য বা প্রধান অবলম্বন হিসেবে থাকত। 
প্রসঙ্গত তারা পুঁথির বাঁইরেরও বহু কথাঁকাহিনী। 
ও তথ্য-তত্ব পরিবেশন কৰতেন। এমনকি 
সময়ে সময়ে তারা বু অবান্তর বিষয়ের ৪ 
অবতারণা করুতেন- সর্বদাই তাদের লক্ষ্য 
থাকত বিষয়বস্তকে সরস ও সহজবোধা করার 
দিকে । তাদের ম্বাভাবিক বাচন-ভঙ্গিমা ও 
বর্ণন-দক্ষতীয় অতি নীরস শুষ্ক বিষয়ও সরল 
শরতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হস্ত। 


মেকালে আমাদের কথক-পপ্ডিতগণের মতো! 
ইসলাম ও খুষ্টপর্মের গ্রচাঁরকগণও অনেকে 
এদেশে নিজেদের ধর্স-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
মাধন।-আদর্শ গ্রভৃতি ব্যাঁপক প্রচারের উদ্দেশ্যে 
কথকতাঁকে অন্ততম বাহনবূপে গ্রহণ করে- 
ছিলেন । 

মুনলমানদের শাঁদনকালে ইসলাম ধর্মের 
মহিমা ও প্রভাব দেশময় বিস্তারকল্ে “নবী- 
কাহিনী” কথকতা প্রচলিত হয়। তারা তখন 
মহান পীরুপয়গমন্বরের পুণ্যটরিত-মাহাত্ময 
আপামর সাধারণের মধ্যে কথকতার পদ্ধতিতে 
প্রচারের ব্যবস্থা করেন। 


মৌলভী-মোল্লা কথকগণ সংস্কৃত ও বাংলা 
ভাষায় সেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন না| তাই তারা 
পারশী, আববী ও উদুমিশিত ভাঙা ভাঙা 
বাংলায় কবিতা! বচন! ক'রে বিচিত্র হুবলালিত্যে 
'মবী-কাহিনী? কথকতা করতেন। এপ 


উদ্বোধন 


] ৬২তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


কবিঘতায় রচিত নবী-কাহিনী বা ইসলামী 
কথকতার সামান্য নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত কৰি £ 

আমীর বলম্ত £ আমি আর্বনন্দন। 

হামজ। আমার নাম বিদিত ভূবন )। 

আমীরের নাম শুনি লন্দুরে বোঁলয়। 

আমাকে বান্ধিতে তুমি খাইলে মহাশয় ॥ 

আমীরেও বলিলেনত £ আমি সেই জান। 

তা শুনি লন্দুরে গদা লয় তোব মান ॥ 

আমীরে ছিকর ধরি কহিলেক আগে। 

লন্দুরে গুরূক হানিলেক মহা বেগে ॥ 

খুষ্টান পান্দ্রীগণ কথকতায় এদেশের জন 
সাধারণের গভীর অভিনিবেশ ও প্রবল অন্গরাগ 
লক্ষ্য করেন। তীরা নিজেদের ধর্ম-সাধনা তথ! 
মহা'আ্ৰা যীশুধুষ্টের শিক্ষাদর্শ ও মতবাদ জন- 
মণ্ডলীকে বক্তৃতাদ্বারা বোঝাতে গিয়ে উপলব্ধি 
করেন যে, এপ শুঙ্ক বক্তৃতায় তাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করা অত্যন্ত অন্তবিধাজনক। তারা 
তখন কেউ কেউ মনোযোগ সহকারে কথকতা 
শুনে তার ভাব-ভঙ্গিমাগুলি সযত্বে আয়ত্ত 
করেন। পরে তারই মাধামে তারা যীশুর 
“সুলমীচার? প্রচারে ব্রতী হন। এই উপায়ে 
তাদের প্রচারকার্ধ সহজতর হ'য়ে ওঠে। 

এই প্রসঙ্গে অমৃতবাঞ্জার পত্রিকায় (বাংলা 
ংস্করণ ) প্রায় ৯০ বংসর পূর্বে ( ২৬শে কাল্তন, 
১২৭৭ সাল) প্রকাশিত একটি চিত্তাকর্ষক 
বিবরণী এখাঁনে উদ্ধার করি £ 

“কিছু দিন হইল জনকয়েক খুষটিয়ান মফঃম্বলে 
তাঘু ফেলিয়া তথায় ধর্মপ্রচার করিতে অবস্থিতি 
করেন। আমরা তাহাদের মুখে শুনি যে, 
কথকতা খুষ্টিয়ানদের মধ্যে আবস্ত হইয়াছে । 
সম্প্রতি “হিন্দু পেটি,য়ট? পাঠে অবগত হইলাম যে, 
লর্ড বিশপ রেভারেগড লঙ্গ অন্তান্ত জনকয়েক 
সাহেব সঙ্গে করিয়া উত্তরপাড়ায় বাবু জয়রুষণ 
মুখোপাধ্যায়ের বাঁটাতে কথোপকথন শুনিতে ঘান 


ফাস্তন, ১৩৬৬ ] 


এবং তত্শ্রবণে মোহিত হইয়। নিজ ধর্মপ্রচারের 
একটি উপাঁয় অবলম্বন করিয়াছেন।» 

কথকের পাগ্ডিত্য এবং শান্ত্-পুরাণাদিতে 
গভীর জ্ঞানই কথকতার উতৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। দেখা যায়, স্থুপপ্তিতগণ অনেকেই 
শান্মাদির নিগুট মর্ম সাধারণের হাদয়গ্রাহথী ভাষায় 
মরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পাবেন নাঁ। অথচ, 
মাধারণ পগ্ডতগণের মধ্যে কেহ কেহ তা! 
নকলের বোধগম্য অতি মনৌজ্ঞ ও প্রাণস্পর্শা 
ভাষায় ব্যাখা! ক'রে থাকেন। পাগ্ডিত্য এবং 
ব্যাখ্যান-নৈপুণা পরম্পর নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত হলেও 
উভয়ের শ্বোতোপাবা সব সময় একই খাতে 
প্রবাহিত হয না। স্থতবাং স্কপত্তিত মাত্রই ষে 
উত্তম ব্যাখ্যা তা হবেন তার কোন অর্থ নেই। 

ব্যাখ্যান-কুশলতার সমস্ত রুতিত্টা কথক 
ঠাকুরের গভীর পাণ্ডিত্যেরই ফল নয়। কোন 
কোন ভাগ্যবান কথক কথকতা-কালে পাণ্ডিত্যের 
অতীত এক ভাবরাজ্য থেকে * অন্তরে 
প্রেরণা লাভ করেন । তার কলে, এ সময়ে তাদের 
হৃদয়ে পরম পবিত্র এক হ্বঁয় ভাব প্রকাশিত 


শ্রীবামকফের শিক্ষা! ও উপদেশ ৭৯ 


হয়। তখন স্বয়ং বাগদেবী যেন তাঁদের কণ্ঠে 
আবিভূর্তা হ'য়ে তাদের কথার বাঁশ ঠেলে দেন 
এবং তার! তন্ময় চিত্তে কথকতা! করেন । 

এরূপ প্রেরণাপ্রস্তত কথকতাই সার্থক। 
তার প্রভাব শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অপরিসীম 
আবেদন ও স্থুগভীর ভাবাবেশ সৃষ্টি করে। 
ফলে, সমাগত শ্রোতৃবর্গেরও মন ধীরে ধীরে এক 
দিব্য ভাব-লোকে আরোহণ করে। তখন 
তাদের মন হ'তে সকল অবপাদ বিদূরিত 
হুয়। তারাও তন্ময় হ'য়ে পরম আগ্রহ ভরে 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট! একাসনে বসে এরূপ কথকতার 
রস-মাধূর্ধ আন্বাদন করে। সময়বোধ এবং গৃহ- 
কর্মীদি বিষয়ের চিন্তা এ কালে তাদের মন হ'তে 
তিরোহিত হয়। কীভাবে যে দীঘঘ সময় 
অতিবাহিত হয়ে যায়, সে সম্বন্ধে তাদের 
একেবারে হুশ থাকে মা। কথকতা-শেষে 
তারা প্রচুর আনন্দ ও পরিতপ্তি নিয়ে নিক্জ নিজ 
গৃহে প্রত্যান্তন করে।  এক্বপ ভাবময় 
কথকতার স্থমধুর রেশ ও বিমল আনন্দ বিমুগ্ধ 
শ্রোতমগুলীর চিত্তে দীঘ'কাল স্থায়ী হয়। 


শ্্রীরামরুষ্জের শিক্ষা ও উপদেশ 


শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরম্বতী 


ভারতের সভ্যতা, ভারতের ভাব, পরকে 
আপন ক'রে নেয়, নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় না 
কারে নিজের যা কিছু ভালো, যা কিছু জনগণের 
অন্ধকার চিত্তে আলোকপাত করতে পারে, 
পথত্রষ্টকে পথ দেখাতে পাঁরে__তা৷ বিলিয়ে দেয়, 
দেশ ও দশকে উন্নততর স্থানে নিয়ে যাঁয়। 
বস্তুতঃ এই হিন্দুর ধর্, তার আদর্শও এই ৷ এই 
জাতি আবহমান কাল সাধনার ফলে অনেক 
কিছু পেয়েছে, তার সবটুকুই সে জগতের কল্যাণে 
বিলিয়ে দিয়ে সার্থকতা লাত করছে। 


ভারতের বুকে অনেক আলোড়ন হ'য়ে গেছে, 
অনেক রাজ্য গড়ে উঠেছে, অনেক ভেঙেও গেছে, 
ভারত কোনদিন তার আদর্শ হ'তে বিচ্যুত 
হয়নি। বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনই ভারতের সভ্যতার 
কেন্ত্রশ্তি। যুগে যুগে এই সভ্যতাকে বহু নৃতন 
জাতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, 
তার ফলে সে তার মনন-সম্পদ বিতরণ ক'রে 
সকলকে সমৃদ্ধ করেছে, মহত্বর করেছে । 

এই জীবন-দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য 
বনহুর মধ্যে একত্ব-দর্শনের সাধনা । যুগে যুগে 
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এদেশে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়েছে, তার! 
বুরূপে বহুভাবে সাধনা ক'রে সেই একই 
ভাবের বিচিত্র বিকাশ দেখেছেন, বিভিন্ন মত 
নিয়ে, বিভিন্ন পথ দিয়ে তারা একই অনুভবে 
পৌছেছেন। 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত প্রেমই ভারতের সাধনা, 
ঠাকুর রামরুষ্চ তার জীবনে এই সত্যকেই 
পরিস্ুট ক'রে তুলেছেন। ভারতীয় দর্শনে__ 
সাধনার প্রয়োজনে প্রেম মৈত্রী ও সাম্যের 
কথা আছে; শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে এই তিনটি 
ভাবকে আমরা ব্ূপাঁয়িত দেখতে পেয়েছি । 
তার অসংখ্য উপদেশ আমরা পেয়েছি; 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পত্য্যেক মানুষকে তিনি 
সচেতন করতে চেয়েছেন, জানিয়েছেন মানুষের 
জীবনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য 
ভগবানকে লাভ করা। 

মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখুক, 
কপটতা বা ছলনা ত্যাগ ক'রে, মন মুখ এক ক'রে 
সরল হৌক, তবেই ভগবানকে পাবে, ঠাকুর 
এ কথা জোর করেই বলেছেন। অনেক জন্মের 
এিপশ্থার ফলে মাচ্ষ সরল হয়, আর সেই 
সরলতাই বড় কাছে এনে দেয় ভগবানকে । 
অনস্ত ভগবান ভক্তের একাগ্র সাধনায় সাস্ত- 
রূপে ধর! দেন__এ সত্য শ্রীরামরুষ্ণ নিজের জীবনে 
লাভ করেছেন, তাই দৃঢ়কে জানিয়েছেন £ যে যে 
ভাবেই সাধনা কর, পৌছাবে সেই একই স্থানে। 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন : ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
আরাধনা করলেও ভক্ত দেখতে পান একই 
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ঈশ্বরকে-তার আরাধ্যকে, সর্বত্রই ধিনি বিদ্য- 
মান। ভগবান কল্পতক্ষ, তাঁকে যে যেভাবে 
ডাকবে সেইভাবেই তিনি তাকে দেখা দেবেন, 
ভক্তের মনোবাঞ্চ! তিনি পূর্ণ করবেন। 
শ্ররামকষ্ণ বলেছেন £ জ্ঞান আর বিজ্ঞান। 
জ্ঞান মানে জানা, ঈশ্বরের বিষয় শোনা,_আর 
বিজ্ঞান দ্বারা আমর! তার দর্শন পাই, তাঁর সঙ্গে 
কথা বলি, তাকে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে পাই। 
ঠাকুর ভাবকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন, এতে 
যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই, চাই শুধু বিশ্বান। 
ংসারে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সংসারী মন 
যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেই সময় ঠাকুরের 
বাণী চিত্তে শক্তি সথ্ার করে। 
ংসারের কাজ ক'রে যাঁও, কিন্তু ভগবাঁনের 
দিকে মন রাখো_এই ছিল তার উপদেশ। 
হাঁজার কাঁজের মধ্যে তাঁর নাম কর, মনে রেখো 
তুমি দাসীমাত্র। পরের সংসারে কাজ করছ, 
যেদিন জবাব হ'য়ে যাবে সেদিন ফিরে যেতে 
হবে আপনার ঘরে, আপনার জনের মাঝে । 
সে আপন জনকে বিস্ৃত হয়ো না। 
ঠাকুর বার বার বলেছেন £ পাকাস মাছের 
মতো সংসারে থাকতে, কাঁদাঁমাটি যেন গায়ে না 
লাগে। নিষ্ামভাবে কর্ম কর, কর্মফল তাঁর উপর 
ফেলে দাও। কর্মে কতৃত্বাতিমাঁন থাকলেই কর্ম 
দুঃখের কারণ হয়, এইটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। 
ঠাকুরের মঙ্গলবাণী সাঁধককে পথ দেখায়, 
ংসারীকে সৎ প্রেরণা যোগায়, তাকে জীবন- 
যুদ্ধে জয়ী করে। 


কুমারিলভট্্রের জ্ঞানবাদ 


শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


কুমারিলের মতে আত্মার [মনের] ক্রিয়া দ্বারা 
বাহবস্থর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞানোৎপত্বির ফলে 
বিষয়? প্রকট হয়, কিন্তু উৎ্পন্্ জ্ঞানের জ্ঞান 
হয় না। জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে থাকে (১) জ্ঞাতা 
(২) জ্ঞেয় (৩) জানের কারণ ও (৪) জ্ঞানের 
ফল অর্থাৎ জ্ঞেয়ের জ্ঞাততা। 

জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু জ্ঞানের 
ফল হইতে (জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাকটা বা জ্ঞাততা 
হইতে) জ্ঞানের অন্রমান হয়। জ্ঞান-ক্রিযাঁয় 
জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়ে। মধো এক প্রকার সন্বদ্ধের 
উদ্ভব হয়। সেই সম্বন্ধ-স্থটিতে জ্ঞাতার ক্রিয়া 
থাকে । এই অসন্বন্ধ আছে বলিয়। জ্ঞানের উৎ- 
পত্তিতে কর্তার (জ্ঞাতার) ক্রিয়া , আমরা 
অন্মান করিতে পারি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের 
মধো সম্বন্ধ মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়, এবং 
এই সন্বদ্ধ হইতে জ্ঞানের অগ্কমান হয়। সংবিদ 
(6978010187959) জ্ব/তা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ- 
মাধক তৃতীয় বস্থ। ধাহারা বলেন__জ্ঞান 
স্বপ্রকাশ, তীহারাও স্বীকার কবেন যে জ্ঞানে 
জাতা ও জ্ঞেয়ের মপ্যে যে সম্বন্ধ উদ্ভূত হয়, 
তাহা মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়। “আমি 
এ ঘট জানি ইন আমরা বলিতে পাঁরিতাম 
না, যদি জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞাত বিষয়ের সম্বন্ধ 
এবং জ্ঞান এ জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সন্বন্ 
আমর] জানিতে না পাঁরিতাম | এখন বিবেচ্য-_ 
জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, এবং জ্ঞানেক বিষিয় 
সংবিদ্‌ কতৃক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে 
সংবিদ ও বিষয়ের অধ্যে সন্বদ্ধ প্রকাশিত হয় 
কিসের দ্বারা? একই জানে বিষয়-জ্ঞান ও এই 
সহদ্ধের জ্ঞান হইতে পাঁরে না। কেননা এই 

$ 


জ্ঞানোৎপত্তির সযয় এই সন্বদ্ধের উদ্ভবই হয় 
নাই। জ্ঞানই এই সন্বদ্ধ। তাঁহার উৎপত্তির 
পরে তাহার সহিত সংবিদের মন্বদ্ধ হয়। যখন 
কোন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন তাহার বিষয় 
প্রকাশিত হয়। স্থতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ 
সেই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, জ্ঞান 
ক্ষণন্থামী। স্থৃতরাং তাহা প্রথমে বিষয়কে 
প্রকাশিত করিয়া পরে বিষয়ের সহিত তাহার 
স্ন্ধ প্রকাশ করে, ইহা বলা যাঁয় না। জ্ঞান 
ও তাহার বিষয়ের মধ্যে সন্ন্ধ যে স্বপ্রকাশ, 
তাহাঁও বল চলে না । তাহারও কোন প্রমাণ 
নাই। এই জন্য কুমারিল-শিম্তগণ আত্মা এবং 
বিষয়ের মধ্যে যে সম্বদ্ধ তাহ? মানস-প্রত্যক্ষগ্রাহথ 
বলেন। তাই মানস-প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞানের 
অন্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 

জ্ঞানে জ্ঞেয়ের এক বিশেষ বূপ ( অতিশয় ) 
জ্ঞান কতৃক সৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানেরট 
অন্তিত্ প্রমাণিত হয । ত্রিতয়প্রতি ভীপবাদিগণও 
(যাহারা জ্ঞানে_ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জনের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন ) এই অতিশয়ের উৎপত্তি স্বীকার 
করেন। কিন্ধুন্তায় বৈশেধিক-দর্শনের অন্ুগাযি- 
গণ ইহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে 
জ্ঞানে বিষয়ের বপান্তর হয় ন1। জ্ঞানদাম্য 
বিষয়ের গুণ নহে। ইহা জ্ঞেঘ ও জ্ঞানের মধ্যে 
অনন্যসাধাঁরণ সম্বন্ধ । কুমারিল জ্ঞানের স্বপ্রকীশত্ব 
স্বীকার করেন না। বাহ্বস্তর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
তিনি স্বীকার করেন, তাহার অস্বৃতিগণ 
জ্ঞানকে পরত্যক্ষযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন 
না। জান প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে, তাহ] জানের 
বিষয় এবং সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষের জন্য অন্ধ 
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এক জ্ঞানের প্রয়োজন । তাহাতে অনবস্থার 
উদ্ভব হয়। তাহাদের মতে জ্ঞান অন্গমানগম্য । 
কুমারিল “প্রমা'র (যথার্থ জ্ঞানের ) শ্বত:- 
প্রামাণ্য শ্বীকাঁর করেন। জ্ঞানের উৎপত্তি 
ইন্দ্রিয় অথবা অন্মান হইতে হইতে পারে, 
কিন্তু ইহা আপনিই বিষয় প্রকাশিত করে, 
এবং তাঁহার স্বতঃপ্রামাণ্যের বোধ উৎপাদন 
করে। যতক্ষণ পযন্ত জ্ঞান-বিবোধী কিছু 
আবিষ্কৃত না হয় (যেমন ইন্দ্রিয়ের দোষ অপটুত] 
প্রভৃতি ), ততক্ষণ জ্ঞানের সত্যতায় কোন সন্দেহ 
আমাদের থাকে না। 
কুমাবিলের মতে শক্তিতে সুজত-জ্জান জ্ঞান- 
রূপে প্রামাণিক, জ্ঞাতার মনে সেই জ্ঞানের 
অস্তিত্ব আছে। পাওরোগে যে কোন বস্তব 
পীতরূপে দৃষ্ট হয়, তাঁহার কারণ চক্ষৃতে পীত- 
বস; চক্ষু পীতবর্ণে রুপ্ধিত বলিরা বাহিরের বস্ত 
পীতরূপেই দৃষ্ট হয়। তখন যাহা জ্ঞানের বিষয় 
হয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞানে আবিভূ'ত হয, তাহা 
বস্ততঃ পীতবর্ণ। পন্দিগ্ধ জ্ঞানে যখন দুরে দৃষ্ট 
দীর্ঘাকার পদার্থ, কোন মানুষ অথবা অন্য কোন 
ধস্ীর্ঘাকার বন্_-এই সন্দেহ হয়, তখন শুধু দীর্ঘ 
আকারই জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং তখন মনে 
দীর্ঘাকারবিশিষ্ট ছুই বস্তর স্মরণ হয়। 
অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা অজ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের 
কারণ। জ্ঞানের অপ্রামীপ্য ত্রিবিধ £ (১) 
মিথ্যা জান, (২) অজ্ঞান এবং (৩) সংশয়। 
সন্দিপ্ধ এবং মিথ্যা জ্ঞান ভাববাঁচক বস্তু; ও 
তাহার উৎপত্তি হয় দৌষযুক্ত কারণ হইতে, 
অজ্ঞানে জ্ঞানোৎপত্তির কারণের অভাব। 
এই সকল আলোচনায় পপ্রামাণ্য' শব্দ ছুই 
অর্থে ব্যবস্ৃত হইয়াছে, প্রত্যেক জ্ঞানই (সত্য 
হুউক, মিথ্যা হউক) জ্ঞানরূপে প্রামাণিক, 
কেননা যে রূপেই তাহা! প্রকাশিত হউক, সেই 
প্ূপেই তাহার অস্তিত্ব আছে। ভ্রাস্তিজ্ঞান ও 
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স্বতিজ্ঞান__এই অর্থে প্রামাণিক। কার্ধকালে 
যে জ্ঞান কার্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাই 
প্রামীণিক (0:87) এবং যাহা উত্তীর্ণ হয় 
না, তাহা অপ্রামাণিক | 
ভ্রান্তি ও মিথ্যা জ্ঞান 

সকল জ্ঞানেরই যদি স্বতঃপ্রামাণ্য থাকে, 
তাহা হইলে ভ্রান্তি কি? 

জৈন মতে- যে জ্ঞান আমীদের উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির 
জন্য অব্যবহিত ও অপরিহার্য উপায় তাহাই 
প্রামাণিক। যতক্ষণ কোন জ্ঞানের বিরোধী 
কিছু দুষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা! সত্য। যে 
জ্ঞানে বস্থদিগের মদে ঘে সম্বন্ধ, তাহ! হইতে 
ভিন্ন সন্ধে বন্তর প্রকাঁশ হয়, তাহা মিথ্যা। 
যখন অস্পষ্ট আলোকে রজ্জৃতে সপজ্ঞান হয়, 
তথন যে স্থানে সর্পের অস্তিত্ব নাই, সেই স্থানের 
সম্পর্কে সপ দুষ্ট হয় বলিয়া সেই জ্ঞান মিথ্যা । 
যাহা তথা, তাহা তথ্য হইতে ভিন্নকূপে দেখা 
মিথ্য। জ্ঞান। এই মতকে সংখ্যাতি বলে। 

উপরোক্ত মত ব্যতীত ভ্রান্তি সম্থপ্ধে তিনটি 
মত আছেঃ (১) আত্মখ্যাতি, (২) বিপযীত- 
খ্যাতি অথবা অশ্বথাখ্যাতি এবং (৩) 
অব্য।তিবাদ । 

বিপরীত বা অন্যথ!খ্য।তি_ন্তায় £বশেষিক 
ও ঘোগদর্শনে স্বীকৃত; আত্মথ্াঁতি বৌদ্ধ- 
দিগের মত এবং অখ্যাতি মীমাংসা ও সাংখ্য- 
দিগের মত। 

বৌদ্ধগণ বাহ্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না। তাহাদের মতে বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন অন্য 
কিছুর অস্তিত্ব নাই। এই বিজ্ঞান-প্রবাহ তাহার 
শ্বীয় নিয়ম কতৃক নিয়ন্ত্রিত । সেই নিয়মান্- 
সারে কখনও সত্য জ্ঞান, কখনও মিথ্যা জ্ঞানের 
উদ্ভব হয়--তাহাতে বিজ্ঞানবাহু কোন বস্তর 
ক্রিয়া নাই। বিজ্ঞান-বাহা কিছু থাঁকিলেও, 
একটি ব্ষিয় হইতে কখনও সতা জ্ঞান, কখনও 
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মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তির কোন হেতু নাই । জ্ঞান- 
প্রবাহের মধোই জঞাতা ও জ্ঞেয়ের উদ্ভব এবং 
তাহাদের সংযোগ হয়| সত্য ও মিথ্যা উভয় 
জানেই ইহা! ঘটে। 

নৈয়াগ্িকগণ বলেন যে বাহাকারণরহিত 
জ্ঞান হইতে যদ্দি জ্ঞাতা ও ভ্রান্ত জ্ঞান 
উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে “ইহা রজত” 
এই প্রত্যক্ষ হইত না। “আমি রজত"? ইহাই 
প্রত্যক্ষ হইত। “বাহ জগতের অস্তিত্ব নাই 
এবং আত্যন্তরীণ জ্ঞান বাহ্বস্ত-উদ্ভূত বলিয়া 
প্রতীত হয়'-_এ মতেরও কোন ভিত্তি নাই । 

অন্তথাখ্যাতিবাদে শুক্তির বিশেষ ধর্ম ও 
রজতের ধর্মের ভেদ দুষ্ট হয় না। আবার সেই 
সময়ে শুক্তিন ওজ্জল্য ও অন্তান্ত ধর্মের প্রত্যক্ষ 
হইতে বজতের স্মৃতি আপনা হইতেই আবিভূতি 
হয এবং দৃষ্ট বস্্ রজত বলিয়া গৃহীত হয়। 
শক্তি তখন শুক্তিরূপে জ্ঞাত হয় না, রজতের 
সহিত তাঁহার যে যে ধর্মের পার্থকা '্তাহার 
জ্ঞান হয় না, কেবল রজতের সহিত তাহার 
সাদৃষ্যের উপলগ্চি হয় বলিয়া রজতরূপে তাহার 
জান হয়। রজতের স্মৃতি যে মনের মধ্যে 
আছে, এই তথ্যের তখন বোধ হয় না। কেবল 
রজত ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য-বৌধের অভাব 
হইতে ভ্রান্তির উদ্ভব হইতে পাবে না। কেনন। 
যেজ্ঞান হয় তাহা ভাবাত্মক 
অভাবাত্মক (096%01%9) নহে । 

মীমাংনা-দর্শনের প্রসাকরমতকে বলে 
অখ্যাতিবাদ। এই মতে প্রত্যেক জ্ঞানই 
দত্য, রঙ্ছুতে যখন সর্পজ্ঞান হয়, তখন দ্বিবিধ 
জ্ঞানের সংমিশ্রণ হয়- প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্ৃতি- 
গান, প্রত্যক্ষ রজ্ছর জ্ঞান ও স্থৃতি-সর্পের 
প্ান। উভয় জ্ঞানই সত্য--কেখল তখন 
ধইটুকু মনে হয় ন1 ষে, যে পর্পের জ্ঞান হইতেছে 
চহ। অতীতকালে দুষ্। প্রত্যক্ষ রঙ্ছু ও স্থৃত 
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সর্পের মধ্যে ভেদও লক্ষিত হয় না। ফলে 
সর্প দেখিয়া যাহা করিতাম, রজ্জব দেখিঘ্াও 
তাহাই করি; আমাদের আচরণ একরূপ হয়। 
এই আচরণই ভ্রাস্তিছুষ্ট । শ্মতি গ্রমোষ (শ্বতি- 
ব্চ্যিতি) অথবা! তাঁহার ফলে বিবেকাগ্রহ 
এখানে জ্ঞানের ক্রটি। ইহা অভাবাত্মক, 
ইহাকে ভ্রান্তি ব্লা যায় না। ভ্রান্তি একটি 
ভাববাচক মানসিক অবস্থা । 

কুমারিল-পস্থিগণ প্রতাকরের মৃত স্বীকার 
করেন না। তাহার! বলেন প্রত্যক্ষ ও স্ব 
বিবয়ের ভেদজ্ঞানের অভাব হইতে ভ্রান্তির 
উদ্ভব হয় না। ভ্রান্তিতে যাহা দৃষ্ট হয়, অনেক 
সময় তাহা ভাবাত্মক। রজ্ছ দেখিয়! যে দর্পের 
ভান্তি হয়, মেই সর্পের জ্ঞান অভাবাত্মক নহে) 
তাহা জীবন্ত সর্পের ভাবাত্মক জ্ঞান। যখন রজ্জু 
দেখিয়া বলি ইহা সর্প তখন বাক্যের কর্তা 
ব|। উদ্দেশ্য “ইহা এবং বিধেয় “পর্প__উভয়ই 
সতা, বজ্ছু ও সর্প উভয়েরই জগতে অস্তিত্ব 
আছে। রচ্ছু ও মর্পকে উদ্দেশ্ত ও বিধেয়রূপে 
বাক্যে সন্বদ্ধ করাই ভ্রাস্তি--এই প্রকার ভ্রান্ত 
“নংসর্ণই (বাক্যের মধো সংযোগ) ভ্রাস্তি। 
সম্বদ্ধ বিষরগুলি সত্য, ভাহাদের মধ্যে ভ্রান্তি 
নাই। এই প্রকার" ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত 
আচরণ সত্য জ্ঞান হইতে উদ্ভূত আচরণ 
হইতে তিন্ন। এই মতের সহিত ন্তাঁ়দর্শনের 
অন্যথাখ্যাঁতি- বা বিপরীতথখ্যাতি-বাদের ভেদ 
নাই, অধ্যাতিবাঁদ স্বীকার না! করিলেও কুমাঁরিল 
জ্ঞানের স্বতংপ্রামাণ্য স্বীকার করেন। 


পূর্বমীমাংসার তত্ববিজ্ঞান 
মীমাংসা-দর্শন বস্তবাদী এবং বহছুত্ববাদী। 
এই মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ষে সকল বস্তুর অন্তিত্ব 
অনুভূত হয়, তাহাদের সতা আস্তত্ব আছে। 
তাহাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক নহে। বৌদ্ধ শুন্যবাদ 
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মীমাংসা-দর্শনে প্রত্যাখ্যাত, নেদানস্তের মায়া- 
বাদও অন্বীকৃত। বন্ুনত্তসমন্থিত বাহাজগৎ সত্য,_ 
তাঁহার অন্তিত্ব মায়িক নহে, প্রত্যক্ষ বিষয় 
ব্যতীত মীমাংসা-দর্শনে আত্মা, দেবতা, স্বর্গ ও 
নরকের অস্তিত্ব স্বীরুত, এবং বেদবিধি অনুসারে 
যজ্ঞানুষ্ঠানের কর্তব্যতা উপদিষ্ট। জীবাত্মার 
মংখ্যা বু, তাহার! নিত্য। জগতের উপাদান 
সকলও নিত্য, জগতের স্থন্টি ও পরিচালন! 
কর্ষের নিয়ম কতৃক শাসিত। 

জগতে আছে ত্রিবিধ বস্ত-_€ ১) ভোগায়তন 
জীবদেহ,। (২) দেহ-সংশ্রিষ্ট ভোগসাধন 
ইন্জ্রিয়গণ, এবং (৩) ভোগ্য বিষয়! দেহের 
দ্বারা জীবগন কৃতকর্মের ফলভোগ করে, 
ইন্দ্িয়গণ-নাহায্যে এই ভোগ সাধিত হয়। 
ভোগ্য বিষয় স্থথ ও ছুংখ উভয়েরই জনক। 

মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হয় নাই, মীমাংদকদিগের কেহ কেহ পরমীণুর 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু পরমাণু-উপাদান 
দ্বারা জগৎন্্টির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন তাহার! 


স্বীকার করেন না। কর্মের শক্তি ছ্বারাই পরমাণু 


নিয়ন্ত্রিত। জীবদিগের কর্মানুধায়ী ভোগের 
জন্বা যেরূপ জগতের প্রয়োজন, কর্মের শত্তি- 
তেই সেরূপ জগৎ সৃষ্ট হয়। 
মীমাংসা-দর্শন প্রত্যক্ষবাদদী নহে। অপ্রত্যক্ষ 
বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিক'ত। মীমাংনকগণ শ্বীকার 
করেন। তাহারা প্রত্যক্ষ জান অপেক্ষা বৈদিক 
জ্ঞানকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন । 
পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের 
সহিত মীমাংসা-দর্শনের বিশেষ পার্থক্য নাই। 
জাতি, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভাকর ও 
কুমারিলের মত প্রায় এক প্রকার, কোন কোন 
বিষয়ে কুমারিল ন্তাঁয়দর্শন অপেক্ষা সাংখ্য কতৃকি 
অধিকতর প্রভাবিত হিন্দু দর্শনমকলের মধ্যে 
মাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনই কেবল প্রান্কৃতিক 


[৬২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


বিজ্ঞানের (059168) একটা চিত্র তাত্বিক 
দর্শনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে 
অল্প পরিবত্তিত আকারে ইহ। গৃহীত হুইয়াছে। 
কুমারিল ও প্রভাকর বৈশেষিক প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান প্রায়শ: গ্রহণ করিয়াছেন । মীমাংসা 
দর্শনে অনুশিষ্ট ধজ্ঞানুষ্ঠানের সহিত ন্যায়- 
বৈশেধিকের মত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্ধ 
জ্ঞান সম্বন্ধে ন্যায়-দর্শনের সহিত মীমাংসা-দর্শনের 
মিল নাই। মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল 
বেদের শ্বতঃপ্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করা। ঈশ্বর 
হইতে বেদের প্রামাণ্য উদ্ভূত মহে, এবং 
অন্য প্রমাণ ছারাঁও বেদের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন নাই। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য 
মীমাংসা প্রথমেই সকল জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করা হইয়াছে “কিরূপে ধর্ম অর্জন করা 
যায়? তাহা এ সকল প্রমাণ দ্বারা জান| যায় 
না) কেননা ধর্ম এমন কোন বিদ্যমান বসব 
(95186100 8070095001) নহে, যাহার জ্ঞান অন্য 
প্রমাণ দ্বারাও লাভ করা যাঁয়। পরম্ত কেবল 
বেদের আদেশ পালন দ্বারাই ধর্মের উৎপত্তি 
হয়। ধর্ম ও অধর্শ জ্ঞানের জন্য বেদের 
শব্-প্রমীণই আমাদের একমাত্র উপায়) অন্য 
প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছিল-_কারণ তাহা ভিন্ন 
অনেক বৈদিক বাক্যের অর্থ বোধ করা দুঃসাধ্য । 
অন্য সকল দর্শনে স্ষ্টি- ও প্রলয়-বাদ অবলম্থিত 
হইয়াছে । কিন্তু স্ষ্টিপ্রলয় শ্বীকার করিলে 
বেদের নিত্যত্ব থাকে না, এইজন্য মীমাংসা- 
দর্শনে তাহা শ্বীরৃত হয় নাই। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের 
অস্তিত্বই এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে অস্বীকৃত। 
আত্মা! 


যক্ঞানুষ্ঠানের জন্য ও তাহার ফলভোগের 
জন্ত দেহব্যতিরিক্ত আত্মার প্রয়োজন । আতা! 


ফাল্ন, ১৩৬৬ ] 


না থাকিলে যজ্ঞই বাকে করিবে, স্বর্গেই ব 
যাইবে কে? স্থৃতরাঁং মীমাংসা-দর্শনে আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও 
বুদ্ধি হইতে আত্মা ভিন্ন। আত্মা নিতা, 
বিভু এবং বনু। প্রত্যেক দেহে একটি 
করিয়া আত্মা। শব্রম্বামী জ্বাতার নিত্াত্ 
স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে আত্মা 
স্বসংবেদ্য (আপনা কতৃক জ্ঞেয়) কিন্তু অন্য 
কতৃক অন্রষ্টব্য ও অদর্শয়িতব্য । শবর-মতে 
আত্মা ও সংবিদ (০0008010987688) অভিন্ন। 
তিনি বলিয়াছেন, 'জ্ঞানাতিরিক্তঃ স্থায়ী জ্ঞাতা 
বর্ততে "জ্ঞানের অতিরিক্ত স্থায়ী জ্ঞাত! 
আঁছেন। সেই জ্ঞাত আপনাকে জানেন, 
তাহাও তিনি বলিয়াছেন। 

নিত্রাকালে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু আত্মা 
থাকে। বুদ্ধি যদি আত্মার নিত্য সহচর হইত, 
তাহা হইলেও তাহারা যে অভিন্ন, তাহা বলা 
যাইত না। ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হইলেও' আত্মার 
বিনাশ হয় না, দেখা যায়। ইন্দ্রিয়ে অস্থৃভূত ব্ষিয়- 
মকলের একত্ববিধান আত্মা কতৃক সাধিত 
হ়্। সকল জ্ঞানেই আমরা জ্ঞাতাকে দেহ 
হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করি। দেহের 
উপাদাঁনসকল অচেতন; তাহাদের সমবায়ে 
চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। দেহ 
তাহার অতিরিক্ত আত্মার উদ্দেশ্যসাঁধক, এবং 
আত্মা কতৃক চালিত । সম্মতি দ্বার আত্মার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আত্মার পরিণাম হয়, 
কিন্তু সকল পরিণামের মধ্যে আত্মা বর্তমান 
থাকে। জ্ঞান আত্মার গুণ। আত্মা দ্রব্য। 
আত্মার পরিণাম হয়, এবং কর্মের ফল- 


কুমারিলভট্রের জ্ঞানবাঁদ ৮৫ 


ভোগের সময় সেই ফল-কারক কর্মের স্মৃতি 
আমাদের থাকে না। ইহা দ্বারা আত্মার 
নিত্যত্ব খর্ডিত হয় না। কর্মের ফলভোগের 
জন্য স্থায়ী কর্মকর্তীর প্রয়োজন। তাহা 
স্বীকার না করিলে কর্মবাদের কোঁন অর্থই 
হয় না। বৌদ্ধগণ কর্মফলের এবং পুনর্জন্মের 
ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। সুঙ্ম শরীর দ্বার! 
ইহার ব্যাখ্যা হয় না। যে বিজ্ঞানপ্রবাহের 
কথা বৌদ্ধগণ বলেন, তাহা দ্বারা আত্মা, সংবিদ, 
কামনা, স্বতি, স্থখ ও দুঃখের ব্যাখ্যা করা 
যায় না। শরীরের বিভিন্র অংশে যে পরিণাম 
ঘটে, আত্মা তাহা অবগত হন। স্থতরাং 
আত্মা অণুপবিমাণ মহেন। আত্মা বিতু এবং 
একটিবু পরে অন্য একটি দেহ ধারণে সক্ষম। 
আত্মার শক্তি দ্বারাই দেহ চালিত হয়। 
আত্মা বু। তাহা না হইলে তিন ভিন্ন দেহে 
ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হইত না। শরীরের 
ক্রিয়া দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 
অন্য আত্মার অস্তিত্বও অন্য দেহের ক্রিয়। হইতে 
অনুমিত হয়। এক স্থ্র্য হইত্তেই জলে ব্ু 
প্রতিবিষ্ব-স্ধধের উদ্ভব হয়--এই দৃষ্টান্ত দ্বার] 
আত্ম! ঘে এক ও অদ্বিতীয় তাহা প্রমাণিত হয় 
না; কেননা জলে বিভিন্ন প্রতিবিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন 
গুণ তাহাদের আধার ভিন্ন ভিন্ন জলাশয় হইতে 
উদ্ভূত হয়। এই উপমা আম্মার ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হইলে বিভিন্ন দেহে আত্ম-গ্রতিবন্বের 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ দেহ হইতে উদ্ভূত হয়, বলিতে 
হয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ অচেতন দেহের গুণ 
হইতে পারে লা । স্থখ-ছুঃখ আত্মার গুণ, স্থতরাং 
আত্মাকে এক ও অদ্বিতীয় বল! যায় না। 


বিশ্বরুষ্টিতে শ্রীরামরুষ্জের অবদাঁন 


স্বামী মেথিল্যানন্দ 


শ্রবামক্ণ ষে যুগে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন 
সেই যুগে বিশ্বরুষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে 
মীনবসমাজকে চালিত করিতেছিল। ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাণী বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত 
হইবার পরে আসে একটি ব্যক্তি-ম্বাতন্তের' 
যুগ। মেই ব্যক্তি-ম্বাতন্ত্রবাদের একটি লক্ষ্য 
ছিল- মান্গুষের দৈহিক শ্রম লাঘব করিয়া কিসে 
তাহার স্থথম্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো যায়। কপকব্জা 
আবিষ্কৃত হইল। উদ্দেশ্য মহৎ ছিল; কিন্তু 
কলকজা! যখন বিজ্ঞানের সাহাধ্য লইয়া ব্যাপক- 
ভাবে তৈরী হইতে লাগিল, তখন ধাহার1 এসব 
ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতেছিলেন, তাহারা লোৌভ- 
পরতন্ত্র ও ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। অধি- 
কাংশ মা্ুষের প্ররুত স্বাতন্ত্য হরণ করিয়া 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সমাজে ক্ষমতা অর্জন করিয়া 
অপরের উপর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দাঁদত্বের 
ভার চাপাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে 
বিরাট বিরাট শিল্পকেন্দ্রে সহজ সহন্ন নরনারাঁ 
আত্মবিক্রয় করিয়া উদরপুত্তি করিতে লাগিল। 
কিন্ত তাহাদের প্রকৃত স্বাচ্ছন্দা ও স্বাধীনতা 
অপহৃত হইল। মানুষগুলি পেটের দায়ে কল- 
করার অন্সহিনাবে কলের মতো জীবন যাপন 
করিতে লাগিল। কলকভা! যেমন অন্থভৃতিশূন্ত 
কাধ করিতে থাকে, মাহুষগুলি মানবন্থলত অনু- 
ভৃতি হারাইয়া নিষ্ঠর কলের সেবা করিতে 
লাগিল। কলকজ্জার নেতার! মানবস্থলভ সম- 
ব্দেনা হারাইফ়া' মানুষের প্রতি কলের মতো 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে 
মানবের ব্যক্তিত্ব (750050. 06790081165) খর্ব 


হইতে লাগিল । নির্মম ব্যবহারে নেতাদের ব্যক্তিত্ব 
ত্র হইয়া গেল এবং সাধারণ নরনারীর ব্যক্তিত্ব 
দাসত্বের শৃঙ্খলে সন্কুৃচিত হইতে লাগিল। 
মানবীয় আত্মাগুলি (56388791893) ক্ষুত্র 
গণ্ডীতে বিচরণ করিতে লাগিল। জগতের বড় 
সমস্যা তখনই, যখন ব্যাপকভাবে মীনবাত্মা হীন 
ও ছুর্ধল হইয়! মানবের সমষ্টিভূত কল্যাণকে 
ধংস করিতে থাকে । মানবসমাজের দুদিন 
সেইদিন, যেদিন মানুষ ব্যাপকভাঁবে নিজেদের 
সত্তা হারাইয়া আত্মহা-ভাঁবে জীবন যাপন 
করিতে থাকে । 

এঁ যুগে একদিকে ভোগবাদ বিজ্ঞানের জড়- 
বাদকে আলিঙ্গন করিয়া মানবীয় কৃষ্টিকে সমূলে 
উৎপাঁটন' করিতে লাগিল। যে যুক্তিবাদের 
থাতে বিজ্ঞানের চিন্তাঁধারা এ যুগে প্রবা- 
হিত হইয়াছিল, তাহা আদর্শহীন ও 
প্রাণহীন। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষা ও 
দীক্ষা সম্পূর্ণভাবে তাহারই উপর নির্ভর 
করিয়া চলিতেছিল। আত্মার অস্তিত্ব বা 
তাহার অম্রত্ব প্রত)ক্ষ প্রমাণের অভাবে 
যুক্তিনিদ্ধ না হওয়ায় তখনকার যুগে উচ্চ- 
শিক্ষিত নরনারী ধর্মবিজ্ঞান বা দার্শনিক 
মত্যগুলিকে কয়েকজন বিরুতমস্তিক তথাকথিত 
মহাপুরুষ বা মতলবী পুরোহিত-সম্প্রদায়ের 
কল্পনাপ্রস্থুত মনে করিতে লাগিলেন। যে সতা 
প্রাচীন ভারতের খধিগণ, প্রাচীন গ্রীসের 
সন্রেটিন ও প্লেটো, প্রাচীন আলেকজাব্দরিয়ার 
প্লটিনান ও পরফিরী, প্রাচীন চীনের লাউজে 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন 
উহা! বৈজ্ঞানিক পবীক্ষায় সন্দেহস্থল ও 
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কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
পাশ্চাত্যের এই বঙ্গ প্রাচ্যের সভাতাকে 
প্রভাবান্বিত করিল এবং প্রাচোর কৃষ্টিভৃমি 
ভারতবর্ষ বিশেষভাবে সর্বপ্রকারে আক্রান্ত 
হইল। পাশ্চাত্য রাজশক্তি ভারতের অতীত 
গৌরবকে খর্ব করিয়া ধর্ম, দশনি ও নীতির 
উপব প্রবল আঘাত করিতে লাগিল । বহু 
খতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে ভারতীয় জীবন 
ও কৃষ্টি পূর্বেই দূর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এখন 
নৃতন শিক্ষ। ও সভ্যতার চাঁপে তাহা নৃতন করিয়া 
পরপদাঁনত হুইযা পড়িল। 

সেই যুগে কলিকাঁতা মহানগরী ভারতবর্ধের 
অভিনব শিক্ষা ও স্ভ্যতাঁর কেন্দ্রভূমি ছিল। 
সর্বপ্রকারে আঁত্মবিশ্বত করাইয়া যে শিক্ষ 
তবিধাতে ভারতবাসীকে পর্থু করিবে, সেই শিক্ষা 
স্থচিস্তিত প্রণালীতে যে বৎসর প্রবর্তন কর! 
ভইল--সেই বৎপরই প্রাচীন জগতের তথা 
ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ গ্রতিভাঁ লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। 

ইহার আবির্ভাবের পূর্বে কতিপয় মহাত্মা ও 
সম্প্রগাঁয় ভারতের কৃষ্টি এবং প্রাচ্যের মৌলিকততা 
বজায় বাঁখিবাঁর জন্য প্রবল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন 
মত্য, কিন্ধ তাঁহাদের ও উহাদের প্রবৃতিত 
সম্প্রদায় গুলি এই প্রাচীন যুগের ভগ্নত্ুপের উপর 
কতকগুলি অস্থায়ী ও আংশিক সংস্কার করি- 
লেন। প্রাঙচগের সভ্যতা, ভারতের কৃষ্টি ও 
পূর্বতন যুগাচার্ষগণের অলৌকিক প্রতিভাকে 
দাড় করাইয়া এ যুগের সর্বগ্রাসী বন্তারপী প্রতীচ্য 
সভ্যতাকে ব্যাহত করিতে পারিলেন ন!। 


শ্রীরামকৃষ্ণ যে সময় কলিকাভার উপকণ্ঠে 
অবস্থান করিয়া যুগপ্রক্ো্জন সিদ্ধ করিধার জঙ্থা 
কঠোর মাধনী করিতেছিলেন--সেই সময় 
শিক্ষিতাভিমানী তারতবাসী বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, 
রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্তী, দেবদেবী, 
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ভারতীয় দর্শন, পৃজাপদ্বতি, উপাঁপনা প্রণালী, 
ধোগশিক্ষা, পারিবারিক আদর্শ, সামাজিক রীতি- 
নীতি এবং অবভারসমুহের জীবনকাহিনী ও ঝণী 
প্রভৃতি সর্ববিষয়ে আস্থাহীন হইয়া পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও জড়বাঁদের তরজে অঙ্গ 
ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই যুগে কোন কেতাবী শিক্ষার 
ধার ধারেন নাই । পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, 
শিল্প বা সভ্যতার কোন কিছু তাহার জীবনে 
কোন ছায়াপাতই করে নাই। তিনি 
সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তা করিয়া নিজের জীবনকে 
লোকচক্ষুর অস্করালে গঠিত করিতেছিলেন। 
সত্যকে জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করিবার 
জন্য তিনি এক তীব্র সত্যনিচা লইয়া সাধনা 
করিয়াছিলেন । তিনি তাহার অলৌকিক 
জীবনে কি বাক্যে, কি চিস্তায়,। কি কর্মে, কি 
ধর্মে ও কি ব্যবহারে কখনও অসত্যের সম্পর্ক 
রাখেন নাই। কি জাগ্রতে, কি ম্বপ্রে, কি 
নিদ্রায় তিনি অপূর্ব সংযম সাধনা করিয়া 
নিরস্তর, নিরব আত্মান্ুভূতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সকল সাধনার মুলে ছিল-_ 
একাস্তিকতা, বিচারশীলতা ও ব্যাকুলতা। 
বর্তমান যুগে মানুষ কত সহজ উপায়ে নিজের 
উপর বিশ্বাস রাখিয়া সত্যান্থসন্ধান করিতে 
পারে এবং সত্য মূর্ত হইয়া কি' ভাবে সত্যা- 
স্বেধীকে সহায়তা করেন_-তাহার জলম্ত দৃষ্াস্ত 
তাহার সাধক-জীবনের প্রারভ্ে আমরা দেখিতে 
পাই। সত্যের পথে বর্তমান যুগে কি কি বস্তু 
বিশেষ পরিপন্থী--তাহা তিনি সাধনপথে পরি- 
স্মুট করিয়াছিলেন । 

বৈদিক যুগের পূর্বে ভারতে থে মাতৃপুজা 
প্রচলিত ছিল, তিনি তাহার সাঁধক-জীবনের 
প্রারস্তে তাহা সাধন! করিয়া কৃতকার্য হন। শিশ্ত 
ভূমিষ্ঠ হইম্বা যেমন প্রথমে মাতৃনামে ক্রন্দন 
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করিতে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই সাঁধকভাবে 
ব্রতী হইয়া পরম সত্যকে "মা" বলিয়া কাতর 
আহ্বান করেন। টৈদিক যুগের ধধিদৃষ্ট সত্য- 
গুলি তিনি সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
বামাঁয়ণবর্ধিত সীতাকে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়াছিলেন, শ্রীরামসহায় হম্মানের ভাবে 
সাধনা করিয়া তিনি শ্রীরাম ও লক্ষ্ণকে নয়ন- 
গোচর করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণীর ভাবে 
সাধন! করিয়৷ তিনি শ্রীরুষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাতিমানী ভীরতবাঁসীকে 
তিনি দেখাইলেন ষে শ্রীবাম ওশ্রীরুষ্ণ কবিকল্িত ব। 
ভক্তভাবিত ব্যক্তি ছিলেন না, তাহারা সত্যই 
এই পুণাভূমি ভীরতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াঁছিলেন । 
ধ্যানসহায়ে তিনি যীশ্ুথুষ্ট, মহম্মদ ও প্রীচৈতন্তকে 
অন্নভব কবিষ্মাছিলেন। শ্ররাঁম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, 
যীশু, মহশ্মদ ও শ্রীচৈতন্ত-প্রবর্তিত পথের একা- 
দর্শন করিয়। “ঘত মত তত পথণ-ূপ যুগবাণী 
প্রচার করিলেন । ঠজন্‌ সম্প্রদায় ও নানক 
এবং তুলপীদাস প্রমুখ মহাপুরুষদের প্রতি তিনি 
শ্রদ্ধা পোৌঁধণ করিতেন | নর্বধর্ষের এবং সর্বমতের 
সমন্য়ভূমিতে আরোহণ করিয়া তিনি নিজের 
বাণী জগতের সম্মুখে প্রকাঁশিত করিয়াছিলেন । 
বেদমত ও পুরাঁণমতের এক্য তাঁহার মণ্যে জীবস্ত 
ন্ূপ ধারণ করিয়াছিল। পুরাণ ও তন্ত্রের 
সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি উভয়ের যাথার্থ্য 


প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব 


সাধনা করিয়া নিজের মধ্যে শ্রীচৈতন্ত ও 
প্রীশঙ্করের মিলনভূমি তিনি দেখাইয়াছিলেন। 
যৌগ ও নিষ্কীম কর্মের আদর্শ ভীহার ব্যাবহারিক 
ও আধ্যাত্মিক জীবনে মূর্ত হইয়া উঠি়্াছিল। 
তিনি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের পরিপূর্ণ সাধনা 
করিয়া অপূর্ বাক্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁহার জীবনে সদ! জাগন্ূক 
থাঁকিত। খবি-প্রদপিত হিন্দু দেবদেবীকে তিনি 


উদ্বোধন 


] ৬২তম বর্ষ--২ক় শখ) 


শুধু শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে, অপিচ তাহারা 
তাহার সম্মুখে আগমন করিয়া আলাপ করিতেন। 
তিনি নকল অবভাঁরগণের সহিত্ত যেমন 
একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন, তেমন সকল 
দ্বেবগণের মধ্যেও নিজের স্বরূপ দেখিতেন ও 
দেখাইতেন। বেদাস্তের দ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতি মত- 
বাদগুলি তাহার আধ্যাত্মিক অশ্নুভূতিতে বিভিন্ন 
স্তরে উপলব্ধ হইয়াছিল। তাহার বাণীর মধ্যে 
এই দমকল মতের অপূর্ব সমন্ব় পরিলক্ষিত হয়। 


তিনি ব্যাবহারিক জীবনে-_-কি পণ্ডিত, কি 
মুখ কি ধনী, কি নির্ধন, কি পাপী, কি 
সাধু সকলের মধো এক আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ 
করিতেন! স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি সম্তান- 
ভাবে শ্রদ্ধীসম্পন্ধ ছিলেন। দাঁরপরি গ্রহ 
কৰিয়া। সহধমিণীর প্রতি মাতৃদৃষ্টি করিযনাই তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই, জগজ্জননীর আসনে ব্সাইমা 
ইঞ্টর্দেবীবূপে তাহাকে আরাধনা! করিয়া- 
ছিলেন। তিনি সহধম্ণীর সঙ্গে যে সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যুর বা পর- 
কালের ব্যবদাঁন ছিল না। তিনি এই সম্পর্কে 
এক অনস্ত সত্তার মধ্যে ইহজীবন ৪ পরজীব- 
নের সমন্বয় করিয়াছিলেন । 


দর্বধর্ম ও সকল 
সকল অবতারপুরুষকে গ্রহণ 
সাবভৌমিকতা স্ঠি 


ত্বাহার বাণী সর্দেশ, 
শান্্কে এবং 
করিয়া এক অপূর্ব 
কব্যিছে। 


তাহার উপদেশ ও জীবন-_কি প্রাচে), কি 
পাশ্চাত্যে সকল ব্যক্তিকে মমভাবে স্পর্শ কৰিতে 
পাবে। তাই তিনি বর্তমান জগতে এত 
মৌলিক, এত অভিনব ও এত জীবস্ত প্রতীয়- 
মান হইতেছেন। 


ভারতীয় জীবনকে ও ভারতীয় সমাজকে 
উন্নত করিতে তাহার বাণী বর্তমান যুগে 


ফান, ১৩৬৬ ] 


অদ্বিতীয় অনুমিত হইতেছে । তাহার শিষ্য স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে ভারতের জাতী- 
যুতা স্পন্দিত হইয়াছে এবং জাতীয় আরশ 
প্রচারিত হইয়াছে । তিনি ভারতের আত্মাকে 
পূর্ণভীবে নিজ ভীবন্রে ও বাণীর যধ্যে প্রঝটিত 
করিয়াছেন । তাহার প্রদশিত শিবজ্ঞানে জীব- 
সেবা প্রত্যেক ব্যক্তির, সযাজের, রাষ্ট্রের ও 
দেশের মূলমন্ত্র হওয়! উচিত। কারণ, ইহা যান্ত- 
ষের প্রতি মানুষের একটি মহৎ দৃষ্টিভঙ্গীর উর্দিত 
করিতেছে । এই দিব্য দৃষ্টিতঙ্গীতে কাধ করিলেই 


পদধবনি কানে আসে ৮৯ 


জগতের মধ্যে যে অশাস্তি ও হানাহানি চলি- 
তেছে-তাহার উপশম হইতে পারে। কি 
অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি বাষ্রনীতি, কি 
ধর্মনীতি-_-সব নীতিব মুলে বহিমাছে মানুষের 
প্রতি মান্্ষের দৃষ্টিভঙ্গী । এই দৃষ্টিতে অর্থ, 
সমাজ, রাষ্ট ও ধর্ম চালিত ন। হইলে জগতের 
কল্যাণ ও শাস্তি কিরূপে প্রাতিষ্ঠিত হইতে 
পারে? শ্রীরামকুষ্ণের জীবনই তীহার বাণীর 
প্ররুষ্ট ূপায়ণ। তীাহাব জীবনই জগতের ও 
ভারতের ইতিহাসে তাহার শ্রেষ্ট অবদান । 


পদধনি কানে আসে 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


অনন্তকালের আোতে সংখ্যাতীত বুদ্ধদেব সম 

উঠিতেছে নিত্য চিন্তা শত শত ভাবের আবেগে, 

সংগ্রাম-সংঘাতে জয়ী যে বুদ্ধদ, তাহ সবোন্তম, 

আর সবি মিশে যায় মহাতিরঙ্গের স্পর্শ লেগে। 

সে বুদ্ধ গঙ্গাতীরে ভবতারিণীর ঘাটে তুমি 

হংসের আসনে বসি রেখে গেছ প্রভু! সর্বধর্ম 

করি সমদ্বয়+জাঁজ সে যে করিতেছে বিশ্বভূমি 

আলোড়িত! আসুরিক যন্ত্র-সভাতার ঘৃশ্য কম 

হতেছে বিলীন এবে উল্লোলিত চৈতন্য-সিন্ধুতে, 

নিঃশ্রেয়স লভিবার দিন এলো বুদধদ-বিন্দুতে। 
সপ্তর্িমণ্ডল হ'তে যেই জ্যোতি এনেছিলে সাথে, 
তারি শিখা হ'তে হেরি জ্বলিতেছে শত দীপশিখা , 
অকম্পিত রহে তারা ছুদিনের হিমশিল।-পাতে 
বঞ্ধার আঘাতে । মহাভারতের গুট আধ্যাত্মিক 
স্পর্শে তব হয়েছে উদ্ধার যাহা, তার তত্ববাণী 
জেগে ওঠে দ্রিকে দিকে কৃপাঁসিক্ত বীজমন্ত্রে তব। 
জড়-অধুযুষিত ধর! বুকে লয়ে পাঁদপদ্মখানি 


মৌন প্রতীক্ষায় শবরীর পম । 


ধরি” রূপ নব 


তুমি ঘে আসিবে ফিরে নরদেহে হেধাঁয় আবার, 
পদধ্বনি কানে আসে পূর্ণ করো তব অঙ্গীকার । 


শুদ্ধ! ভক্তি 
অধ্যাপক গ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত 


ধর্ম অর্থে সাধারণত: বোঝায় একটি মিশ্রভাঁব। 
সে ভাবের সাথে জড়িয়ে আছে অজ্ঞানার ভয়, 
বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে বিস্ময় এবং নিজের অসহায়তার 
উপলব্ধি। দুর্বল মানুষ চায় এক বিরাট শক্তির 
ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে । তার বিশ্বাস যে, 
এই বিশ্বশক্তি সহানুভূতি-সম্পন্ন_চোঁখের জলে 
সে সাড়া দেয়, বিপদের মুহূর্তে সে পাশে এসে 
দাড়ায় ও অন্ধকারে চলার পথে সে আলো 
দেখায় । এই সহান্গভূতিতে বিশ্বাসের ফলে 
আসে কৃতজ্ঞতা, যার পরিচয় আমরা পাই আদিম 
মানুষের দেবতার স্ভবগানে। 

সাংখ্যদর্শনের মতে ছুঃখবোধই আধ্যাত্বিক 
জিজ্ঞাসার মূল কারণ_-ছুংখত্রযাভিঘাঁতাৎ 
জিজ্ঞাসা” । কিন্ত এ প্রশ্ন শুধু ছুঃখজনিত নয়। 
সত্য কিংবা! তত্ব জানবার ইচ্ছাও মানুষের পক্ষে 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । অজ্ঞতার বেদনা তার 
কাছে অসহনীয়। 

বিভিন্ন ভাবের এই ঘাত-প্রতিঘাত সত্বেও 
মানুষ যুগে যুগে চেয়েছে একজ্জন প্রেমময়কে 
ভালবাসতে । তার এ অন্তরের আকুতি 
চিরন্তন। উপনিষদের ব্রদ্ষ-জিজ্ঞাসারও আগে 
বৈদিক খধি করেছেন ভগবান বরুণের স্তব 
রচনা! সে গান প্রেমের স্বরে বাধা । 
ভালবাঁপাঁর মধ্যে ঘে সৌন্দর্ষগ্রীতি ও স্থ্যমাবোঁধ 
আছে তারই স্ফুরণ বৈদিক ছন্দে “উধা"র বন্দনায়। 

পুরাণের ভক্তি আর্ধ খযির প্রাণধর্মের ক্রম্‌- 
প্রকাশ। বেদবিভাগের ও মহাভারত লেখার 
পরও মহঞ্রি ব্যাসের অন্তরের শূন্যতা! পূর্ণ হয়নি । 
তাই সেই শৃন্ত গগনে বেজে উঠল দেবি নারদের 
প্রেমের বীণায় হরিগুণগান। শ্রীমদ্ভাগবত হ'ল 


রচিত। সে ভাগবতের ভগবানকে স্ব করলেন 
বাঁলক ঞ্রব : 
ত্বদ্দভ্তয়] বয়ুময়েদমচষ্ট বিশ্বম্‌ 
সবপ্রপ্রবুদ্ধ ইব নাঁথ ভবৎপ্রপন্নঃ | 
তশ্তাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলম্‌ 
বিস্ম্যতে কৃতবিদা কথমার্তোবদ্ধো ॥ 

_ প্রভু, একদিন তোমারই দেওয়া জ্ঞানে 
স্থষ্টির প্রথম প্রভাতে পিতামহ ব্রন্মা দেখেছিলেন 
এই বিশ্বকে ছায়াছবির মতন-_ঘেমন কারে 
মান্য দেখে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে সছ্য ঘুমভাঙা- 
চোখে । ওগো আর্তের বন্ধু, সেই তোমার 
মুক্তিপ্রদ পা-ছুখানি এই ফলতার মুহুর্তে গ্রুব 
তুলে যাবে--এত অকৃতজ্ঞ সে নয়। বিষুপুরাণে 
গাইলেন প্রহলাদ £ 

নাথ যোনিসহম্রেযু যেষু যেষু ব্রজাম্হম্‌। 
তেষু তেঘচাত৷ ভক্তিরচ্যুতান্তে সদ হুয়ি। 

_-ওগো অচ্যুত, যত বার যত নীচ জন্মই 
আমার হ'ক না কেন, তোমার পায়ে আমার 
ভক্তি যেন অচলা থাকে । 

সেই অচল ভক্তির আকর্ষণে অচল তত্ব চঞ্চল 
হয়ে উঠল, আর জ্ঞানমম দেখা দিলেন প্রেমময় 
হ,য়ে। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই : 

ভক্তের প্রেমবিকাঁর দেখি কৃষ্ণের চমৎকার, 

কৃষ্ণ যার অস্ত না পায়, জীব কোন ছার) 

ভক্তপ্রেমের হত দশ! যে গতি প্রকার, 

যত দুঃখ যত স্থুখ যতেক বিকার; 

কৃষ্ণ তাহা সম্যক না পারে জানিতে 

ভক্তভাবে অঙ্গীকারে তাহা! আম্বাদিতে ॥ 

চি সু চি 


ভগবান কৃষ্ণের ভক্তভাবে সে রন আম্বাদনে 


ফাল্গুন, ১৩৬৬ ] 
প্রতিজ্ঞা এবার পূর্ণ হ'ল কিথামতে,। 
রীরামকুঞ্চ ফুল হাতে ক'রে প্রার্থনা করলেন, 
“মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার 
পুণ্য, আমীয় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও 
তোমার জ্ঞান, এই নাও অজ্ঞান, আমাক শুদ্ধা 
ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই 
নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাঁও। 
এই নাও তোমার ধর্ম», এই নাও তোমার 
অধর্ম, আশীয় শ্রদ্ধা ভক্তি দাঁও।, 

যে বস্তু স্বভাঁবতঃ শুদ্ধ, তার সাথে কোন 
ভাব-মিশ্রণ--আচার্ধ শঙ্করের ভাষায় কোন 
দিংঘোগ? কিংবা সিমবায়'- অসম্তব। মাভষের 
ভালবাসা অবিমিশ্র অন্ভূতি নয়; তার চিন্তাও 
শুদ্ধ নয়। তাঁই মানবীয় চিন্তা কিংব। ভাবের 
মাধ্যমে এই শুদ্ধা ভক্তিকে প্রকাশ করা যাঁয় না। 
কিথামুতে”ব ভাষায় ত্রহ্গজ্ঞান যেমন কেবল “বোধে 
বোধ হয়? শুদ্ধা ভক্তিও তেমনি কেবল অনুতবেই 
অন্থুভৃত হয়। এ ভালবাসায় প্রেমিক, প্রেমাম্পদ 
ও প্রেম একই অখণ্ড ভাবে পরিণত হয়। তাইতো! 
দ্বৈত ও অদ্বৈতের সঙ্গমতীর্থে দাড়িয়ে সমাধির 
আলোতে অস্বটস্বরে শ্রীরামকুষ্ণ এই ভক্তি-মন্ত 
উচ্চারণ করলেন--তুমিই আমি, আমিই তুমি। 
তুমি খাও, তুমি-আমি খাঁও। বেশ কিন্তু 
করছো। একিন্তাবা লেগেছে! চারিদিকেই 
তোমাকে দেখছি? । 

শুদ্ধ! ভক্তি সম্পূর্ণ ছন্দশূন্ত ! এ ভক্তির 
মদ্যে ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের কোন প্রশ্ন নাই । 
শ্ররামরুষ্জ নিজেই তী'র প্রার্থনার অর্থ করছেন, 
'জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই 
অশুচি নিতে হবে। যেমন, যার আলো! বোধ 
আছে তার অন্ধকার বোধও আছে। যাঁর ভাল 
বোধ আছে তার মন্দ বোধও আছে? । শুদ্ধা 
ভক্তির মধো দ্বিতীয় কোন বোধের স্থান নাই; 
তাই নে জ্ঞান-অজ্ঞানের, পাপ-পুণ্যের পার । 
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এই ভাগবত প্রীতির কোন হেতু নাই। এ 
প্রেম অহৈতৃকী। ভালবাপার কোন কারণ 
থাকলে তার নিজস্ব নৈতিক গৌরব থাকে না) 
সে পণ্যপ্রব্যে পরিণত হয়। কোন কারণের 
বিনিময়ে সত্যকাঁরের ভালবাসার ক্রয়-বিক্রয় 
হয় না। প্রেম বপপিপালা, গুণাহ্ছরাগ কিংবা 
এস্বপ্রীতি নয়। শুদ্ধ ভক্ত এরশ্বধমর” ভগ বাঁনকে 
ভালবাসতে পারে না। ভগবান শ্রীরামককচ 
বলতেন, গোপীরা যমুনা ডুব দিয়ে বৈকুে 
ঘড়েশ্ব্পূর্ণ ভগবানকে দেখেছিলেন, কিন্তু সে 
রূপ তাঁদের ভাল লাগল না-শুদ্ধ ভক্ত উশ্বর্য 
দেখতে চায় না” | এশ্বরধানুরাঁগ মনের দারিদ্র্যের 
পরিচায়ক, আর সতাকারের ভক্তি অন্তরের 
সম্পদ্‌। ঠাকুর বলতেন, হাজরা বোধ হয় পূর্ব 
জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই ভগবানের অত এশ্বর্ফ 
দেখতে চায়” । ভাগবত অন্থরাঁগ ধত নিষ্ষাম হবে 
মাধকের অনুভূতির মধ্যে এশ্বর্ষের ভাগ তত কম 
পড়বে। কথামৃতে পাই £ “সাধকের প্রথম দর্শন 
হয় দশভুজ ঈশ্বরী মৃতি | তারপর দ্বিত্বজা--তখন 
অত অস্ত্র শন্ত্র নাই। তারপর কচি গোপাল-মৃতি 
দর্শন, তখন কোন উশ্বধই নাই। এরও পরে 
আছে কেবল জ্যোতি-দর্শন-''যত এগিয়ে যাবে 
অতই এশ্বর্ষের ভাগ বম পড়বে? । 

শুদ্ধা ভক্তিকে “কথামুতেঃ বলা হয়েছে, 
'িফাম অমলা ভক্তি'। পাথিব সখের প্রশ্ন 
তো। দুরের কথা, এ অন্তুরাগের মধ্যে কোনরূপ 
গ্রহণের মনোবুত্তিই নাই। প্রেমের স্বরূপ 
আত্মদান, প্রতিদান গ্রহণ নয়। ভালবাপ। 
দিতেই জানে, নিতে জানে না। শ্রীরামরূষ্ের 
শ্রীমুখের কথা, “তোমাকে দেখতে আপি, কারণ 
তোমাকে ভালবাসি-_এরই নাম অহৈতুকী 
ভক্তি-.".".আনন্দ একটু হয়, তা কি করব? 
এ ভালবাপা! নিজের আনন্দে নিজেই ভরপুরু। 
এ আনন্দ প্রেমেরই ন্ব্ূপ। অপত্যনেহের 
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রসেই যেমন মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা, নিছক 
ভাগবত প্রীতির মাধূর্ইই তেমনি এই নিষ্কাম 
ভক্তির বূপ। শুদ্ধ ভক্ত গ্রেমীষ্পন্কে ভালবাসে, 
বিনিময়ে ভালবাসা চাঁয় না। এ পাধারণী” 
প্রীতি নয়, যা (শ্রীরামকষ্জের ভাষায় )__ 
“নিজের সখ চায়, তোমার স্থখ হ'ক আর না 
হক দিমঞ্জস। প্রীতি চায় “আমারও স্থথ 
হ'ক, তোমারও সুখ হক" শুদ্ধা ভক্তি, 
এ গ্রার্থনাও করে নী। এ সেই অমর্থা প্রেম, 
যা কিষফ-সুখে সখী” । ভগবানের নিজস্ব" 
আনন্দের মধ্যে শুদ্ধ ভক্ত হয় আত্মহারা । সেই 
অখণ্ড শাস্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পৃথক ভাবে 
আনন্দবৌধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তাইতে। মহাপ্রভু বলেছেন : 

মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসখ, 

মেই ছুঃখ মোর সৃখবর্ধ ॥ 

ক গা চি 

প্রশ্নটি অন্য দ্রিক থেকেও আলোচনা কবা 
যেতে পারে। যে বস্ত মৌলিক কিংবা প্রাথমিক, 
দর্শনের বিচারে তার কোন কারণ থাকতে 
পারে না। মুক্তিপিপাসা থেকে এই ভক্তি 
জন্মায় না, যদিও এই ভক্তির ফলে মুক্তি হ'তে 
পাবরে। 'কথামৃতে শুনি, 'ভক্তবৎসল মনে করলেই 
মুক্তি দিতে পারেন? । 

একথা সত্য যে ভাঁগবত গ্রীতি অদ্বৈততত্ব- 
লাভের একটি প্রধান উপায়, কিন্তু “কথামুতের” 
শুদ্ধ! ভক্কি নিজেই একটি উদ্দেশ্য, নিছক উপায় 
নয়। অন্ততঃ একথা অস্বীকার করবার উপায় 
নেই যে দরদী সাধক তাকে ততজ্ঞানের সহায়- 
রূপে গ্রহণ করে না। প্রশ্ন হ'ল, "আচ্ছা ভক্ত, 
তারও তো! এককালে নির্বাণ চাই ? উত্তর 
এল-_নিরবাণ যে চাইই এমন কিছু নয়। এই 
রকম আছে যে “নিত্যকৃষ্ণ, তার নিত্যভক্ত। 
চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম”'.*-মৃষলং কুলনাশনং 
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_মুধল যত ঘসেছিল, ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে একটু 
সামান্য ছিল। সেই সামান্ততেই যছুবংশ ধ্বংস 
হয়েছিল। হাজার জাঁনবিচার কর, ভিতরে 
ভক্তির বীজ থাকলে আবার ঘুরে ফিরে_-রি, 
হরি, হরিবোল+ | এইটে জেনে রেখো, আলেখ- 
লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ 
একবার পড়লে অব্যর্থ হয়? । 

শুদ্ধা ভক্তি অহৈতুকী বলেই ব্র্গজ্ঞানের পরও 
ভাব প্রকাঁশ হ'তে পাবে। যাঁর কারণ নেই, 
তার রহস্যও ভেদ করা যায় না। এ ভালবাসা 
একই সাথে নিজেই উদ্দেশ্য, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় 
(যদিও পে উপায় সম্বন্ধে ভক্ত সম্পূর্ণ সচেতন 
নয়) এবং ব্রহ্ষলাভের ফল। “কথামুতে? 
শ্রীরামরুষ্ের প্রশ্নঃ “নারদ, সনক, সনন্, 
সনাতন, সনৎকুমার কি শানে নাই? ক্রক্ষ- 
জ্ঞানের পরও তিনি একটু আমি রেখে দেন, 
তাহ'তে এ অনস্ত লীলা আস্বাদন হয় .**" 
শুকদেবেল জড়সমাধির পরও আবার রূপ-দর্শন 
হ'ল""* হৃদয়মধ্যে চিন্ময় রূপ দর্শন করতে 
লাগলেন? শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেও এই সত্য 
ফুটে উঠেছে £ 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে । 

কুবন্ত্য তৈতুকীং ভক্িমিথভ্ৃতগুণে! হরিঃ ॥ 

'নিত্য-বাধাকৃষ্ণ আর লীলা-রাধাকুষ্ণ | যেমন 
সুর্য আর রশ্মি। নিত্য সৃধের স্বরূপ, লীলা 
রশির স্বরূপ । শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, 
কখনও লীলায়। ধারই নিত্য তারই লীল|। 
ছুই কিংবা বহু নয়।' নিত্য ও লীলার মধ্যে 
এক অখণ্ড রসান্বাদই শুদ্ধা ভক্তি । শুদ্ধা ভক্তি 
কোন মাধূর্বকে অস্বীকার করে না; গ্রহণ করাই 
তার নীতি, বর্জন করা নয়। কিন্তু এ গ্রহণ 
করার কোন ভেদবুদ্ধি নাই--বস্তর পৃথক্‌ 
অস্তিত্বের অনুভূতি নাই। নিত্য ও লীলার 
বদের মধ্যে কোন ভিক্নবোধ নাই। সুর্যের 
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আলোর বোধ তার জ্যোতির অন্ভৃতি থেকে 
স্বতন্ত্র হয় না। নিত্য ও লীলার সম্রম আস্বাঁ 
দনই শুদ্ধা ভক্তির মর্ধকথা। 

এই ভক্তি শ্বভাবতঃ স্থির ও শান্ত, কিন্ত 
অন্রীগের একটি ফেনিল রূপের পরিচয় 
কিথামৃতে” আছে । মে আঁবেগ-তরা প্রীতিকে 
'রাগভক্তি” কিংবা পপ্রেমাভক্তি' বলা হয়। এই 
রাগানুগা প্রীতির সাথে শুদ্ধা ভক্তির পার্থক্য 
নব সময় সুস্পষ্ট নয়। শ্রীরামরুষ্চ কোন কোন 
স্থানে তাকে “অহৈতুকী” বা “শুদ্ধ! ভক্তির" অর্থেও 
প্রয়োগ কবেছেন। তবু তিনি ফুল হাঁতে ক'রে 
মহামামাঁর কাছে যে শুদ্ধা তক্তি প্রার্থনা করে- 
ছিলেন তা নিছক বাগান্রগা ভক্তি নয়। এ 
কথ] সত্য যে 'রাগভন্তি” শুদ্ধ! ভক্তির মতোই 
থতম্যুর্ত ( গ্ররামকষের ভাযায়, সে "হয়ত 
লিঙ্গের মতো, তাঁর জড খুঁজে পাওযা যায় না" । 
শব্ধ ভর্তির মতোই সে এউশ্বধবোধহীন ; মুক্তি 
পিপাসা তীর নাই) তনু কিন্তু শুদ্ধা,ভক্তিব 
তো সে সম্পূর্ণ আত্মতপ্ত নয়; এবং অত 
নিব্যক্তিকও নয়। *শুদ্ধা ভক্তি” প্রধানতঃ একটি 
উদ্দেশ্য; রাগ ভক্তি” কথামুতের অধিকাংশ 
স্বলেই একটি উপায় । থা : 

ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া 
যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ 
হয় না! প্রেমীভত্তির আর একটি নাম 
বাগভক্তি '**'এই ভক্তি এলে সাকার নিরাকার 
ডুইই সাক্ষাৎকার হয়'। এই রাগভক্কির প্রধান 
উপাদান ইষ্টের ভিতর রসের সন্ধান। এ বূপ 
ঘেন 'ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের 
উপর ভালবাসা; স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা! । 
মাতৃত্বের বসই সন্তানকে আকৃষ্ট করে, আবার 
বাৎ্সল্য-রসেই হয় মাতৃত্বের স্ফুরণ। ভাগবত 
বস সাধকের মনে উন্মীদনীর স্থক্টি করে এবং 
রসময়কে সে নিবিড়ভাবে পেতে চায়। এই 


শুদ্ধা ভক্তি ৯৩ 


একান্ত ক'রে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে 
থাকে বাঁগভক্কি। উপনিষদ, যাকে বলেছে 
'রসো বৈ সঃ, তীর আকর্ষণই প্রেমাভক্তির মূল 
কার্গ। হরিভক্তি-বিলাসে আছে £ 

ইষ্ট স্বারূসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 

তম্ময়ী যা ভবেতক্কিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ 

--ইষ্টের ভিতর যে নিজস্ব রস আছে, সেই 
রসের আবিষ্টতার রডে রাঁডাঁনো ভক্তিকে 
বাগভক্তি বলে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 
'ঈশ্বরেব এই মাধুধরনে ডুবে ঘা)? 


রাগভক্তি একমুখী “আমি কেবল রামচিন্ত। 
করি--বাঁর তিথি নক্ষত্র জানি না।' এই দিব্য 
একাগ্রতা সাঁধকের মনে আনে বাহ্য বিষয়ে 
উদানীনতা--পরিপূর্ণ নিবিকারতা। তাইতে। 
কথামুতের ভগবান হলদধারীকে পৃণিমার দিন 
জিজ্ঞাম। করুলেন, "দাদা, আজ কি অমাবস্যা ? 
এই রসতম্ময়তীর ফলেই একদিন মহাপ্রভু 
ভাগীরথীকে যমুনা ভেবে স্তব করেছিলেন 
“চিদানন্দভানোঃ সদানন্দস্থনোঃ পরপ্রেমপাত্রী, 
দ্রব-ব্রহ্ষ-গাত্রী। -চিদানন্দের আলোয় গড়া 
নন্দনন্দনের প্রেমপাত্রী যমুনা, তুমি যে ব্রদ্ধের 
বিগলিত করুণ! । 


'প্রেমাভক্তি নিয়ষনিষঠা নয়, কিংবা অন্থ্ঠান- 
প্রিয়তাও নয় । পুণ্যলাভের কিংবা ধর্মসঞ্চয়ের 
কোন প্রবৃত্তি তার নাই ।-_-এই অবস্থায় অস্ুক 
দিন সংক্রান্তি-_ভাল ক'রে নাম করব, এ সব 
আর মনে থাকে না) 

এ ভালবাসা, এ রাগতক্তি এলে স্ত্রী পুত্র 
আত্মীয়কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না 
দয়া খাকে *-দয়া অর্থ সর্বজীবে ভালবাস] 1, 
প্রেম! ভক্তি নির্মম নয়, সে একনিষ্ঠ বলেই তার 
“মায়া, নাই, সংসারাসক্তি নাই । পাথিব প্রীতির 
সাথে দিব্যান্রাগের সামগ্রস্ত করা যাক্স না। 


5৪ উদ্বোধন 


কথামতের ভগবানের ভাঘায়-_'প্রথমে স্ত্রীর 
স্বামীর প্রতি যেরূপ নিষ্ঠা, সেইবূপ নিষ্ঠা যদি 
ভগবানে থাকে তবে ভক্তি হয়। শুদ্ধা ভক্কি 
হওয়া বড় কঠিন।, প্রেম স্বভাবতই একনি । 
যে কারণে সতীর ছুইজন প্রেমিক হয় না, ঠিক 
সেই কারণেই ভক্ত একই সাথে ভগবান ও 
সংনারকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসা ভাগ 
হ'য়ে গেলে তার নৈতিক গৌরবও থাকে না। 


শুধাইনি তব পরিচষ 


শ্রীস্থধীরচন্দ্র চক্রবর্তী 


ভগবান, যুগে যুগে এ-ধুলায় তুমি নেমে এসে 
দুঃখী তাপী পতিতেরে দাও তব অমৃতের স্বাদ, 
ছুর্বলেরে রক্ষা করো, ক্ষমা করো সর্ব অপরাধ, 
মর্মজালা মুছে দাও অশান্তের, তুমি ভালোবেসে 
সংসার-গরলভার দূর করো-_করুণায় হেসে 
ওগো! নীলক, এই মরণের মাঝেতে অবাধ 
বহাঁও অমুত-বীজ, তমোথন সর্ব অবসাদ ; 
রাত্রির তিমির মম কোথা ঘায় উষার উন্মেবে । 
ভগবান রামকুষ্ণ, এসেছিলে এ মর্ত্য-ধুলার় 
আমাদের কান শুনে,__অহেতুক ওগো কপাময়! 
আমরা খেলায় যেতে শুধাইনি তব পরিচয় ; 
আজ দেখি দিকে দিকে মান্থুষের মায়ার কুলায় 
তোমার করুণ] ভরা; বুঝি বা এখনো আছে ক্ষণ 
এসেছি আকুল হু'য়ে বুকে বয়ে এ-কাডাল মন। 


[ ৬২তম বর্-_ ২য় সংখ্যা 


প্রেম ত্যাগমন্ত্রপূত | সস্তানের শেহে মা আত্ম- 
সুখে দেন জলাঞগ্জলি; আর ভগবানের অনুরাগে 
ভক্ত সংসার-স্থখে হন বীতস্পৃহ। ভগবান 
ষীশুগ্রীষ্টের কথা মনে পড়ে £ 'তোমাদের মধ্যে যে 
কেউ তার সর্বস্ব ত্যাগ করতে ন1 পারবে, সে 
আমার শিষ্ত হ'তে পারবে না” ভগবান 
শ্রীরামকুঞ্চ বলছেন, শিশ্বরে ভালবাসা এলে 
ংসারাসক্তি বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে ।” 


ক্ষুরন্ ধারা নিশিত। ছুরত্যয়া। 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


তোমারে পাওয়ার পথ কত যে ছুর্গম, 
কর ক্ষুরধার-_তাহা জানি প্রিয়তম । 
তনু নাই সে উৎসাহ, সেই উদ্দীপনা__ 
যাঁহাঁবে আশ্রগ্ন করি সমস্ত ভাঁবনা 
তোমার চরণপদ্মে কেন্দ্রীভূত হয়। 
জড়তায় পন্থু চিত্ত ঘুমাইয়] রয় 

পস্কিল তক্জরার মাঝে । আর কতদিন 
মৃন্তিকা আকড়ি ববো চলচ্ছক্তিহীন 
বুক্ষলম? দাও প্রভূ, দাও সেই পাখা__ 
যাহে ভর করি যাবে ইন্ত্রধন্ন আক 
বর্ণাট্য স্বপ্রালু ওই দূর দিলয়ে, 
তোমার আনন্দময় জ্যোতির নিলয়ে। 
জড়তা! ভাসায়ে দাও উতৎপাহ-প্লাবনে ; 
আমার শক্তির উত্স তোমারই চরণে। 


ভাগবতের বৈশিষ্ট্য 


শ্রীযুগলকিশোর দে 


অখিল-রপামৃত-মৃতিন্র্বশক্রিমান্‌ শ্রীভগবানের 
স্বরূপ-নির্ণয়ের ও তাহা সহিত সম্বন্স্থাপনের জন্য 
যত শাশ্বীদির কথা আমর! জানি তন্মধ্যে শ্রীভাগ- 
ব্তকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আমরা এখানে 
তাহারই কয়েকটি টৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলো- 
চনা করিব। 


(১) বক্তী ও শ্রোতা লক্ষণে : 
গীতার বস্তী1 ও শ্রোত। উভয়ই এক বিশেষ কর্তব্য- 
পরায়ণ অবস্থায় আসীন । উভয়েরই হস্তে কর্তব্য- 
ধর্্ের মন্ধ্রাদি; সাবথিকপে বক্তার হস্তে অশ্বেব 
বা, আর আ্োতী_যিনি ব্থী-- তার হস্তে 
ধনুর্বাণ। আলোচনার স্তর সবাজ্ম-সমর্পণে উঠি- 
গাছে ; আদেশ হইতেছে, দির্বধ্ধীন্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ব্রজ' । গীতা শ্রোতাঁকে যেখানে 
আনিয়া দাঁড় করাইলেন, শ্রীভাগবতে দেখি ঠিক 
সেই অবস্থাতেই আতা উপবিষ্ট । গঙ্গার 
উন্মুক্ত পবিভ্র তীরে সমবেত খধিগণ, নিজ 
গ্রজাগণ প্রভৃতির মধ্যেই সমস্ত কামনা-বাপনা- 
মান-অভিমীনশূন্ত হইয়া বাঁজধিরাজ উপবিষ্ট । 
অপর দিকে বক্তা সর্বত্যাগী পরমহংসমুকুট মণি । 
গীতা যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, ভাগবত 
সেখান হইতে আরম্ত হইল । কি অপূর দৃশ্য ! 

কেবল তাহাই নহে, গীতায় বন্তী তগ্বান 
স্বয়ং, ভাগবতের বক্তা! ভগব্তপ্রিয় সর্বত্যাগী 
ভক্ত । শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন, আমি বলিলে 
জগণ্ হয়তো! বিশ্বান করিবে না-_তাই হে পার্থ, 
তুমি বল, তুমি ভক্ত, তোমার কথ। জগৎ বিশ্বাস 
করবে বল “ন মে তক্তঃ গ্রণশ্থযতি ৷ এখানে 
শ্রীভগবান নিজ বাক্য হইতেও ভক্তমুখনিস্থত 
বাক্যকে অধিক মর্ধাদা দিয়াছেন, আর সমস্ত 


ভাঁগবতখানা দেখি দেই ভক্তমুখের বাঁক্য- 
স্থধায় স্থধায়িত। 

(২) ভাগবত-পতার অধিবেশনে : 
নিখিল বিশ্বের মধ্যে একমাত্র শ্ভাগবত ব্যতীত 
অপর কোন ধর্মগ্রস্থের এত অধিক অধিবেশনের 
কথা শুন যায় না, ভারতের বেদ উপনিষদ ও 
অন্যান্য পুরীণাদিরও নয়। একাধাবে ভক্ত ও 
ভগবানকে আদিপ্রবর্তকরূপে দ্বার করিয়াই 
পুরাঁণচক্রবর্তী শ্রীভাগৰত জগতের বুকে 
আবিভূত হইয়াছিল । শ্রীভীগবতে : (১৩1৪৩) 
কষে স্বধামোপগতে ধর্সজ্ঞানীদিভিঃ সহ। 
কল নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোইধুনোদিতঃ ॥ 


দ্বিবিধ ধারায় (শ্রীভগবান ও ভক্ত) 
এই ভাঁগবতের ১৪টি অধিবেশন হুইয়াছে-_ 
শ্রীভগবাঁন হইতে ৬টি, ভক্ত-পরম্পরায় ৮টি। 
শীভগবান হইতে £ 


শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা! ( ১ম অধিবেশন ), ব্রহ্মা 
হইতে দেবর্ধিনারদ ("২য় অধিঃ ), দেবি নারদ 
হইতে শ্রীব্যাসদেব (৩য় অধিঃ), শ্রীব্যাসদেব 
হইতে শ্রীশুকদেব ( ৪র্থ অধিঃ ), শুকদেব হইতে 
পরীক্ষিত মহারাজ ও সভাস্থিত শ্রীন্ছত গোস্বামী 
(৫ম অধিঃ), স্বত গোস্বামী হইতে শ্রীশৌনকাদি 
খষিগণ ও জগদ্বাসিগণ (৬ষ্ অধিঃ)। 
ভক্ত হইতে ঃ 

শ্রীনহ্র্ষণ হইতে লনতকুমাঁর (১ম অধিঃ ), 
মনতকুমার হইতে সাংখ্যায়ন (২য় অধিঃ), 
সাংখ্যায়ন হইতে দেবগক বৃহস্পতি (৩ অথিঃ ), 
বৃহস্পতি হইতে উদ্ধব (৪র্থ অধিঃ), উদ্ধাব 
হইতে পরাশর (€ম অধিঃ), পরাশর হইতে 


৯৬ উদ্বোধন 


পুলগ্যয (৬ অধিঃ), পুলস্ত্য হইতে খৈত্রেয় 
€ ৭ম অধিঃ ), মৈত্রেয় হইতে বিদছুর (৮ম অধিঃ)। 

(৩) ওদার্ষে : 

শ্রতোহমুপঠিতো ধ্যাত আদূতো বান্থমোদিতঃ। 

সছাঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রহোশপি হি ॥ 

ভাঃ ১১।২1১২ 

এই গ্লোকে বাধাবদ্ধনহীন এক সর্বজনীন 

উদ্দারতা। ভাগবতের প্রথমেও এই বাণীরই 

লার্থকতা-জনিত এক পরম আশার বাণী রহি- 

মাছে । শ্রীমস্ভাগ বতে-".সন্যো হছ্যবরুধাতেহত্র 
কৃতিভিঃ শুশ্রাযুভিত্তৎক্ষণা, ॥ 

(৪) স্বর্ূপের যথার্থতা নিধণরণে : 
অনেকে গীতাবক্তা ও ভাগবতের রুষ্ণকে একই 
বলিয়া মানিতে চাহেন না। কিন্ত ইহা যে 
কত বড় ভ্রান্তি, তাহা আমরা কুস্তীত্তব, ভীন্সম্তব 
ও শিশুপালের উক্রি হইতে বুঝিতে পারি। 

এই সকলস্থানে দেখি কুম্তীদেবী ধাহাকে 
রথের সারথ্যরূপ নীচ কাধের কথা বলিলেন, 
তাহাকেই নন্দনন্দন এবং তমালনীল কলেবর 
বলিলেন ; এগুলি ধাহাকে নির্দেশ করে, তিনিই 
ঘে গীতাবক্তা! গীতার মঙ্গলাচরণে যাহাকে 
গোপালনন্দন বলা হইয়াছে, শিশুপাল ভীহা- 
কেই গোপাল কুলপাংশুল বলিয়াছেন । তিনিই 
তো সেই গীতার গোপালনন্দন এ দেবকীনন্দন, 
গীতাতেই আমরা একথার সত্যতা জানিতে 
পারি। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অজুর্ন যখন 
তাহার মাহুধী মূর্তি” দ্রেখিতে চা হিয়াছিলেন, 
তখন ভগবান তাহার সেই মাহুযবূপই প্রকাশ 
করিয়াছিলেন--ম্বকং রূপং দশয়ামাস,) এই 
দ্বকীয় রূপ বলিতে মানুষরূপই এবং তাহার 
স্বীকৃতি অজ্ুর্নের বাঁক্যেই পাওয়! যায়__যুখন 
অজু বলিলেন, 'দৃষ্টেদং মাহ্ষং বূপং? ইত্যাদি 
তখন সহজেই বলিতে পারা যায় যে, এই মানুষ 
রূপটি শ্থামস্থন্দর কুষ্ণমৃতি। 


[৬২তম বর্ষ__২য় সংখ্যা 


(৫) লীলাকথা বর্ণনে : 

শাস্ত্রে সর্বত্র ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানেরই জয়। 
শ্রীভাগবত এই তিনেরই জগ্গাথার অমিয় 
মধুর গীতি-মাল্য। লীলাকখার একটা নিজস্ব 
আকর্ষণ আছে, উপলক্ষণে শ্রীনাম রূপ গুণ ও 
পরিকরকেও বুঝিতে হইবে । কেননা, 'ভ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুত্ের অমিষ মধুর ভাষায় বলি, 

কিফনাম, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণলীলাবুন্দ 

কৃষ্ের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ |? 


ইহার প্রতিটিরই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে । 
তাই দেখা যায়, সনকাদি গুণাকৃষ্ট হইয়া, 
শুকাদি লীলাকুষ্ট হইয়া রুষ্খ ভজন করেন । 

শঙ্গরাচ।ধ বলিলেন, 'মুক্তা অপি লীলাবিগ্রহং 
কৃত্ব। তগবন্তং ভজন্টি, | শ্রীভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় 
শ্রীভাগবতেরও এই ব্ূপ আকর্ষণী শক্তি আছে 
বলিয়াই সনাতন গোস্বামী হীভাগবতকে কি 
পরিব্তিতি' বলিয়া সগ্ধোধন করিযাছেন। এই 
ভাঁগবতী লীলাকথার আকর্ষণ অতল গভীর । 
মাখুরবিরহিণী ব্রজরমণীগণ “ভ্রমরগীতি'তে এই কথা 
স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমরা তাহাকে ছাড়িয়। 
থাকিতে পারি, কিন্তু হে উদ্ধব! তাহার কথা 
ছাড়িয়া তে] থাকা যায় না।” 

স্বয়ং লীলাকথা-কীর্তনকারীকে “কে তুমি 
আশচম্বিতে আসি আমারে পিয়াঁও কৃষ্ণলীলা মৃত” 
(ঠচঃ চঃ মধ্য), বলিয়া শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করিয়া- 
ছিলেন ; অথচ সেই ব্যক্তিকে তিনি স্পর্শ করিবেন 
না, ইহাই ছিল তাহার সংকল্প । এখানে আমরা 
দেখিতেছি যে, যে আবেশে শ্রীঞ্জরগন্নাথকে দর্শন 
করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভূ ছুটিয়াছিলেন, ঠিক সেই 
আবেশেই-_বরুং ততোধিক আবেশে তিনি কঃ 
কথাবীর্তনকারী ( প্রতাপরুত্র )কে ছুটিয়া গিয়া 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । শ্রীভাগবত এই লীলা- 
কথারই কাহিনী; শ্রীভাগবত তাই গ্রেমভক্তির 


ফান্ুন, ১৬৬৬ ] 


মন্দাকিনী, অশ্রজলের নিঝরিগী ; তাই শ্রীমৎ 

কবিরার্জ গোস্বামী বলিয়াছেন : 

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ব। 

আর ভাগবত হয় ভক্তিছয় পাত্র ॥ (চৈঃচ: আদি) 
তাই দেখা যায়, গোপ্বামিপাদগণ-_যেমন 

শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে “ভে নাথ, হে রমণ, হে 

নয়নাভিরাম” বলিয়াছেন, তেমনি আবার দেখা 

যায় শ্রীভাগবতকেও এমন্মহাধন”, “মদেকবন্ধো' 


নদগুবো” প্রভৃতি বলিয়াছেন। শ্রশ্যামন্তরন্দরকে 
“ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম' ব্লিয়াছেন, আবার শ্রীগ্রস্থকে 
প্রয়ীঃ রূপে দর্শন করিম্বাছেন। ভক্তি, ভক্ত 


ও ভগবান এই ব্রয়ী*সংজ্কক ভাব লইয়াই 
প্রীমৎ সনাতন শ্রীভাগবতকে শ্ররুঞ্ পরিবতিত, 
“'ক্ক্ণ তুভ্যং নমো নমঃ, বলিয়াছেন । পাস্ম- 
পুরাণেও আমর! শ্রীভাগবতকে শ্রাভগবানের 
মূর্তবিগ্রহ্রূপে বণিত দেখি__ 
“পাদ যদীয়ৌ প্রথমদ্ধিতীয়ৌ-*- ০, 
তমাদিদেবং করুণানিধানং র 
তমালবর্ণৎ সুহিতাবতারম্‌ । 
অপারসংলার-সমুদ্র-সেতৃং 
ভজামহে ভীগব্তম্বরূপম্‌ ॥ 
(৬) শ্রীনামমাহাক্ম্যে ই 
নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রীভগবানের লীলার 
মতো! ভগবন্নীমের আলোচনা আর অন্য কোন 
গ্রন্থে এতাদুশ দেখা যায় না। 


নদীয়ার নিমাই ৯৭ 


এইজন্যই আমর] দেখি, ভাঁগবত্তের প্রথমে ও 
শেষে যেষন শ্রীভগবানের প্রণাম ও বন্দনা--ঠিক 
মেই প্রকার শ্রীভগবন্লামেরও প্রণাম ও বন্দনা। 
আবার যেমন “সত্যং পরং ধীমহি” বলিয়া 
ভগবানকে বন্দনা ঠিক নামকে সেই প্রকার 
“ত্য পরং ধীমহি” বলিয়া বন্দনা, এই প্রকাঁর 
প্রণাম ও বন্দনা এবং শ্রীভগবন্্ামের এরূপ সৃষ্ট, 
আলোচনা অস্থাত্র আঁছে বলিয়া জীনি না। 

এই সঙ্গে ইহাঁও জানিয়া রাখ! একাস্ত 
দরকার যে শ্রীতগবংস্বরূপ-সন্বন্বীয় যাহ] কিছু 
তাহার সকল কিছুরই এক অপূর্ব ও অভূতপূর্ব 
বৈচিত্রা ফুটিয়। উঠিয়াছে ভাগবতে, এমনকি 
তাহার 'দামবন্ধনের বজ্জুটিকে পযন্ত অপ্রাকৃত 
ও অচিন্ত্য শল্তিযুক্ত বলা হইয়াছে। তাই 
দেখা যান তীহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, 
পরিকর, অশন, বসন, প্রভৃতিকে অপ্রারুত ও 
সচ্চিদানন্দ বলিয়া স্বতন্্ভাবে তাহাদিগকেও 
বন্দনা ও প্রণাম করা হইয়াছে-এমনকি তাহা- 
দের করুণা ভিক্ষা কর! হইয়াছে । শ্রীসনীতন 
সেইজন্য ্বতন্থভাবে কৃষ্ণকুপাঁকে বন্দন করিয়াছেন, 
শ্রিকুষ্ণ তব কাকুণ্যমহিক্সে মে নমো নমঃ 1 

যে গ্রন্থের এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য, উহাকে “বেদার্থ- 
পরিবৃংহিত', গায়ত্রী ভাষ্য» '্হ্সথুতরাণাং ভাষ্যম্‌” 
“ভারতার্থবিনিময়” প্রভৃতি বলা হইয়াছে। 


নদীয়ার নিমাই 


শ্্রীশস্তুদাস মিত্র 


অনপিতচরীৎ চিরাৎ করুণয়াবতীর৭ণ: কলৌ 

সম্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌। 

হিঃ পুরট হুন্দর্ছ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ 

সদা হৃদয়কন্দরে ক্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
--বিদগ্ধমাঁধব 


যে সনাতন পুরুষের কথা বলিতেছি, গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণ তাহাকে ভগবানের অবভার-জ্ঞানে 
পূজা করেন--অংশাবতার নয়, যুগাবতাঁর নয়, 
মত্বস্তবাঁবতার নয়, প্রস্ত লীলাময় পরব্রহ্ধ 
শ্রীকষ্চের পর্ণাবতার, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান । 


৯৮ উদ্বোধন 


ভারতের অন্ঠান্ত ধর্মসন্প্রদায় অবশ্ট তীর পূর্ণা- 
বর্তারত্ব স্বীকার করেন না। তথাপি ইহা সর্ব 
জনহ্বীকৃত যে শ্রীরুষ্চৈতন্য বঙ্গমাতাঁর তথ! 
ভারতের একজন শ্রেষ্ট সম্তান। পূর্বাকাশে উদিত 
হলেও চৈতন্যচন্দ্রের কৃপাকিরণ ভারতের সর্বত্র 
বিচ্ছুরিত হয়েছিল। 

নদীয়ার নিমাই ছিলেন একজন পরম 
পণ্ডিত। ১৬ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন শেষ করে 


তিনি নবদ্বীপে একটি টোলে অধ্যাপনা করতেন ।, 


আর তার বয়স যখন ২১২২ বৎসর, তখন 
তিনি দিথ্িজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে অব- 
লীলাক্রমে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। সেদিন 
নবদ্ধীপের পাগুতসমাঁজ-_ফে সমাজে তাঁর পিতা 
এবং পিতামহের সমবয়ী প্রনীণ পণ্ডিতগণণড 
ছিলেন-_সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন 
যে নিমাই নবদ্ধীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। এত সম্মান 
অন্য কোন ভাঁগাবান্‌ অদ্যাবধি পান নাই। 
তথাপি তাঁর জীবনী-রচয়িতাঁগণ বারংবার 
বলেছেন যে ব্রচৈতন্তদেব প্রথম যৌবনে “বিদ্যা 
বিলাল, করেছিলেন- অর্থাৎ যে অধায়ন, 
অধ্যাপনী। এবং বিগ্যাচর্চা তিনি করেছিলেন, 
তৎসমুদয় তাঁর একটি বিলাঁদ বা! ক্রীড়া মাত্র। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি চিরদিনই পরম ভক্ত এবং 
প্রেমিক। প্রেম এবং ভক্তিমার্গে শ্বচ্ছন্দে 
বিচরণ ক'রে তিনি এ জগতে প্রেমভক্তিমূলক 
বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপন করেন। অধিকন্ত তার ভক্ত- 
গণ বিশ্বাস করেন যে শ্রতিতে, গীতায় এবং 
শ্রীমস্ভাগবতে যে ভক্তিযোগ বপ্রিত হয়েছে, তা! 
কালে কালে নষ্ট বা লুপ্ত হয়ে যায়। প্রথমে 
বেদবিহিত কর্মাহুষ্ঠানের প্রভাবে এবং তৎপরে 
নাস্তিক বৌদ্ধমতের প্রচারে এবং পরিশেষে 
আচাধ শঙ্করের অদ্বৈত বেদাস্তমত-প্রচারের ফলে 
হনিভক্তি লুপ্ত হয়ে যাঁয়। সেই হৰিভক্তি জগতে 
প্রচার করার জন্ত শ্রীকফ্চৈতন্ত এই ভারতবর্ষে 


[৬২তম বর্ব_২য় সংখ্যা 


আবিভূর্তি হয়েছিলেন। শ্্ীবান্তদেব সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য তাঁকে স্ততি করেছিলেন এই শ্লোকে : 
কালামনষ্টং ভক্তিযোগং নিজং ষ প্রাদুক্র্তং কৃষ্ণচৈতন্তনাম।। 
আবিভূতিন্তগ্ত পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাম্‌ চিত্ভৃঙ্গঃ ॥ 
--কালের প্রভাবে নিজভক্তিযোগ লোপ পেলে 
শ্রচৈতন্ত তা প্রচার করবার জন্য আবিভূতি 
হয়েছেন। তার পাঁদপন্মে ভূঙ্গের ভ্যাঁয় চঞ্চল 
আমার চিত্ত গাঁটকপে লীন হক । 

তিনি নিজে তার প্রবর্তিত ধর্মের প্রধাঁন 
প্রচারক ছিলেন । তাঁর আবিভণবের সাত শত 
বৎসর পূর্বে আচার্য শঙ্কর আসমুদ্রহিমাচল উদাত্ত 
কঠে প্রচার করেছিলেন, “চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং 
শিবোহহং ।, সেদিন ভাঁবতের অগণিত নরনারী 
স্তব্ধবিস্ময়ে দেখেছিল এক বিরাট প্রতিভা, 
শুনেছিল তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেদ ত্বধর্ম । শ্রীচেতন্য- 
দেবের প্রব্তিত ধর্সের যেমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, 
তাঁর ধর্ম প্রচীরেরও তেমনি ছিল মৌলিকত্ব । 
তিনি তীর প্রেমের ধর্ম প্রচার করেছিলেন 
জগতের কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, ব্রাঙ্ষণ এবং 
চণ্ডাল সকলকে ভালবেসে । তাই শ্রীকবিরাজ 
গোস্বামী লিখেছেন ষে শ্রীরুষ্ণচৈতন্তদের 

“এই মত ভক্তভাব করি? অঙ্গীকার । 

আপনি আচরিঃ ভক্তি করিল প্রচার ॥? 
আর সেই ধর্মপ্রচারের ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ তার 
পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। ভারতের আকাশ, 
বাতাস মুখরিত হয়েছিল হরিনামে, কুষ্ণনামে, 
শ্রীরফচৈতন্তনামে । 

তার একটি বিরাট কীতি লুপ্ত বৃন্দাবন 
উদ্ধার। তার আবিভ্ণবের বহু পূর্বেই বৃন্দাবন 
জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি যখন 
শুনলেন যে যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষ্ণ তার 
সখার্দের সঙ্গে, তার প্রিয় গোপিনীদের সঙ্গে 
লীলা করেছিলেন, সেই লীলাভূমি হিং জন্তদের 
ক্রীড়ানভূমিতে পরিণত হয়েছে, তথন তাঁর চোথ 


ফান্ধন, ১৩৬৬ ] 


ফেটে করুণা ঝরে পড়েছিল,__-আমাদের প্রতি 
করুণা, জগতের পাপী তাগীদের জন্য করুণা । 
সেই করুণায় বিগলিত হ'য়ে তিনি 'তার ছুই 
প্রিয় ভক্ত ও অন্ুরক্ত পণ্ডিত এবং শান্ত্রজ্ঞ 
শ্রীপনাতন গোস্বামী ও শ্রীকপ গোস্বামীকে 
পাঠিয়েছিলেন শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধার-কার্ষে। তারা 
বুন্দাবনে গিয়ে সমস্ত ধর্মশাস্থ আলোচনা ক'রে 
এবং নিজেদের উপলব্ধি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি 
লীলাস্থল নির্দেশে করে দিয়েছিলেন এবং 
শ্রবৃন্দাবন উদ্ধার করেছিলেন | কেবলমাত্র এই 
কারণেই প্রত্যেক ভাঁরতবাণী শ্রচৈতন্থদেব এবং 
তার এ ছৃইটি ভক্তের শিকট চিরকাল 
কৃতজ্ঞ থাকবে । 


শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয্মে সংস্কৃত এবং বাংলা 
সাহিত্যে জোয়ার এসেছিল। যদিও আমর! 
“শিক্ষাষ্টকম্, ছাঁডা তীর নিজের কোন রচনা পাই 
না, তথাপি তারই প্রেরণায় তীরই শিয়ু এবং 
লেবক, ভক্ত এবং অন্তরক্তগণ এই ছুইটি ভাঁষা 
এবং সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধি দান করেছিলেন, 
তার তুলনা নেই । যে সম্পদ আমরা পেয়েছি, 
বিষয়বস্তু হিসাবে, তা চার ভাগে ভাগ করা 
ঘায়। প্রথমতঃ আমরা পেয়েছি শ্রীমন্তভীগবতের 
কয়েকখানি অপূর্ব টাকা। টীকা যে কত সুন্দর, 
কত মধুর হ'তে পারে তা এই সমস্ত গ্রস্থ পাঠ 
না করলে হৃদয়জম করা যায় নাঁ। এই সমত্ত 
টাকা রচন! করেছেন শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীক্ূপ 
গোস্বামী, শ্রীর্জীব গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 
শ্রধলদেব বিদ্যাভূষণ এবং আরও অনেকে । 
দ্বিতীয়তঃ আমরা পেয়েছি বৈষ্ণব দর্শন ও স্ৃতি 
সম্বন্ধে কয়েকখানি অপূর্ব গ্রন্থ, ষা অগ্যাঁপি 
পণ্ডিত এবং তক্তগণকে প্রচুর আনন্দ দান 
করে। শ্রীপনাতন ?গাস্বামীব “হরিভক্তিবিলাস” 
এবং পৃহস্তাগবতামৃতা"-_শ্রীবূপ গোস্বামীর “ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধু” উজ্জলনীলমণি, ও 'লঘুভাগ- 


নদীয়ার নিমাই ৯৯ 


বতামৃত'_শ্রাজীব গোস্বামীর “সর্বসম্বাদিনী+, 
“ট সন্দভ+ এবং আরও বছ গ্রন্থ এই পধায়ে 
পড়ে | এতদ্বতীত শ্রীুষ্ণের লীলাবিষয়ক বহু 
কাব্য, নাটক এবং গীতি রচিত হয়েছে বাংল! 
এবং সংস্কৃত ভাষীয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
শ্রীরপগোস্বামীর “বিদগ্কমাঁধব” এবং 'ললিতমাধব+, 
শ্ররুষ্তদাদ কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ 
লীলাম্বত' এবং বাংল! ভাষায় রচিত বন 
গোস্বীমিগণের প্রণীত কাব্যসক্তার যা বৈষ্ণব 
সাহিত্য নামে খ্যাত, আজও আমাদের প্রচুর 
আনন্দ দান করে। সর্বশেষে আমরা পেয়েছি 
শুচৈতন্টদেবের কয়েকখানি মধুর জীবনচরিত। 
বন্দাবনদাসের 'চৈতন্ভাগবত” শ্রীদামোদর 
স্বরূপের “কড়চা”, শ্রীকবিকণপৃরের 'শ্রীচৈতন্ত- 
চক্দ্রোদয়' নাটক, কবিরাজ শীকষ্তদাম গোম্বামী 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” শ্রীমুরারি গুণের “চৈতন্য- 
চরিত” শ্রীলোচন দাসের আ্ীচৈতন্তমঙ্গল' এবং 
আরও বহু অমূল্য গ্রন্থ বাংলা এবং সংস্কত 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে । 


বাঙালী আত্মভোলা জাতি। তাই এই 
পরমপুরুষকে আমরা ভুলে রয়েছি। শুধু তাই 
নয়, তার প্রবতিত 'মধুর বৈষ্ণব ধর্ম স্গন্ধে 
কিছুমাত্র না জেনেই শিক্ষিত বাঙাঁলী সমাজ 
মনে করেন এ ছোঁটলোক নেড়ানেড়ীদের ধর্ম, 
শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের উপযুক্ত নয়। কিন্তু যেদিন 
আমরা আমাদের উচ্চ বর্ণ এবং উচ্চ শিক্ষার দত্ত 
পরিত্যাগ ক'বে এদিকে মনোনিবেশ করব, সেই 
দিন আমরা বুঝতে পারব--আমাদের এই দেশে 
কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং কি মধুর তার 
প্রবতিত প্রেম ধর্ম। বৈষব আচার্যগণ বলেন, 
শ্ীহরিব কৃপা ব্যতিরেকে তাব মহিমা বোঝা 
সম্ভব মহে। পে ক্কুপা কবে আমাদের উপর 
বধিত হবে? 


রামায়ণ-প্র সঙ্গ 
[ দ্বিতীয় প্রবন্ধ ] 
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 


শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষে সর্বত্র অবতার বলিঘা 
পুজিত। জার্মীন পণ্ডিত /10$975:6ঞ-এর মতে 
বাঁল্সীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন, তখনও 
শ্রীরামচন্দ্র অবতাররূপে পরিগণিত হন নাই। 
ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়, কারণ পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে, অবতাঁরগণের পৃথিবীতে 
অবস্থানকালে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাহাদের 
অব্তারত্ব হৃদয়ঙ্ষম করেন। প্রকৃতপক্ষে দেহ- 
পরিত্যাগের পর তাহাদের দিব্য অলৌকিক 
চরিত্র ও কাঁধ ত্রমে ভ্রুমে প্রচারিত হইয়া প্রমাণ 
করে যে, তাহারা সাধারণ মানব নহেন। 
শ্রীরামচন্দ্র সন্বন্ধেও ইহা সত্য হওয়া স্বাভাবিক। 
কেবল অবতার কেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাঁতো সর্বত্রই 
সাধক এবং সাধিকাগণ সথ্বন্ধেও অরূপ কথা বলা 
যায়। জীবিতকালে তাহারা সাধক-সাধিকারূপে 
খ্যাতি লাভ কনা দূরে থাকুক, কেহ কেহ 
নির্যাতন পর্যস্ত ভোগ করিয়াছেন। কিন্ত 
দেহত্যাগের বু বর্ষ পরে তাহারা জনসাধারণের 
নিকট উচ্চ আসন লাভ করিয়া পুজিত হইয়াছেন। 
রাক্ষলদিগের অধিপতি রাবণের অত্যাচারে 
কাতর হইয়া, ব্রহ্মীকে অগ্রণী করিয়া দেবগণের 
বিষ্ণুর সমীপে গমন ও অত্যাচারপীড়িত দেবগণ 
ও পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য বিষুর ধরাঁতলে 
অবতীর্ণ হইবার আশ্বাদ-প্রদান প্রভৃতি পরবর্তী 
রচনা! বলিয়া সহজেই অনুমিত হয় । 

গীতামুখে শ্রীভগবান স্বয়ং অবতারগণের 
আবির্ভাবের প্রধানত: তিনটি কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন-_পাধুগণের পরিজ্রাণ, দুক্কৃতকারিগণের 
বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন । জন্ম-জন্মাস্তরের 


সংস্কারের ফলে ধাহাদের চিত্তে বৈরাগ্য ও ভগবখ 
প্রেমের উদয় হয়, অবতারগণের আগমনে পূর্ণ- 
জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা ইহসংসার হইতে 
পর্িআ্ীণ লাভ করেন। দুষ্টের বিনাশ রাম ও 
কৃষ্ণাবতারে অঙ্্রসংহারের ছারা হইয়াছে, কিন্ত 
বুদ্ধ ও চৈতন্তাবতারে করুণা ও প্রেমই ছিল 
অস্তস্বরূপ। ইহ]! ব্যতীত স্বীয় অনুপম চবিত্র ও 
কাধের দ্বারাই যুগোপযোগী যে ধর্ম তাহারা 
স্থাপন করিয়া যান, বহুকাল ধরিয়া! ম1নবজাতি 
তাহ! অবলম্বনে জীবনের লক্ষ্যস্থলে উপনীত 
হইবার চেষ্টা করে। সকল অবতারের জীবনেই 
এই তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষ প্রকট । 
বাল্মীকি-রামাঘণে আদিকাঁণ্ডে রামের জন্ম, 
তাড়ক1 মারীচ প্রভৃতি রাক্ষপবধ ও সীতার 
সহিত বিবাহ_-এই তিনটি প্রধান ঘটন] সঙ্গিবিষ্ট 
হইয়াছে । রাঁমের বালালীল! সম্বন্ধে কোন 
বর্ণনা নাই । রামায়ণ-রচনাকালে শ্রীরামচন্দ্র যে 
অবতার বলিয়! গৃহীত হন নাই, ইহ1 তাঁহার 
আর একটি প্রমাণ। ভক্তপ্রবর তুলসীদান বহু 
পরে তাহার 'রামচরিত-মাঁনসে” রামের অলৌকিত 
বাল্যনীলা নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা! 
তাহার প্রেম- ও ভক্তিপূর্ণ ভক্ত-হ্ৃদয়ের অনুভূতি । 
রাম, ভরত, লক্ষণ ও শক্রত্ন রাজপ্রানাদে 
রাজৈশ্বধে ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন । 
ঘদ্দিও চারি ভ্রাতার মধ্যে পরস্পরের প্রতি 
ভালবাদা৷ অতিশয় দৃঢ় ছিল, তথাপি যে কারণে 
হউক- লক্ষণ রামের প্রতি ও শক্রত্ন ভরতের 
প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন। চারি ভ্রাতাই 
অপরূপ বূপ-লাবণ্যবিশিষ্ট, অমিত বিক্রমশালী, 
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বিনীত ও মহদ্গুণসমূহে বিভূষিত। সকলেই 
বেদ ও অন্যান্ত শাশ্কে স্থপপ্ডিত, অক্্রবিদ্যায় 
পারদর্শী । ইহাদের মধ্যে যে শ্রীরামচন্জ্ 
দশরথের প্রাণতুল্য ও প্রজাগণের নিরতিশয় 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। পুত্রগণের বিবাঁহের কাল 
সমাগত দেখিয়া দশরথ যখন এ বিষয়ে চিন্তা 
করিতেছেন, তখন স্হসা একদিন ম্হাতিপস্থী 
বিশ্বামিত্র নৃপতির সাক্ষাৎ মানসে অধোধ্যায় 
আগমন করিলেন । 

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, কান্যন্কজের রাজা গাধির 
তনয়। বাহুবলে ব্বার ক্ষত্রিযবৃন্দকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। অবশেষে কঠোর তপন্তা দ্বারা 
ব্রাহ্মণত্ব লাত করিয়া তিনি মহবিগণের অন্যতম 
বলিয়া! পূজিত হন। বিশ্বমিত্রউপাখ্যান প্রমাণ 
করে ষে, এ সময় পযন্ত জাতি-বিভাগ বংশগত 
হইয়া উঠে নাই । ক্ষত্রিয় হইমা জন্ম গ্রহণ 
করিলে কেহ ত্রান্ষণোচিত ধৈধ, ক্ষমা» 
সহিফুতাঁ ও অধ্যাত্মপরায়ণ হইলেই "ব্রাহ্মণ, 
বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতেন। 

বিশ্বামিত্র তখন সিদ্ধাশ্রম তপোবনে যজ্ঞ- 
সিদ্ধিকর এক ব্রতের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। 
এ ব্রতাহুষ্টানকালে কাহারও উপর ক্রোধ প্রকাঁশ 
করার নিয়ম ছিল না। ব্রত অসমাপ্ত থাকিতেই 
রাক্ষলগণ যজ্ঞবেদীর উপর রুধির বর্ষণ প্রভৃতি 
দ্বারা অত্যাচার আরম্ত করিল। নিয়মবদ্ধ 
বিশ্বামিত্র ক্রোধ প্রয়োগ করিতে না পারায় 
কোন প্রকার প্রতীকারে সমর্থ হইলেন না। 
অতএব ভাবিয়া চিস্তিযা তিনি দশবথ সমীপে 
উপস্থিত হইলেন । 

এখান হইতেই রাঁক্ষস্দিগের সহিত রামের 
সংগ্রাম আরম্ভ। রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে নর ও 
রাক্ষম অথবা রাঁম ও রাবণের যুদ্ধের ইতিহাস। 
কেহ কেহ ইহাকে আর্ধ ও অনার্ধের যুদ্ধ বলিয়! 
উল্লেখ করেন। তাহাদের মতে রামচন্দ্র কতৃক 
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দাক্গিণাত্যে অনার্য জাতিসকল বিজিত হয় ও 
আর্ষধর্ম স্থাপিত হয়। এই রাক্ষলদিগের আকুতি 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ঘ সকল বিবরণ পাওয়া যাক্ষ 
তাহাতে বুঝা ঘাঁয়, ইহারা অতিশয় অত্যাচারী, 
হিংস্র ও ক্রুর ছিল। সমুদয় আলঙ্কারিক 
বর্ণনা, যাহা আতিশয্য দৌষে ছুষ্ট তাহ ছাড়িয়া 
দিলেও প্রমাণ হয় যে, এ সময় ভারতবর্ষের 
মধ্যপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ- 
দেশ পর্যন্ত বু আর্ধেতর জাতি বাস করিত। 
লঙ্কার বাঁজৈশ্বর্য, বাঁজযপ্বিচালন1 নীতি, বাক্ষল- 
দিগের বল, বুদ্ধি, বিক্রম প্রভতি উহাদিগকে 
নিতান্ত অলভ্য বলিয়া নির্দেশে করে না। 
বস্ততঃ আধ ও আধেতর সভ্যতার মধ্যে মূলগত 
পাথ্ক্য দুষ্ট হয়। আষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
গ্রতিষ্ঠা অধ্যাত্ববাদের উপব এবং আরধেতর 
সভাতা ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাথিব- 
ভোগ্সম্পদ যাহীদের জীবনের একমাত্র কাম্য 
বা লক্ষা, তাহারাই নীতিজ্ঞান-বিরহিত, 
পরস্বাপহারী, লোভী ও অত্যাচারী হয়। 
চরিত্র ও কার্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোঁন 
উচ্চ মহৎ আদর্শ না থাকায় “যাবজ্জীবেৎ সথং 
জীবে, নীতিই তাহাদের পরিচালনা করে। 
অঙ্ছু- অর্থাৎ প্রীণ-ধর্মী বলিয়া ইহারা অস্থর। 
মনে হয় যক্ষ, রক্ষ, অস্থর, দৈত্য, দানব 
প্রভৃতি ইহাদের শ্রেণীবিভাগ মাত্র । বর্তমান 
যুগেও এই অন্থরের সংখ্যা কম নহে। সভ্যতার 
আদি যুগ হইতে এই অস্থুরদল কতৃক মানব- 
জাতি নিরন্তর পীড়িত, অত্যাচারিত । কদাচিৎ 
ইহাদের মধ্যে ম্থায়নিষ্, ধর্মভীরু বিভীষণ ও 
প্রহলাদের ন্যায় ভক্তের আবির্ভাব হয়। রাক্ষস- 
গণ নরমাংসভোজী ছিল কিনা বলা কঠিন। 
অমবকোষে রাক্ষস” শবে নিশাচর নির্দেশ কর! 
হইয়াছে । নিশাকালে ইহারা ষত্র তত্র বিচরণ 
করিত। খধিগণের তপোবনে অকম্মীৎ্থ দলবদ্ধ- 
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ভাবে আবিভূ্তি হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়। নানাভাবে 
অত্যাচার করিত। এ সময়ে সমুদয় রাক্ষ- 
দিগের অধিপতি ছিল লঙ্কার রাজ! রাবণ। 
বিশ্বামিত্র বাক্ষপগণের অত্যাচার নিবারণার্থে 
রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে আপিয়াছিলেন। মনে 
হয়, কিশোর হইলেও তখনই রামচন্দ্রের ধন্- 
বিগ্ভায় পারদগিতার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল । 
দশরথ বিশ্বামিত্রকে যথোচিত অভার্থনা কবিয়! 
তাহার অভিলীষ-পৃরণে অঙ্গীকার করিলেন। 
কিন্তু বিশ্বীমিত্রের প্রার্থনা শুনিয়া তাহার সংজ্ঞা 
লোপ পাইবার উপক্রম হইল। স্নেহের পুত্র 
নয়নানন্দ রামকে ভিনি কিরূপে তপোবনে 
প্রেরণ করিবেন ? কাতরভাবে ভিনি বিশ্বামিত্রকে 
অন্থময় করিলেন, 
'রায়েণাহং বিহীনশ্চ মুহূর্তমপি নৌৎসহে। 
জীবিতং মুনিশাদুল ন রামং নেতুমহসি ॥ 
উদ্দারগুণসম্পন্ধং মনোহদয়নন্দনম্‌। 
প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং ন মে তং নেতুমর্হসি ॥ 
প্রণিপত্যাভিযাচে ত্বাং কৃপণঃ পুত্রলালস: । 
জ্েষ্টং পুত্রং নমে রামং ভগবন্‌ নেতুমর্দি ॥” 
রামবিহীন হইয়া আমি ক্ষণকালও জীবন- 
ধারণে মমথ নহি। হে মুনিশ্রেষ্ট, ৪4 
রামকে লইয়া ঘাইবেন না।""..., 


-বিশেষত: রাম এখনও ষোড়শবর্ষ অতিক্রম 
করে নাই, বালক বলিলেই চলে, রাক্ষসনিধন 
তাহার দ্বারা কিরূপে সম্ভব? বিশ্বামিত্রের 
আদেশে দশরথ নিজেই তপোবনে গমনপূর্বক 
রাঁক্ষপ বধ করিয়া তাহার ষজ্ঞ নিষ্ষপ্টক 
করিবেন। দশরথের কাতর প্রার্থনা ও যুক্তির 
উত্তরে বিশ্বামিত্র বলিলেন, তাহার একমাত্র 
প্রয়োজন রামচন্দ্রকে। দশরথ প্রমাদ গনিলেন। 
বাঁমচন্দ্রকে তপোবনে প্রেরণ অসম্ভব, আবার 
বিশ্বামিত্রকেও ক্রুদ্ধ করিতে পারেন লা। 
অবশেষে বশিষ্ঠ পরামর্শ দিলেন, রাম বালক 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্-_-২য় সংখ্য! 


হইলেও যুদ্ধবিষ্ায় পারদর্শা। ইহা! ব্যতীত 
বিশ্বামিত্র পূর্বে রাজধর্ম পালন করিয়াছেন, 
স্থতরাৎ নানাবিধ অস্্রের প্রয়োগ ও সংহার 
তিনি অবগত আঁছেন। বাঁমচন্দ্রকে এ সকল 
বিচ্ধা শিখাইয়া দিলে কেহই তাহাকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হইবে না । বিশ্বামিত্রের অনুরোধ 
উপেক্ষা করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । 

অতঃপর রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত যাত্রা 
কবিলেন। লক্ষ্মণ মুহূর্তমান্র রাঁমকে ছাড়িয়! 
থাকিতে পারিতেন না, স্থতরাং তিনিও অস্্শঙ্খে 
স্বমজ্জিত হইয়া রামের অহ্ুগমন করিলেন । 
বাজধানী পিছনে পড়িয়া বহিল। রাম ও লক্ষণ 
বনপথ ধপিঘ্া চলিতে লাগিলেন । অযোধ্যা 
হইতে নিক্ষান্ত হইয়া তাহারা প্রথমে সিদ্ধাশ্রমে 
গমনপৃর্কক রাক্ষম সংহার করিয়া পরে রাজধানী 
মিথিলায় উপনীত হন। অধোধ্য। হইতে মিথিল! 
পর্যন্ত সমুদয় পথের বর্ণনা যেমন সুন্দর, তেমনি 
চমৎকার ভৌগোলিক বিবরণ। 


রাম ও লক্ষ্মণ বাজকুমাব। আবাল্য রাজ- 
প্রাসাদে রাঁজৈখর্ষে গ্রতিপাঁলিত। অথচ কত 
অনায়াসে বমপথশ্রম স্বীকার করিলেন! নির্গক, 
স্থকুমার কিশোরছয্ উৎসাহের লহিত বাত্রিকালে 
নদীতীরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, 
আহার ছিল বনের সুমিষ্ট ফল-মূল। বিশ্রামকালে 
তাহারা বিশ্বামিত্রের পরিচর্যা রত হইতেন। 
রায়ের বালকোচিত কৌতুহলের সীমা নাই। 
রাজধানীর বাহিরের জগৎ সম্থদ্ধে তাঁহার ধারণা 
অতিশয় সীমাবদ্ধ। স্থুতরাং পথ অতিক্রমকালে 
যাহা কিছু তাহার দৃষ্টিগোচর হইত, তত্সম্বদ্ধেই 
বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করিতেন । বিশ্বামিত্র অভিজ্ঞ, 
ব্ছদশশী, দেশের অভ্যস্তব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান 
অনীম। রাম্চন্দ্রে প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
প্রত্যেকটি জনপদ ও নদীর বিবরণ দিয়াছেন। 
পথিমধ্যে তিনি রামচন্দ্রকে নানাবিধ অক্তরবিদ্যা 
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দান করেন। প্রথম রাত্রি সরযূর দক্ষিণতটে 
ও দ্বিতীয় রাত্রি গঙ্গা ও সরধূর সঙমস্থলে 
অতিবাহিত হয়। প্রভাতে নৌকায় নদী 
পার হইয়া ক্রমে তাহারা এক বিশাল 
অরখ্যে আঁপিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্ত 
বলিলেন, পূর্বে এ স্থানে এক বিখ্যাত জনপদ 
ছিল, বর্তমানে উহা মহাঁবলশালিনী তাঁড়ক নামে 
রাক্ষপীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত। এ রাক্ষপীকে 
নিধন করা রামের কর্তবা। 

তাঁড়কা পূর্বে ছিল ঘক্ষী, কিন্তু খষি অগস্ত্যের 
তথায় বাঁসকালে তাড়ক] প্রীহাকে পরাভূত 
করিতে উদ্যত হইলে অগন্ত্য তাহাকে নরমাংস্‌- 
ভোজী রাক্ষলীতে পরিণত করেন। রামায়ণ ও 
মহাভারতের বহু উপাখ্যান পৌরাণিক কাহিনীর 
গায় ব্ূপকে আবৃত । অন্কনিহিত তথ্য সব সময় 
উদ্ঘাটন করা কঠিন। কথিত আছে, দক্ষিণ 
ভারতে অগন্ত্য খষি সর্বপ্রথম আধ সভ্যতা প্রচার 
করেন। স্ৃতরাং অশ্নমান করা যায়, এ' অঞ্চলে 
প্রচারকাঁলে অগস্তা তাড়কাঁর নিকট বাধাপ্রাপ্ত 
হন। বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন, নীরীবধ-ভয়ে 
রাষচন্জর যেন করুণা প্রকাশ না করেন । গো, 
্রা্ষণ ও প্রজাগণের হিতসাধনই রাঁজপুত্রগণের 
মদা কর্তব্য । প্রজারক্ষণ তাহাঁদের সনাতন ধর্ম। 

তাড়কাকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র সেই 
জনপদ অত্যাচারমূক্ত করেন। পরদিন 
সিদ্ধাশ্রমে উপনীত হইলে তীহারা মুনিখষিগণ 
কতৃক সাদরে অভ্যথিত হইলেন। রাঁক্ষল-ভয়ে 
সকলেই ভীত । যথাঁকালে যজ্ঞানল প্রজ্বালিত 
হইলে মারীচ ও স্থৃশাহু নামক বাঁক্ষপদ্বয় অন্ান্ত 
অস্চরগণসহ যজ্ঞ-বিনাশাভি প্রায়ে বেদীর অভি- 
মুখে ধাবিত হইলে রাম তাহাদের সংহার করি- 
লেন। আশ্রয় নিরাপদ ও কল্যাণধুক্ত হইল। 

এ মময়ে মিথিলাপতি জনক এক বৃহৎ যজ্মের 
অহ্ষ্ঠান করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্র এ বজ্ে 
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উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়া রাম ও লক্ষ্পণকে 
সঙ্গে যাইতে অনুবোধ করিলেন। তাহার ইচ্ছা 
জন্করাজার সভায় অবস্থিত যে বুহুৎ ধন্ত এ পর্যন্ত 
কোন বৃপতি উত্তোলন পর্যন্ত করিতে পাবেন নাই 
-রামচন্র তাহা দর্শন করেন। খা আজ্ঞা” 
বলিয়া রাঁম লক্ষণ-সহ বিশ্বামিত্র ও অন্যান্ত 
খধিগণের অহ্টনরণ করিয়া দিদ্ধাশ্রম পরিত্যাগ- 
পূর্বক উত্তরদিক অবলম্বন করিয়া চলিতে 
লাগিলেন। এই যাক্রাকালে বিশ্বাহিত্র কান্কুন্জ 
নগরী, সগরবংশ ও নানা উপাখ্যানের সহিত 
গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ ও তাহার সাগর-সঙ্গম 
বর্ণনা করেন । উপাখ্যানের অন্তরালে গঙ্গীনদীর 
উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর পর্যস্ত একটি 
ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় 

শোণনদের তীরে কান্তকুজ নগরীর কথা 


বর্ণনা করিতে করিতে যখন অধরাত্রি হইয়া গেল, 
বিশ্বীমিত্র বলিলেন, 


নিস্পন্দাম্তরবঃ সর্বে সংলীনা মুগপক্ষিণঃ। 
নৈশেন তমপা ব্যাঞ্চা দিশশ্চ রথুনন্দন ॥ 
সৃক্সেণাঞ্জনচর্ণেন নভঃ কৃতন্বমিবাঞ্জিতম্‌। 
গ্রহনক্ষত্রতারাভিঃ কাঁঞ্চনীভিরিবাবৃতম্‌ ॥ 
_-ব্ঘুনন্দন, দেখ, বৃক্ষসমূহ নিম্পন্দ, মৃগ্পক্ষিগণ 
নিত্বিত এবং দিকসমূহ রজনীর অন্ধকারে আবৃত। 
সমস্ত নভঃপ্রদেশ যেন হক অঞ্জনচুর্ণের দার! 
অন্ুলিপ্ত ও যেন কাঞ্চননিমিত সমুজ্জল গ্রহ, 
নক্ষত্র ও তারকাঁরাজির দ্বারা আচ্ছাদিত। 
সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে নদীভীরস্থিত 
নীরব বনভূমি ও তারকারাজিবেষ্টিত আকাশ কি 
মনোহর শোৌভাই না ধারণ করিয়াছিল । 
প্রভাতে সম্মুখে বিস্তীর্ণ শোণনদ দেখিয়া রাম- 
চন্দ্র চিন্তিত হইলে বিশ্বামিত্র আম্বীৰ দিয়া বলিলেন, 


'গাধ এব মহাবাহো তরিতব্যো যথাস্থখম্‌। 
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন ধাস্তি মহুর্যয়ঃ ॥১ 


_ হে মহাবাহো, এই নদ অগভীর । আমবা 
অনায়াসে ষে কোন স্থান দিয়া পার হইতে পাবি! 
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তবে আমি এই পথই স্থির করিয়াছি, যে পথে 
মহুধিগণ গমন করেন । 

অবশেষে রাজধানী মিথিলানগরী দেখা গেল। 
নগরীর সমীপস্থ নির্জন বনে রমণীয় ঘলচ্ছায়া- 
লমস্িত মুনিগণ-পরিত্যক্ত এ আশ্রমটি কাহার ? 


শ্রীমানবিরলচ্ছায়ে! মুনিসংঘবিবজিতঃ। 
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্‌ কশ্তাসীদয়মাশ্রমঃ |, 


রাঁমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র অহল্যার 
উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। অহ্ল্যাকে 
বাভিচারিণী জানিয়া গৌতম অভিশাপ প্রদান 
করিয়া বলিয়াছিলেন, 


ইহ বর্ষসহত্রাণি বুনি ত্বং নিবৎস্যসি ॥ 
বায়ুত। নিরাহারা তপ)ী ভম্মশীয়নী। 
আধৃশ্থা৷ সর্বভূতানামা শ্রমেতন্মিত্রি বতস্তাসি ॥? 


অর্থাৎ তুমি বহু বর্ষ ধরিয়া সম্তাপ অন্নভবকরত 
বাযুভক্ষণ করিয়া সতত ভম্মশায়িনী ও সর্বপ্রাণীর 
অদৃশ্যা হইয়া এই আশ্রমে বাস করিবে । 


অহল্যার শাঁপ সম্বন্ধে পাঁঠাম্তর দেখিতে 
পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত পলঘাট হইতে 
মুদ্রিত রামায়ণে আছে, "বাখুভগ্ণা শিলা ভূত্বা 
তপ্যস্তী ভন্মশায়িনী, ইত্যাদি অর্থাৎ অহলা। 
পাষাঁণরূপী হইয়াছিলেন। অহল্য। পাষাণে পরিণত 
হুইয়াছিলেন_ ইহাই অবশ্য সমধিক গ্রচলিত । 

অহুল্যার প্রতি গোঁতমের অভিশাপপ্রদান 
প্রসঙ্গে বাল্সীকি-রামায়ণের গৌড়ীয় সংস্করণের 
স্ধলন করিয়া শ্রীঅমরেশ ঠীকুর ভূমিকায় যে 
কথাটি বলিয়াছেন তাহা! প্রপিধাঁনযোগ্া, “এই 
আখ্যানে ইহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় 
যে, অহল্যা গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে চিনিতে 
পারিয়াও পাপে লিপু ইইয়াঁছিলেন, এবং গৌতমও 
এই জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য তীহাঁকে চিরদিনের 
জন্য বর্জন করেন নাই। তিনি অভিশাপচ্ছলে 
পত্বীকে প্রায়শ্চিতেরই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং 
এই কঠিন প্রায়শ্চিত দ্বারা তাহার মন পাপ- 
পরিশৃন্য হইলে পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া- 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-২য় সংখ্য। 


ছিলেন। অহল্যার উপাখ্যান তদানীস্তন সমা- 
জের উদার দৃষ্টিভঙ্গীরই সাক্ষা বহন করে। 
গৌতম বলিয়াছিলেন, 
যদ] ত্িদং বনং ঘোঁরং বাঁমো দশরথাত্বজঃ | 
আগমিয্তি তং দুষ্ট ধৃতপাপা ভবিষ্তদি ॥” 
দশরথাত্মজ রাম যখন এই ঘোর বনে আদিবেন 
__তখন তাহার দর্শনে তুমি পাঁপমুক্ত হইবে। 
অতঃপর অহল্যাকে শাপমুক্ত করিয়া বাঁমচন্দ্র 
অন্যান সকলের সহিত মিথিলায় উপনীত 
হইলেন । এখানে তিনি বিশ্বামিত্রের আদেশে 
জনক রাজার বৃহৎ ধনু ভঙ্গ করেন। রামের 
বীরত্ব দর্শনে গ্রীত হইয়া জনক পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
অন্যায়ী বীধশুন্বা দুহিতা ( অর্থাৎ ধিনি বীধনপ 
মূলা প্রদান করিবেন, তীহাব হস্তে কন্তাঁকে সমর্পণ 
করিব) সীতাকে তাহার হস্তে সমর্পণের 
উদ্যোগ করিলেন । দশরথের নিকট দূত প্রেরিত 


হইল। দশরথ অপর পুত্র ও লোকজন 
পমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলে যথাসময়ে 


আ'ডগ্বরের সহিত রামের সহিত সীতাব, লক্ষণের 
সহিত জনকের অপর কন্তা উমিপার এবং ভরত 
শক্রুস্রের সহিত জনকের ভ্রাতা কুশধবজের কন্যাছয় 
মাগ্ডবী ও শ্রতকীতির পরিণয়-কীধ সমাধা হইল। 

পুত্র ও বধৃগণকে লইর] রাজধানী প্রত্যাবর্তন- 
কালে দশরথ আর একটি বিপদের সম্মুখীন 
হইলেন । পরশুরাম একজন অপ্রতিদন্দী যোদ্ধা। 
পূর্বে একাধিকবার নিষ্টরভাবে ক্ষত্রিয়গণকে নিধন 
করিয়াছেন । রাম জনক রাঙ্জার সভাস্থিত বৃহৎ 
ধনু ভঙ্গ করিয়াছেন এই অত্যাশ্চ্য সংবাদ 
চতুদিকে বাষ্ট হইয়া গেল। বালক রামের বীরত্ব 
পরশুরামকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল, স্থতরাং তিনি পথি- 
মধ্যে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আস্ফালন 
পূর্বক তাঁহাকে তাহার প্রদত্ত ধনুকে শর সংযোজনা 
করিতে বলিলেন। দশরথ প্রভৃতি সকলেই 
পরশ্তরামের ক্রোধ সন্দ্শনে ভীত ও কম্পিত 
হইলেন? রামচন্দ্র কিন্ত সহাঁস্তে অবলীলাক্রমে 
ভৃপগ্ু-প্রদত্ত ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে শর 

ংযোজনাপূর্বক তাহার দর্পচূর্ণ করিলেন । 

য্থাকালে সকলে রাজ্রধানীতে উপস্থিত 
হইলে পুরবাসিগণ আনন্দে সকলকে অভ্যর্থনা 
করিলেন। 


সমালোচনা 


খধেদ 3 (প্রথম অষ্টক )-_-ডক্টর মতিলাল 
দাশ কতৃকি ৰণ্েদের প্রথম অষ্টকের বাংলা 
ভাষায় পছ্যছন্দে অনুবাঁদ। প্রকাশক £ ভাঁরত- 
সংস্কৃতি পরিষৎ্। 91০৫৮ ঢু, 2০৮ 46৭, 
কলিকাতা-৩৩ পৃঃ ২৩৩, মূল্য ৫২। 

গ্রন্থকার উক্তগ্রস্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্ু- 
বাদের পর অধ্যায় পরিচয়ে? গছ্ছে প্রত্যেক অধ্যায়ে 
কোন্‌ কোন্‌ মন্ত্রে কোন্‌ কোন্‌ দেবতার স্্তি বা 
প্রতিপাদন করা হইয়াছে--তীহা এবং খষি, 
ছন্দ, সংখ্যা ইত্যাদি পদার্থ গুলির সুন্দর পরিচয় 
দিয়াছেন। বেদের ভাষ্যকার দাক্ষন, ব্যাখ্যাকার 
স্কন্বস্বামী, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মোক্ষ- 
মূলর, গিফিথ স্‌ প্রভৃতি বেদের অন্থব(দকগণের 
অংশবিশেষে মতভেদেরও আলো চন করিয়াছেন। 
খগেদের মন্ত্রগুলির অনুবাদ প্রায়ই মুলাহ্যায়ী 
হইয়াছে । পছ্যাছন্দে অন্বাঁদ কবায্স, বাঙালী 
পাঠকের পক্ষে শ্রতিমণুর ও স্থললিত হ্টরাছে। 

সমন্ত বেদই ঘে মেই অমৃতন্বরূপ ভূমাকে 
বুঝাইয়া মান্ষের বুদ্ধিকে পরিপূর্ণতায় উদ্ধদ্ধ 
করে, তাহা তিনি (গ্রস্থকীর ) 'বে্দরহস্য” নামক 
উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন । 
যথাঃ “বেদ অসুত-বিচ্যা-মমুভের পুত্রগণের 
জন্য তার প্রকাশ'--""ভূমার পরিপৃরণতার বোধে 
উন্নীলন 1 ইত্যাদি (১ পৃঃ ১১ পং)। 
আবার বলিয়াছেন : বিশ্বের সমন্ত শক্তিই মেই 
চৈতন্তের দিকে লইয়া যায় অর্থাৎ বেদোক্ত 
যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতিও পরম্পরাক্রমে সেই 
চৈতন্তের সন্ধান দিবার জন্য ব্যাপৃত। 

কোন কোন স্থজে অনুবাদক কড়ক কিঞ্চিৎ 
বিরুদ্ধ মত ব্িত হইয়াছে হলি মনে হয়। 
যেমন £ “বেদ এই জীবনবাঁদ প্রচাৰ করে ।'". 


বৈরাগোর দীনতীয় নয়, সমাবোহে এবং 
উৎসবের আনন্দে । 


বেদ অমৃতবিদ্যা, অথচ বেদে বৈরাগোর 
কথা নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব? বৈরাগ্য 
ব্যতীত কি অমৃতত্ব লাভ হয়? বৈরাগয দীনত। 
নয়, এই্বর্ধকে তুচ্ছ করিবার মহশক্কি। আবার 
এক জায়গায় বণিত হইয়াছে £ “বেদ মানুষকে 
বলেছে এই পৃথিবীকে ভালবাসতে । অজান! 
স্র্গলোকের স্থখের কামনায় জীবনকে উপবাসী 
ও ক্লান্ত করাকে ধারা ধর্ম মনে করেন, তারা, 
শুন বেদের ....-উদ্বাত্তবাণী । (৩ পৃঃ ১৫ পং) 
ইহার বিরোধী কথা আবার দেখা যাইতেছে। 
যথ। £ “জ্ঞকল বছধা প্রপাঁরিত--অষ্টদিক 
পরিব্যাঞ্ত কনে ছ্যলোককে ষজ্ঞ ছেয়ে রেখেছে? 
(৮ পৃঃ ১৬ পহ)। ইত্যাদি। এই সকল 
স্থলে গ্রন্থকার যদি উক্ত আপাত-বিরোধগুলির 


পরিক্ষার সমাধান করিয়া লিখিতেন, তাহ! 
হইলে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হৃইত। 
অর্ধিকারী-ভেদে, বেদ কোথাও ইহলোকের 


উপর জোঁর দিয়াছেন, আবার কোথাও ব| 
পরলৌকের উপর এবং শ্রেষ্ঠ অধিকারীর প্রতি 
স্বত্যাগপূর্ক আত্মজ্ঞান লীঁত কবিবার উপদেশ 
দিয়াছেন । এই ভাবেই বিরোধের সমাধান 
হইতে পারে। _মেধাচৈতন্য 


জীস্রীঞ্গৌরাজনুন্দর নাটক (দৃশ্ত ও 
অব্য কাব্য )_ প্রথম ও ছ্বিতীয় খণ্ড- শ্রীত্বিজপদ 
গোস্বামী, ভীগবতশবশ্মী গ্রণীত। ১০২৩, বকুল- 
বগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে 
প্রকাশিভ। পৃষ্ঠা ৩৮৬; মূল্য প্রতি খও 
ছুই টাকা। 


শ্রীচৈতন্তচরিতাঁমুতে উক্ত হইয়াছে : 


চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃছে অবস্থান । 
তাহা যে করিল! লীল। আদিলীল! নাম ॥ 


১০৬ 


শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাজীবনের আদিখণ্ 
অবলহ্গনে এই নাটক বিরচিত। ভাঁষ! প্রাঞ্জল 
ও অভিনয়োপযোগী, তবে কোঁন কোন স্থানে 
ংলাপ দীর্ঘ কবিতায় প্রদত্ত হওয়ায় অতিনয় 
ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয়। ৮ অঙ্কের 
বিভিন্ন দৃশ্টে ৫১টি স্থললিত গান আছে। 
ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা ইহার অভিনয় 
দর্শনে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের প্রামাণিক 
ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হইবেন এবং ভক্তি 
ও তৃপ্ির আস্বাদ লাভ করিবেন । 


গল্পে গীতা প্রক্ষেত্রমোহন ভাছুড়ী প্রণীত) 
৯, পশুপতি বোঁস লেন, বাঁগখজার, কলি- 
কাতা-৩ হইতে গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ৭২7 মূল্য ১:৩৭ নয়! পয়সা । 

ছাত্রছাত্রীগণের জন্ত লেখা গল্পে গীভা। 
বর্তমানে বিভিন্রমুখী ভাবধারার প্রাবল্যে তকণ- 
গণ বিভ্রান্ত । এই অবস্থায় এইরূপ পুস্তকের 
উপযোগিতা অনম্বীকার্ধ। সমগ্র গীতা গ্রন্থের 
জ্ঞান-কর্ষ-ভক্তিমূলক উচ্চ তত্বগুলি এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে বধিত না হইলেও গীতার মূল বিষয়- 
বন্ত সহজ লরলতাঁবে বিবৃত হইয়াছে । আদর্শ 
জীবন গঠনের উপাদান ইহ,তে বুল পরিমাণে 
সঙ্গিবেশিত। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে জীবনের জয়যাত্রা, 
আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ, জীবের দেহ ও আত্মা, 
গীতায় কর্মপন্ধতি, কর্ম অকর্ম বিকর্ম, গীতায় যজ্ঞ, 
বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতি আলোচিত । শুদ্ধিপত্রের 
বহিভূতি বনু ছাপার তুল রহিয়া গিশ্সাছে। পর- 
বর্তাঁ সংস্করণে এইগুলি অবশ্য সংশোধনীয়। 


কল্যাণ (হিন্দী ): ৩৪তম বর্ষের ১ম 
ংখ্যা সংক্ষিপ্ত দেবীভাগবতাঙ্ক ! সম্পাদক-_ 
হ্মান প্রদাদ পোদ্দার ও চিম্মনলাল গোস্বামী | 
গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। 


পৃষ্ঠা ৭৪; মূলা টাকা ৭৫০। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ব-২য় সংখ্যা 


হিন্দী ভাম্বায় সনাতন ধর্মপ্রচাঁরে “কল্যাণ 
পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। কল্যাণের পরিচাঁলক- 
মণ্ডলী প্রতি বংসর একখানি করিয়া বিশেষাঙ্ক 
প্রকাশ করিয়া সঙ্জনগণের ধন্যবাদ 
হইয়াছেন । এই বিশেধাক্কের নাম “সংক্ষিপ্ত 
দেবীভাগবতান্ব।” ইহা প্রসিদ্ধ পুরাণ দেবী- 
ভাগবতের বারটি ব্বন্বেব সংক্ষিপ্ত অনুবাঁদ। 
পরমতন্ব নিরূপণের সঙ্গে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, 
সদাচান্র প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে । বর্ষের 
অভিন্বস্বরূপাঁ মহাঁশক্তি ভগবতীনর বিবিধ 
কাহিনী, বিচিত্র লীলা, ভক্তরক্ষাকার্ধ, উপা- 
সনা-পদ্ধতি, মন্ত্র, গায়ত্রী, দেবীভাগবত-মাহাত্ময 
প্রভৃতি বণিত হৃইয়ছে। দেবীর বিভিন্ন লীলা 
বর্ণন করিয়া এক বডেন (১৮) ও বনু বডের (২২) 
এন্‌ং বেখাচিত্র (১৭৬) এই গ্রস্থের অলংকাঁর। 
পূর্ব পূর্ব বর্ষের স্টায় এই বিশেষাঙ্কটিও সুন্দর 
ও বহু জ্ঞাতব্য ব্ষয়-সস্তারে পরিপূর্ণ । গ্রস্থাগার- 
সমূহের পক্ষে ইহা অপরিহার্ব। -জীবানন্ব 

গীতা-জয়ন্তী ই শ্রীনগেন্দ্রনাথ শান্ী সম্পা- 
দিত; প্রকাশক £ রখীন্ত্র গীতা-প্রচার প্রতিষ্ঠান, 
১নং বথীন ব্যানাজী লেন, কলিকাতা ৩১, 
পৃ্া ২০৮, মূল্য ছুই টাকা। 

জনক-জননীর পুত্রশোক ভুলিবার উপায়রূপে 
বাষিক গীতা-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গীতা 
প্রচার এবং এই স্মারকগ্রস্থ সংকলন । দেবচরিত্র 
পুত্রকে স্মরণীয় করিবার এক সার্থক ও অভিনব 
পন্থা শোকার্ত পিতামাতা অবলম্বন করিয়াছেন। 
গীতার স্বর্গত ও জীবিত বু বিখ্যাত ব্যাখ্যাতার 
লেখা হইতে নির্বাচন করিয়! এবং বাধিক গীতা- 
জয়ন্তীর বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা সংকলিত করিয়া 
বর্তমান গ্রস্থখাঁনি সম্পাদিত। মোট ৩৫টি 
প্রবন্ধে গীতা সম্বন্ধীয় বহু বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে, যাহ! দ্বারা পাঠকবর্গ জ্ঞান ভক্তি ও 
শাস্তি লাভ করিবেন । 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব 


বেলুড় মঠ ই গত ৭ই মাঘ (২১শে জান্বআরি) 
বৃহস্পতিবার শুভ ক্ষণ সপ্ধমী তিথিতে ঘুগাচার্য 
স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম আবির্ভাব-উৎসব 
সারাদিন বিবিধ অই্ঠানের মাধামে প্রচুর 
আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে পালিত 
হয়। ব্রাক্ষমহর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উত্সনের 
শুভীরস্ভের পর ভজন, শ্রীরাঁমকুষ্চদেব ও স্বামী 
জীর যোৌডশৌপচাবে পুজা, কালীকীর্তন, হোম 
ও বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাহার ঘরটি 
পুষ্পমাল্যাদি দ্বার! হ্থন্দরতাঁবে সাজানো হইয়া- 
ছিল। 'প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্ধন্থ সহস্র 
সহঅ নরনারী স্বামীজীব্র উদ্দোশ্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবে- 
দন করেন। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৬৫০০ ভক্ত প্রসাদ 
গ্রহণ করেন । 

অপরাহে শ্রীরামরুষ্ণ-মন্দিরেব পার্বস্থ গজ 
তীরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভাঁর 
স্বামী তেজসানন্দ সভাপতিত্ব করেন । শ্রীঅমিয়- 
কুমার মছুমদ।র স্বামীজীর জীবনী আলোচনা- 
কালে বলেন ষে, স্বামীজীর ধর্মমত জাঁতিগত- 
ভাবে বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নহে, বিশ্বের সকলের কল্যাণের জন্যই তিনি 
নির্দেশ দিয়! গিয়াছেন। ভারতের বিশেষতঃ 
ধাংলার ধর্মেতিহাস আলোচনা করিয়া ডক্টর 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্বামীজীর আবি- 
ভাব আমাদের সমাজ-জীবনে সুদূরপ্রসারী 
তাৎপধ বহন করে।' 

পরিশেষে স্বামী তেজসানন্দ স্থামীজীর 
বাণীকে জীবনের মকল ক্ষেত্রে রূপাঁয়িত করিবার 
আহ্বান জানান । 


পুরী ঃ গত ২১শে জাহ্আরি হইতে দিবসত্য়- 
ব্যাপী বামকৃঞ্চ মিশন লাঁইব্রেবিতে বিবেকানন্দ- 
জন্মোৎসব মঙ্গলাঁরতি, ভজন, পৃজা, হোম, 
গীতা ও চণ্তীপাঠ, নরুনারায়ণ-সেবা, রামনাঁম, 
বক্তৃতা ও ছাত্রদের আবৃত্তি-গ্রতিযোগিতাঁর 
মাধ্যমে হুচারুরূপে প্রচুত আনন্দসহকারে 
অনুষ্টিত হইয়াছে । অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআত্মবন্লীভ 
মহাস্তির সভাপতিত্বে আদোজিত সভায় 
শ্রীপর্বেশ্বব দাম, প্রীললিতযোহন বর্ন, শ্রীত্িলোচম 
মিশ্র বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর বহুমুখী 
প্রতিভা, স্বদেশপ্রেম, সেবাধর্ম, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি 
বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত ইসস । শ্রীকিশোরী- 
মোহন ত্রিবেদী সংস্কৃত ভাষায় সভাপতি ও 
বক্তাগণকে ধন্যবাদ দেন। ছাত্রাবাসের বিদ্াথি- 
বুদ্ব ক্্রীভূমিকাঁবজিত নাটক অভিনয় করিয়। 
মকলকে আনন্দ দান করে । 

তমলুক £ বিগত ২১শে জামুআরি স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৮তম জন্মতিথি-উৎ্সব তমলুক 
রাঁমুফ্। সেবাএমে যথাযথভাবে অনুষ্টিত হই- 
বছে। পৃজাঁপাঠ,* প্রমীদবিতরণ, দক্িদ্র- 
নারায়ণ-সেবা ও সন্ধ্যাআরতির পর আঁলোচনা- 
সভায় আশ্রমাঁধাঙ্গ স্বামী অন্নদানন্দ স্বামীজীর 
জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। 

পরে ২৪শে ও ২৫শে জানুআরি স্বামী 
নিরাময়ানন্দ আশ্রমে ও তাঅলিপ্ত মহাবিগ্ঠা- 
লয়ে স্বামীজীর কখা আলোচনা করেন। 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদ্ধিজদাদ চৌধুরী এবং 
অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ জানা স্বামীজীর সম্বন্ধে 
বলেন। সঙ্গীতবিশারদ শিল্পী শ্রীবীরেশ্বর চত্র- 
বর্তার সুমধুর ভজন সকলকে বিশেষ আনন্দ 


দান করে। 


১০৮ 


ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব 

ভুবনেশ্বর ই শ্রীরামক্ষ্ণ মঠে গত ৩*শে 
জাহআরি পৃজ্যপাদ স্বামী ক্রদ্ষানন্দ মহারাজের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রত্যুষে মঙগলারতি, তৎ্পরে 
বিশেষ পৃজা, হোম, ভজন, চণ্ডীপাঠ ও ধধর্মপ্রপঙ্গে 
স্বামী ক্রক্ষানন্দ, পুস্তক হইতে পাঠ হয়। 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ পৃজ্যপাঁদ মহারাজের 
জীবন -ও বাণী আলোচন! করেন। অপরাহে 
শ্রীদত্যপ্রিয় মহান্তির পৌরোহিত্যে ধর্মসভাঁয় 
বন্ৃতা দেন স্থসাহিত্যিক শ্রীলক্মীনারাঘণ সাহু, 
শ্রীরামপ্রসাদ পিংহ, অধ্যাপক শ্রীবীরকিশোর 
ভ্রিপাঠী এবং স্বামী অসঙ্গানন্দ। বিভিন্ন 
বক্তার ভাষণে শ্রীবামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাধশ, 
রামকৃষ্ণ মিশনের আর্তনেবা, স্বামী ত্রদ্ধানন্দের 
আধ্যাত্মিকতা, বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের 
কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় পরিস্দুট হইয়া! উঠে। 
ঘ্বিপ্রহরে প্রায় ভক্ত, বিদ্যার্থ ও 
দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাজে 
শ্রীরামনাম-সন্থীর্তন ও ধর্ম-সঙ্গীতের পর উত্মবের 
পরিসমাপ্তি ঘটে। 

কারধবিবরণী 

কোয়েম্ছাতুর £ শ্রীরাম মিন বিদ্যালয়ের 
১৯৫৮ খুঃ কার্ধবিবরণীতে প্রকাশিত কর্মধার! : 

বঙ্থমূখী উচ্চ বিদ্যালয় £ বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প 
শিক্ষার বাবস্থা আছে । আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে 
১৭৫টি ছাত্র ছিল। নিয়শ্রেণীগুলিতে হিন্দী 
বাধ্যতামূলক, উচ্চ শ্রেণীগুলিতে এচ্ছিক। 

বেসিক ট্রেনিং স্কুল £ঃ ৭৬ জন শিক্ষালাভ 
করে। ৩৭ জন ট্রেনিং পরীক্ষা দেয়, সকলেই 
উত্তীর্ণ হয়। পিনিয়র বেসিক স্থল: ছাত্রছাত্রী- 
সংখ্যা ৫১৮ (ছাত্রী ১৯৫)। বি. টি. কলেজ : 
৪৮ জন পরীক্ষার্থর মধ্যে ৪০ জন উত্তীর্ণ হয়। 
সমাজসেবা £ ৪. ঘ. 0. ঘা, 0.তে ৭৫ জন শিক্ষা 
লাভ করে। 


১৫০০ 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ ২ সংখ্যা 


শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টা; এই বিভাগটি 
খোলা হয় ১৯৫৫ খুঃ। স্ভাস্মিতি, পাঠচক্র, 
গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পত্রিকা-প্রকাশন, 
কারখানা, শ্রতিচাক্ষ্ধী শিক্ষার মাধ্যমে এই 
প্রচেষ্টা কর? হয়। ৭০টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং 
৭৫০ জন শিক্ষক এই কার্ষে সহযোগিতা করেন। 

গবেষণা £ কোয়েম্বাতুর জেলার ছাত্রদের 
সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ধারণ জন্য 
এই বিভাগ ৪৫টি স্কুলে কার্য করিতেছে। 

শারীর শিক্ষা কলেজ আলোচ্য বর্ষের ৮৫ 
জন ছাঙ্জের মধ্যে ১৭ জন উচ্চতর শারীরিক 
শিক্ষা লাভ করিয়াছে । 

গ্রামীণ শিক্ষা ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল, কৃধি- 
বিষ্ালয়, মহাবিগ্বালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির 
মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা লাভের 
স্থযোগ পাইতেছে। 

গ্রামা চিকিৎসাঃ এক্স-রে সমন্বিত একটি 
পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয় আছে। ৩০,৯০০ রোগী 
(নৃতন ১৩,৭৭৪ ) চিকিৎপিত হয়। অন্ত্- 
চিকিৎসা £ ১৬৬ 

কনখল 2 সেবাশ্রম সুন্দর স্বীশ্থ্যকর 
পরিবেশে হরিদ্বারের নিকট অবস্থিত। ইহা 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
অন্ততম। ১৯০১ খুঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের 
১৯৫৮ খুঃ কাঁধবিব্রণী প্রকাশিত হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে ইহার ৫০টি শধ্যাযুক্ত অন্তবিভাগীয় 
হাদপাতালে ১,৭০৪ রোগী ভরতি হয়। বহি- 
বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯৫,৩৩৯ (নৃতন 
২৭,৮২৩) ১ অন্ত্র-চিকিৎলা। ৩৪২টি ; লেববেটরিতে 
২,৯৩৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। গ্রন্থাগারের 
পুস্তক-সংখ্য! পাঠাগারে ২৩ খানি 
পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। গড়ে দৈনিক ২৫০জনকে 
গুঁড়া দুধ এবং শীতকালে কিছু সোয়েটার ও 
গরম জামা গরীব ছেলেদের দেওয়া হয়। 


৪১৪৪১ 3 


ফান্তন, ১৩৬৬ ] 


উদ্বোধন-সংবাঁদ 

উদ্বোধন ( কলিকাতা! ) 2 গত ১ল! ফেব্রুমারি 
পাপঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে শ্রীত্রীমায্ের বাটার সংলগ্র নব- 
নির্িত গৃহের ছ্বারোদ্ঘ।টন করেন প্রীরামক্। মঠ ও মিশনের 
মধারণ সম্পাদক প্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাঞ্জ। 

এতছপক্ষে উ দিন বিশেষ পুজ1 পাঠ হোঁস ভজনাদি হয় । 
স্ধারত্রিকের পর শ্রী।ামনাম কীত্ হইয়াছিল। পরদিন 
বেলুড় মঠ ও বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সাধুগণ আসিয়া প্ীতীমায়ের 
বাড়ীতে প্রদা্দ ধারণ করেন। 

বক্তৃতা-সফর 

ওট়িস্য1 ও পশ্চিমবঙ্গে 2 গত নভেম্বরের 
শেষ এবং ডিসেম্বরেব গ্রথম ও দ্বিতীয় সঞ্চাহে 
নিউ দিলী রাঁমকৃষ্জ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ওড়িস্যা ও বাংলার বিভিন্ন 
স্বানে ইংরেজীতে ও বাংলায় বক্তৃতা দ্রেন। 
নিষ্নে স্থান ও বক্তৃতার বিষয় লিপিবদ্ধ হইল : 


স্থান প্রতিষ্ঠান বিষয় 
কটক প্রশাসনিক প্রতি্ঠান কল্যাণরাষ্টের শীলক 
্ কেডিও ক্রীব উপনিষদেক্ ম৭ধুর্ধ 
অঙ্গ ইত্ডিয়] রেডিও প্ীরামকুষণ-কথিত গজ 
ন্ট সাউথ ইত্ডিয়ান ভাগবতের ভক্তি ও 
এসোনিয়েশন এরামকৃমঃ 
মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিছাপীঠ ছাত্র ও শিক্ষকদের 
উদ্দেশে (বাংল) 
% রামকৃ্ণ মিশন আশ্রম উপনিষদ্‌ ও গ্রারামকৃষঃ 
--বিছ্বালয় ( বাংলা) 
মহিলা। মহা বিদ্যালম শিক্ষা 
রগ মেদিনীপুর কলেজ ধুবকগণের প্রতি 
স্বামীজীর বাণী 


আশ্রমিক ছাত্রদের 
উদ্দেশে (বাংল! ) 
যুবকদের গ্রতি 
স্বাধীজীর আহ্বান 
ছাত্রদের সঙ্গে কথাবাত৭ 
শিক্ষকদের উদ্দেশে 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
_ ছাত্রাবাস 
বেণুড় মঠ বিগ্ভামনির 


সমাজ-শিক্ষণ ও শিক্ষক” 
শিক্ষণকলেজ 

কলিকাত। রোটারি ক্লাব বিবেকানন্দে 

প্রাচ্য পাশ্চাতোর মিলন 


কলিকাতা বতরাম মলির উপন্ধিদের মাধুর্য (বাংলা) 


শীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৯ 


আলামে 3 গত সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর 
মাস পযন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আসামের শিলং, 
গোৌহাটী, ভিক্রগড়। ডিগবয়,। তিনঙ্কিয়া, 
মারগারিটা, মাঝুম, লিডু, ছুমছুমা, নাহীরকা টিয়া, 
করিমগঞ্জ, শ্রীগৌরী, কালিগঞ্জ, ভাঙ্গা, গিরীশগঞ্জ, 
নিলামবাঁজার, কায়স্থগ্রাম, বারুইগ্রাম, ফাকুয়া- 
গ্রাম, নেতাজীনগর, সমৃদ্ধিপুর, কাঠিগড়া, 
হাইলাকান্দি, রামকৃষ্জমগর, রাঙ্গাউটি, নালা- 
বাজার প্রভৃতি স্থানে আলোকচিত্র সহযোগে 
“ভারতে শক্তিপৃজা, “বিশ্বভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
অবদান+, “ভারতীয় নারীঞাতির আদর্শ ও 
শ্শ্রীম! সারদাদেবী, "জাতীয় জীবনে ধর্মের 
প্রয়োজনী্তা” ও 'যুগাঁচার্ধ বিবেকানন্দ, লন্বদ্ধে 
মোট ৩৯টি বক্তৃতা দিয়াছেন । 


জ্রীশ্রীমায়ের কথা 


গত এক মাস যাব স্বামী ঈশানানন্দ 
(বরদা মহারাজ) কলিকাতায় ও তাহার 
আশেপাশে বহু স্থানে ছোট বড় ভক্ত-সমাবেশে 
প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্ীমায়ের কথা আলোচনা 
করিয়াছেন; কোন কোন সভায় বু ভক্জের 
সমাবেশ হইগ্লাছিল, এীশ্রীযায়ের জীবন-কথ। 
শুনিবার আগ্রহ সমীজে ক্রমব্ধ্মান । 


যে সকল স্থানে আলোচনা হইয়াছে নিম্নে 
তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লিখিত হইল : 
বলরাম মন্দির, বজবজ, সিথি ( রামকৃষ্ণ আশ্রম ) 
মাঁকড়দহ, খুরুট (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম ), 
বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, চেতলা, 
আলিপুর। 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 


মহাঁজাঁতি সদন ( কলিকাতা! ) ঃ 

গত ১২ই জান্ুআরি মহাজাতি সদন ট্রাষ্ট 
বোর্ডের উদ্যোগে ৰামা বিবেকানন্দের ৯৮তম 
জন্মদিবস উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকালে 
সদনের দিতলে স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র 
ও গ্রস্থাবলীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় এবং 
সাঁয়াহ্ছে একটি সভা হয়। মাত্র একদিন- 
স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ট্রাষ্টি বোর্ডের 
চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুলচন্দ্র সেন। 

শায়াহ্ছে ডক্টর শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাঁবিদ্‌ 
ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া সারগর্ 
ভাষণে বলেন: শিক্ষাই জাতির প্রাণম্বরূপ, 
শিক্ষার সপ্তীবনীতে দেশ ও জাতি প্রস্মুটিত হয়। 
স্বামীজীর মতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ণত্ব, 
অমৃতত্ব,র দেবভাব ও ব্রহ্ধলাভ | স্বামীজী 
বলিয়াছেন, ব্রক্ষন্বূপ জীনে প্রথম হইতেই ব্রহ্গত্ব 
বা দেবস্ব নিহিত থাকে । এই ত্রহ্মত্বকে বিকশিত 
করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ; অব্যক্তকে ব্যক্ত করাই 
শিক্ষা । প্রতিটি মান্ধষের মধোই জ্ঞানের বীজ 
নিহিত আছে, শিক্ষা উহাকে প্রকাশ করে 
মাত্র। অর্থাৎ বাহিরের শিক্ষা অন্তরের শিক্ষাকে 
প্রকাশ করার উপায় মাত্র। 


বর্তমান সাম্যবাঁদের যুগে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে 
নয়, সকল ক্ষেত্রেই স্বামীজীর সর্বজনীন নীতি 
কার্ধকরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়াছে। 
বিশ্বের সকল মানুষকে একই মহা মানব- 
জাতির অংশরূপে বিবেচনা করিলে পৃথিবীতে 
শাস্তি আসিবে। 


এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী শ্রীনিমাইচীদ 
বড়াল ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্জরবৃন্দ 
ফ্ুপদ ও স্বামীজীর গীত ও রচিত সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন । 

সকালে মহাজাতি সদনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
প্রসঙ্গে শরীপ্রফুললচন্দ্র সেন বলেন যে, ৯৭ বংসর 
পূর্বে এই দিনটিতে ন্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন। বাঙ্গালীর পঙ্গে এই দিনটি অতি গর্বের 
দিন। আজিকার দিনে মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস 
করার জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে 
লাগাইবার চেষ্টা করা হইতেছে । কিন্তু আজি- 
কার দিনে মানুষ যদি প্রকৃত উন্নতি করিতে চাহে 
তবে ভারতের অধ্যাত্সবাদের সাহায্যে মানব" 
সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পাঁরে । 


মতাজাতি সদনের সম্পাদক শ্রীকাননবিহারী 
মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। 
স্বামীজী-ব্যবহৃত যষ্টি, কমণ্ডলু ও তানপুরা 
প্রদর্শনীতে রাখা হয়। 


শ্রীরামপুর £ গত ২৪শে জাহুআরি স্থানীয় 
টাউন হলে শ্রীবামপুর সংস্কৃতি-পরিষদের উদ্যোগে 
বিবেকানন্দ-জন্মোংসব অনুষ্ঠিত হয়। সভামঞ্চে 
মাল্যভূষিত স্বামীজীর একটি প্রতিকৃতিতে 
শ্রীরামপুর, মাহেশ, শেওড়াফুলি প্রভৃতি অঞ্চলের 
বছ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবুন্দ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান 
করেন। ছাত্রদের মধ্যে শ্বামীজী সম্বন্ধে ব্তৃতা- 
প্রতিযোগিত। হয় এবং রচনা ও বন্তৃতা-প্রতি- 
যোগিতার পারিতোধিক দেওয়া হয়। 

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী জীবানন্দ ও 
শ্রচপলাকান্ত ভট্টাচার্য (সভাপতি ) স্বামীজীর 
জীবন ও বাণী বিভিন্ন দিক হইতে আলোচন। 
করেন। ন্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ জীবনের প্রাতি 
ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শ হটুভাবে রূপায়ণের জন্য 


ফান্তন, ১৩৬৬ ] 


আহ্বান জানান । সভায় শ্রীরামকুষ্চ-আরাজ্রিক- 
তজন মমবেতকণ্ে সুন্দরভাবে গীত হইয়াছিল। 

সালকিয়! (হাওড়া) ৪ গত ৩০শে জান্গআরি 
মালকিয়া তরুণদল কতৃক স্বামীজীর জন্মোৎসব 
বিশেষ গা্তীরবপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয়। 
স্থামীজীর একটি বৃহৎ মৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা 
সুন্দরভাবে সাঁজানে। হইয়াছিল। আয়োজিত 
সভায় স্বামী জীবানন্দ বর্তমান যুগে স্বামীজীর 
বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও রূপায়ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করিলে পর সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহবিপদ ভারতী 
বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীর জীবনের বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা কবেন। 


বেলগাছিয়! (কলিকাতা )£ গত ২৬শে 
জান্গআরি  শ্রীরামকুঞ্চ - বিবেকানন্দ - সজ্ঘের 
উদ্চে।গে শ্রশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব বিশেষ 
আনন্দসহকারে অন্ষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে 
রামকৃষ্ণ ও ্রীশ্রীমায়ের বিশেন পূজা, হোম, 
চত্তীপাঠ, ভোগরাগ, আপাত্রিক, প্রসাদ-বিতিরণ 
৪ কালীকীর্তন হয়। অপরাহ্ে স্বামী দেবানন্দ 
কতৃকি কথামূত পাঠের পর ধর্মনভায় স্বামী 
ঈশানাননদ, স্বামী জ্ঞানাযানন্দ (সভাপতি ) 
এবং স্বামী সাধনানন্দ শ্রশ্রীমায়ের পুণা জীবন ৬ 
বাণী আলোচনা করেন। 


ব্রহ্মানন্দ-জন্মৌতৎসব 


শিকড়া-কুলীনগ্রাম 2 শ্রীরামকর্+-মানস- 
পুর পৃজ্যপাদ শ্বাঁমী ব্রদ্মীনন্দ মহারাজের ৯৮তম 
শুভ জন্মোৎসব তদীয় পুথ্য জন্স্থান শিকড়া- 
কৃলীনগ্রাম-স্থিত শ্ীরামকঞ্চ-ব্ষানন্দ আশ্রমে 
গত ৩০শে ও ৩১শে জাহছআরি সমারোহের 
সহিত স্ুসম্পন্ন হইয়াছে । এতছুপলক্ষে 
মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, হোম, চত্তীপাঠ, ভজন, 
রক্ষানন্দ-জীবনী ও উপদেশ পাঠ, কথকতা, 
তীর্থপরিক্রমা, রামনাম,  গোষ্ঠলীলা-কীর্ভন, 


বিবিধ সংবাদ 


১১১ 


প্রসাঁদ-বিতরণ ও ধর্মসভা হয়। প্রথম দিন 
শ্রহরেরনাথ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীরামকষ্ণ-পুথি 
অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রহ্গানন্দ-গ্রস্স সঙ্গখীত- 
সহযোগে কথকতা করেন এবং দ্বিতীয় দিন 
ধর্মদভায় শ্রীঅচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত 'বিক্ধানন্দ- 
প্রসঙ্গ' অবলঘ্বনে বক্ততা দেন। বহু শাঁধু ও ভক্তের 
সমাগমে পলীগ্রামটি আনন্দমুখর হইয়া উঠে। 


কাধবিবরণী 

কলিকাতা! শ্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্িত 
রামকৃষ্ণ-বেদাস্তমঠের (১৯, বি, রাজা বাজক 
স্বাট, কলিকাতা-৬ ) ১৯৫৬-৫৭ খুঃ কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । নিয়ে তাঁহার বিভিন্ন কর্ম- 
ধারা লিপিবদ্ধ হইল। 

শিক্ষা ঃ কলিকাতায় একটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, এখানে পঞ্চম শ্রেণী 
পর্ষন্ত পড়ানো হয; নৈতিক, শারীরিক ও 
ব্যবিহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে; ছাত্রসংখা। 
২৫০। ফি লাইব্রেরিতে মৃলাবান ৬০০০ গ্রস্থ 
আছে; পাঁঠাগারে দৈনিক উপস্থিতি ২৫।৩০জন। 

প্রকাশন £ স্বামী অভেদানন্দের মৃল 
ইংবেজী পুস্তকগুলি এবং কয়েকটি বঙ্গান্বাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে । কতকগুলি নৃতন বইও 
ছাপা হুইর়াছে। প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র বাংলা 
“বিশ্ববাণী” প্রতি মানে প্রকাশিত হয়। 


ধর্ম ও সংস্কৃতিঃ উপনিষদ, ভাগবত 
অন্যান্য শাস্তুগ্রস্থ অবন্গঘনে বক্তৃতা, রান ও 
আলোচনা নিয়মিতভাবে অহ্ষ্ঠিত হয়। 
এতঘ্যতীত ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি বিষয়ে বন্তৃতাঁর ব্যবস্থাও করা হয়। 

পূজা ও উৎমবঃ আশ্রমে নিয়মিত পৃজা, 
ভোগ, আরতি ও ভজন-কীর্তন হয়। শ্রীরাম, 
শ্ীপ্রামা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের 
জন্মোৎসব বিশেষভাবে অহ্ষ্ঠিত হইয়া থাকে। 


১১২ 


এতদ্যতীত শ্রীরুষ্ণ বুদ্ধ থৃষ্ট শংকরাচাঁধধের জন্ম- 
দিন যথাযোগ্যভাবে উদষাপিত হয়। প্রতি- 
মায় দুর্গাপূজা, কালীপুজা ও সরম্বতীপৃজা 
অনুষ্ঠিত হয়। 


শাঁখাকেন্দ্রঃ মূলকেন্ত্র ছাড়া ছাতরা 
(শ্রীরামপুর ), দাঁঞজিলিং ও মজঃফরপুরে একটি 
করিয়া স্বায়ত্তশাপনশীল শাঁখাকেন্ত্র আছে। 
মজঃফরপুরে একটি হাসপাতাল, দাজিলিংএ একটি 
বি. টি কলেজ ও একটি এল, টি কলেজ পরি- 
চালিত হইতেছে। 


কৃষ্টি-সংবাদ 

দার্শনিক বৈঠক £ আত্মর্জাতিক দর্শন 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-কেন্দ্র প্যারিসে। এ 
বংসর মহীশুরে এ সংস্থার একটি আলোচনা- 
বৈঠক বসে, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টি ও 
এঁহিহ্থ আলোচিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি 
এই সম্মেলনে বিশেষ উতপাহ প্রদর্শন করে। 

ইউনেস্কো (ঢাঘ2900, এবং কয়েকটি 
দেশের সব্কার এই সম্মেলনকে আথিক সাহাঘ্য 
করেন। ইউনেস্কোর অঙ্গীভূত এই আলোচন! 
বৈঠকে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমস্তাঁটি তিনটি ধারায় 
আলোচিত হয় £ (১) বিজ্ঞান ও দর্শন, (২) 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজ, (৩) জীবনের 
উচ্চতর উদ্দেশ্য ও এঁতিহা। 


উদ্বোধন 


[৬২তম ব্্ব--২য় সংখ্য! 


বিশ্বধম-সন্মেলগন ঃ গত ২রা হইতে 
৯ই ফেব্রুআরি পর্যস্ত কলিকাতার ব্বঞ্চি 
স্টেডিয়ামে বিশ্বধর্ম-সন্মেলনের দ্বিতীয় বাধিক 
অধিবেশন হইয়াছে । ধর্মের ভিত্তিতে শাস্তি- 
স্থাপন ও বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ-প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের 
উদ্দেশ্য। ইহান্র উদ্যোক্তা মুনি শ্রীন্থশীল 
কুমারজী মহারাজ। বিশ্ব অহিংসা সংঘের 
সভা, মহিলা সম্মেলন ও নিরামিষতভোজীদের 
আলোচনা, ধর্মালোচনা প্রভৃতি অধিবেশনের 
অঙ্গ ছিল। শেষ দুইদ্দিনের সভায় সাধারণের 
যোগদানের ব্যবস্থা থাকে । 

পরলোকে রাজেন্দ্রলাল দে 

গত ১৮ই পৌষ ( ইং ওরা জান্থআরি ?৬০ ) 
রাত্রি একটায় শ্রগ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ত রাজেন্্লাল দে 
তাহার পুরুলিয্নাস্থ বাঁসভবন “পারদেশ্বরী কুটিরে" 
৭২ বত্মর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । 
কয়েক মাঁস যাবৎ তিনি আ্যনিমিয়া রোগে 
ভূগিতেছিলেন। আমরা তাহার আত্মার শাস্তির 
জন্য প্রার্থনা করি। ও শান্ছিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


ভম সংশোধন 
মাঁঘ মাসের উদ্বোধনের ৩৩ পুষ্ঠায় ভ্ষঠ 
পঙড্ক্তির পর পড়িবেন, “আমি তাহাকে 


ময়মনসিংহ যাইবারু জন্ত অনুরোধ করিলাম” । 
এ মাসের পর্িিকায় ৭৩ পৃঃ ৩য় পঙ্ক্তি 
পড়িবেন হেনরী ভিভিয়।ন লুই ডিরৌজিও। 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ১৫ই ফাস্তুন (২৮২৬০ ) রবিবার শুরু! দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও 
সবত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পুজাপাঠ, উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে 


এবং পরবর্তী 
'আনন্দোৎসব হইবে। 


রবিবার (৬.৩.৬০) এতছুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাগী 


+45 শত 
টি ১. বউ 
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£ছ্বে বিদ্ধে বেদিতব্যে- 


তশ্মৈ স হোবাচ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্‌ ব্রন্মবিদো বদস্তি__ 
পরা ঠবাপরা চ॥ 


তত্রাপর|__ঞগাবেদো যজূর্বেদ। সাঁমবেদোহথববেদঃ শিক্ষা কল! 
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দে! জ্যোতিষমিতি । অথ পরা-_যয়। তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ 


(অথববেদীয় মুণ্ডকোপনিষং_-১।১1৪-৫) 


নিখিল নিশ্বের অষ্টা ও পালমিতা ব্রদ্ধা অগর্ব| নামক জ্যেষ্ঠ পুজকে পর্ববিদ্যার আশুঞ ব্রক্মবিদা! 
উপদেশ করেন। গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরা ঘি তাহ লাভ করেন। 


গৃহস্থশ্রেঠ শৌনকের মনে জ্ঞানতৃষ্ণ। জাগিলে তিনি হ্খাবিখি অঙ্গিরা সমীপে উপনীত হইয়! 
ছিজ্ঞানা করিলেন, “তগবন্‌, কোন্‌ বস্থ ঠিক মত জানিলে এই সমস্তই জানা হয়? 


অঞ্জিরা শৌনককে বলিলেন : “দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে-পরমার্থদশী' বেদবিদ্গণ বলিয়! 
থাকেন। এ ছুটি বিদ্যা--পরা ও অপরা নামে প্রদিদ্ধ। 


তন্মধ্যে চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ [ ইহলোকে ও পরলোকে সৃখপাধক যাবতীয় জ্ঞান ] সকলই 
অপর| বিদ্যা; এবং থে বিদ্য1 ছারা অক্ষরকে (ব্রহ্ষকে, চৈতত্তন্বরূপ আত্মাকে) অনুভব করা 
যায় তাহাই পরা বিদ্যা। 


উপনিষদ ব। বেদাস্ত_-বেদের অস্ততৃক্ত হইয়াও ব্দেকে অতিক্রম করিয়াছে, ভীহারাই পরা 
বিদ্যার প্রকাশক । এক জ্ঞানই জ্ঞান, নান! জ্ঞান অজ্ঞান” 


কথা প্রসজে 


ধর্মশিক্ষার স্থান ও কাল 


বিছ্ভালয়ের বিভিন্ন স্তরে ধর্ম ও নীতি 
শিক্ষা কতটা এবং কিরূপে দেওয়া যাইতে 
পাঁরে_-এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য 
গত আগস্ট মাসে বোশ্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল 
শ্ীপ্রকাঁশকে সভাপতি করিয়া যে কমিটি গঠিত 
হয়, তাহার সদস্যগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন : সমগ্র 
সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষাজগতে বর্তমানে যে 
দৌধক্রটি দেখা দিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ 
জনসাধারণের উপর ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। এ অবস্থা প্রতীকারের সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্রস্থ উপায়__অতি শৈশব হুইতে দেশবাসীর 
মনে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা অস্কিত করিয়৷ দেওয়া। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ধর্ম ও নৈতিক 
শিক্ষাদান” কমিটি (00290016166 ০7 161101008 
810 1101811786096190) গঠনের প্রয়োজনীয়- 
তাই প্রমাণ করিতেছে_সারা দেশে নৈতিক 
মান দিন দিন নামিতেছে এবং ব্যাপক উচ্ছঞ্খল 
ব্যবহারের মাত্রা দ্রিন দিন বাড়িতেছে। 
কমিটি দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার পর 
তাহাদের বিবরণীতে লিপিনদ্ধ করিয়াছেন, 
দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য 
ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হইতেই নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, এ 
বিষয়ে যদি কোন বাঁধা বিপত্তি থাকে তো তাহা 
সবপ হস্তে দুর করা কর্তব্য । তাহার! মনে করেন 
না যে এই সিদ্ধান্ত সংবিধান-বিরোধী । 

প্রপ্রকাশের নেতৃত্বে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌- 
গণের সমাবেশে গঠিত এই কমিটির দিদ্ধান্তের 
মূল্য ষথেষ্টই আছে। বিভিন্ন দিক দিয়া ইহাঁর 
আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে । 


কেহ কেহ মনে করেন, ইহা তো 
কোন নৃতন প্রস্তাব নয়। তাহারা প্রশ্ন করেন, 
ব্বাধাকৃষ্ণন্‌ কমিশন (001675165 00চ30158102) 
অনুরূপ প্রন্তাবই করিয়াছিলেন; তাহা কেন 
কাধে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই? 

কাহারও মতে ছাত্রসমাঁজের এই উচ্ছব্খল 
ব্যবহার একটি বিশ্বব্যাপী সমস্তা, এ যুগেরই ধর্ম । 
ইহা ভারতের কোন বিশেষ সমস্তা নয়। 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ও শিল্পনির্ভর জীবনের এ 
একটা অভিন্যক্তি। উচ্ছুঙ্খলতা বা দুর্নীতি 
শুধু ছাত্রসমাঁজেই সীমাবদ্ধ নহে, সমাজে ও রাষ্ট্র 
জীবনের সবস্তবে ইহা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। 
শুধু ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দিলেই কি এই ব্যাপক 
সামাজিক ব্যাধি দুরীতৃত হইবে? 

যুব-সমাঁজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অশাস্তির 
কিছুটা দুরীভূত করিতে অনেক কল্যাণ-বাষ্টরে 
শিক্ষানীতির সহিত অর্থনীতিকে এমনভাবে যুক্ত 
করা হইয়াছে যে, শিক্ষালাভের পন প্রত্যেক ধুব- 
কের কোন না কোন কর্মসংস্থান হইয়] যাইবেই, এ 
বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত । মানুষ স্বভাবতই চায়-- 
একটি স্থখের সংসার, আথিক সচ্ছলতা, নিরা- 
পদ আশ্রয়, নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ! যে আর্থনীতিক 
কাঠামোতে এইগুলি সম্ভব, সেখানে অশাস্তি ও 
উচ্ছঙ্খলতা প্রায় তিরোহিত। 


এ-জাতীয় অশাস্তি দূর করিবার জন শুধু মাত্র 
ধূর্মনৈতিক শিক্ষা! ঘথেষ্ট নয়। প্রথম প্রথম কিছুটা 
কাজ করিলেও দেখা যাইবে, বিদ্যালয়ের গণ্তী 
ছাঁড়িয়! ছাত্রের! যখন বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে 
জীবন-সংগ্রামে প্রধেশ করিতেছে, তখন চারি- 
দিকে যেরূপ দেখিবে, বাধ্য হইয়! সেও সেরূপ 
ছাচে গঠিত হইয়া যাইবে। শিক্ষক, অভিভাবক 


ত্র, ১৩৬৬ ] 


ও নেতাদের জীবনে ব্ূপাঁয়িত দেখিলে তবেই 
উপদেশ ও আদর্শ ছাত্রদের জীবনে বূপ পরিগ্রহ 
করিবে। নতুবা ধর্ম ও নীতি পুস্তকের বেড়া- 
দেওয়া বাগানেরই শোভা বর্ধন করিবে; 
বেড়াঁর বাহিরে ঝোপঝাড় কাটার জঙ্গল দেশকে 
ভরিয়। ফেলিবে। জীবনে বপাপ়্িত না দেখিলে 
আদর্শ ধরা-ছৌয়ার বাহিরেই থাকিয়া ঘায়। 
পক্ষান্তবে একটি মাজ জীবনে রূপাকিত আদর্শ 
লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। 

ছাত্রদের নিকট নীতি ও ধর্ধশিক্ষার গ্রয়ো- 
জনীয়তা অবস্ঠই আছে, কাঁরণ উহীর1 সার্থক 
জীবনের সঙ্গে অচ্ছেছ্ভাবে জড়িত। কিন্ত 
মে শিক্ষা দিবে কে? শিক্ষকগণ যদি পরীক্ষণীয় 
বিষয়রূপে ইতিহাপ ভূগোলের মতো কতকগুলি 
নীতি ও উপদেশ মুখস্থ করাইয়া যান, তাহাতে 
কতটুকু কাজ হইবে? হয়তো বহু ছাত্রই নোট 
বই পড়িয়া এী বিষয়ে পাদ করিবে! গল্পের 
আকারে পরিবেশিত হইলে কল্পনাপ্রবণ শশ্র-মনে 
নীতিকথ! কিছুটা কাজ করে বটে, কিন্ত 
বাইবেলের গেই বীজবপকেব্‌ গল্পটিও ( চ:০১1০ 
01 070 90%9) যেন আমর! ভুলিয়া না যাই। 
পাথুরে শক্ত মাটিতে পড়িয়া বীজ ঠিকরাইয়া 
যায়, কাটার ঝোপেতে বীজ ব্যর্থ হয়, পাখী 
আদিম়া কত বীজ খাইয়া ফেলে। শুধু মাত্র 
নরম পাট-করা জমিতেই বীজ সফল হয়। 
সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এমন হদম্-মন 
প্রস্তুত করা, যেখানে মহত্বের বীজ উপ্ত হইয়া 
সার্থক সফল মহৎ জীবনে পরিণত হইতে পারে। 

এ বিষক্ষে দায়িত্ব শুধু একটি শিক্ষকের 
নয়; বিষ্ভালয়ের সকল শিক্ষক ঘর্দি একপ্রাণ 
হইয়া ছাত্রদের জীবনগঠনে উদ্যোগী হন, 
তবেই তাহাদের চেষ্টা ফলগ্রস্থ হইবে। বিভিন্ন 
শিক্ষকের মুখে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা পাইলে 
ছাত্রের বিভ্রান্তই হুইয়। থাকে। ইতিহাস, 


কথাপ্রসঙ্গে 


১১৫ 


ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি সীমাবদ্ধ বিষয়; এক 
বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয় সম্বন্ধে বড় একট! 
কিছু বলেন না। কিন্তু ধর্ম বা নীতি এমনই একটি 
ব্যাপক বিষয়ে সকলেই এ বিষয়ে বস্তা, 
সকলেই শিক্ষক । ছাত্রের কাহার কথা শুনিবে, 
কাহাকে মানিবে, অনেক মময় কিছুই ঠিক করিতে 
পারে লা। তবে দেখা ঘাঁয়-_ঘেখানে তাহাদের 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা, সেখানেই তাহাদের আঁকর্ষণ। 
থে শিক্ষকের চরিত্রে ও ব্যবহারে তাহারা মুগ্ধ, 
যে শিক্ষক প্রাণপাঁত করিয়া তাহাদের সর্ববিধ 
উন্নতির জন্য উদ্যোগী, ছাত্রগণ অজ্ঞাতসারে 
পেই শিক্ষককেই অন্ততঃ সাময়িকতাবে আদর্শ 
করির! ফেলে, তাঁহার মতো হাতের লেখা করে, 
চলে ফেরে, কথা বলে,_অনেক সময় তাহার 
কথারই প্রতিধ্বনি করে। এমনও দেখ! যায় 
ছাত্র খিক্ষকের ভাবে ভাবিত হইয়া তাহারই 
একটি প্রতিচ্ছবিতে রূপাস্তরিত হুইয়াছে। 
সেখানে শিক্ষকছাত্র-সম্পর্ক গুরু শিশ্ত-সন্বদ্ধে 
পরিণত হইয়াছে । ইহাই ছিল ভারতীয় শিক্ষার 
আদর্শ_-গুর'কুলপ্রথার মর্মকথা। আধুনিক ধর- 
নের ঘণ্টা-কণ্টকিত ক্লামে এই ভাব বূপায়িত 
করা সম্ভব নঘ্ব। একটি শিশুর জীবন 
গড়িয়। তুলিবার জন্য যেমন একটি গোটা মাত 
প্রয়োজন, একটি বালকের জীবন গড়িয়া তুলিবার 
জন্য তেমনি পুরোপুরি একটি শিক্ষক প্রয়োজন । 
উপনিষদের শান্তিপাঠে তাঁই ধ্বনিত হইয়াছে, 
“সহ নৌ অবতু, সহ নৌ তুনক্। দ্বিবচনের 
তাঁৎপর্--গুরু-শিষ্তের এই জীবন-বিনিময়ে 
তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই। 

ছাত্রদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার করে. শিক্ষকের হ্থন্দর স্থগঠিত 
জীবন, অভিভাবকের--বিশেষতঃ মাতাপিতার 
শান্ত মেহপূর্ণ আচরণ, সর্বশেষে যে সকল 
খ্যাতনামা নেতা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির 


5১৬ 
জন্য চিন্তা করেন, ব্তৃতা দেন, প্রব্ঙ্দ লেখেন, 
তাহাদের জীবনও ছাত্রদের জীবনকে প্রভৃত- 
ভাবে প্রভাবিত করে। যদি কোন নেতার 
ভাবের ঘরে চুরি, ধর! পড়িয়া! যায়, বহু জীবন 
আদর্শ হারাইয়া ফেলে; এবং সেই নেতার 
গ্রচারিত আদর্শ, চিন্তাধারা সমাজে আর বিশেষ 
কিছু করিতে পারে না। এজন্য নেতাদের ক্ষণিক 
লৌকপ্রিয়তার প্রতি, আঁপাত্মধুর মভবাদের 
গ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া জাতির শাশ্বত 
আদশের প্রতিই নিষ্ঠা প্রয়োজন। পুরাতন 
পরীক্ষিত যে সকল ভাব ও নীতি জাতীয় 
জীবনকে দীর্ঘদিন ধরিয়া চালিত করিয়াছে, 
দেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাই তাহ।দিগকে আদর্শ 
নেতারূপে পরিণত করিয়! দেশবাদীকে, বিশে- 
ধতঃ ছাত্রসমাজকে অন্তপ্রাণিত করিতে পারে; 
এবং ছাত্রদের মধ্য হইতেই পরবর্তাণ যুগের নেতাও 
দেখা দিবে, যাহার জাতীয় জীবন-ধাঁরা সার্থক 
অগ্রগতির পথে লইয়া! যাইবে। 

এতদূর পরধস্ত গেল আদর্শের কথা। বান্তব- 
ক্ষেত্রের কথা কেন্ত্রীঘ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালি 
গত ৬ই ফেব্রুআরি নয়াদিলীতে বেন্ত্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্টা পর্তের ২৭তম, অধিবেশনে বিশ্লেষ্ণী 
দৃষ্টি লইয়া বলিয়াছেন £ 

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে, ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর! 
নিতাস্ত আবশ্যক । আমার মনে হয়, তাহা- 
দিগকে যথার্থ নিয়ন্ত্রণীধীনে রাখার ব্যাপারে 
অভিভাবকের অক্ষমত] এবং তাহাদের আস্থা ও 
শ্রদ্ধা আকর্ষণে শিক্ষকদের অপারগতাই ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে বর্তমান বিশৃঙ্খল দেখ! দেওয়ার 
মূল কারণ 1"... তাছাড়া রাজনীতিক নেতা- 
রাও তাহাদের রাজনীতিক স্থার্থপিঙ্থির জন্য 
নানাভাবে ছাত্রছাত্রীর্দিগকে উত্তেজিত করিয়া 
থাকেন। তবে একথাও সভ্য যে, চিরাচরিত 


উদ্বোধন 


[৬২তম ব্ধ-_-৩য় সংখ্যা 


আচারবিচাঁর ও মৃল্যবোধ ভ্রত ভাঁড্মা পড়ি- 
ত্বেছে, অথচ নৃতন কোন নিষ্ঠা ও অন্ুর্ক্তির 
ভাব সই হইতেছে না। এই ন্বপাস্তরের 
পম্য়ে যে সামগস্ত ও স্থাঘিত্ব বিধানের 
প্রয়োজন আছে, তাহা মিটিতেছে না বলি- 
যাই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বর্তমানে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিয়াছে । 

গ্রতীকাঁবের সন্ধীনে গিয়া! ভকুর শ্রীমালি 
ব্লিতেছেন, “যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ 
শিক্ষাদান-কাঁ্ধে আত্মোখসর্গ করেন এবং ছাত্র 
ছাত্রীদের কল্যাণ-সীধনে আন্তরিকতার সহিত 
সচেষ্ট থাকেন, সেই সব প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খল! 
ঘটে না আধুনিক সামাঙ্জিক আর্থনীতিক 
পরিবেশে সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষকের 
সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাঁধাতামূলকতাবে প্রত্যেক 
স্াতকোত্তর (£:%30568) ছাত্রকে 1কছুদিন 
জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার থে প্রস্তাব 
তিনি করিয়াছেন, তাহা কতদূর কার্কর 
হইবে তাহা। বলা শক্ত। সেবা হদয়ের বুত্তি। 
জোর করিয়া কাহাকেও দিয়! যে কাজ কবানে! 
যায়, তাহাকে স্বো বলা চলে না। সেবার 
প্রবৃত্তি জাগে দেবার আদর্শ দেখিয়া; একটি 
প্রদদীপের শিখা হইতে যেমন জলিয়া উঠে আর 
একটি প্রদীপের শিখ! । 

ভাষণের শেষাংশে শিক্ষামন্ত্রী ধর্ম ও নৈতিক 
শিক্ষাদান সম্পর্কে শ্রীপ্রকীশ কমিটির প্রস্তাব 
স্থপারিশ করিয়া বলিয়াছেন £ “এ প্রস্তাব গ্রহণ 
করিলে সংবিধানের ২৮ অন্চ্ছেদকে কোন 
প্রকারেই এড়াইয়া যাওয়া! হইবে না) কাঁপণ 
এ স্পারিশে সততা, নিয়ম, শৃঙ্খলাবোধ ও 
তিতিক্ষা গ্রভৃতির কথা বল হইয়াছে। এ 
সকল গুণের দ্বারা জীবন উন্নত ও পরিমাজিত 
হয়; উহ] ব্যতীত কোন ল্মাজ টিকিয়া 
খাকিতে পারে না। 


চৈত্র, ১৩৬৬) 


ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
হাব প্রচারের বিরোধী--এই ধারণা পোষণ কর! 
অত্যন্ত ভূল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্ম ও নীতির 
বিরোধী নয়; প্রকৃতপক্ষে নৈতিক আদর্শের 
ভিত্তি না থাকিলে ধর্মনিরপেক্ষ কোঁন গণতা স্ত্রিক 
বার টিকিয়া থাকিতে পারে না ।, 

কোন কোন নেতা মনে করেন, ভারতে ধর্ম 
শিক্ষা দেওয়ার প্রধান বাঁধা-দেশে বিভিন্ন ধর্মের 
অবস্থান, এবং সেইজন্য তাহাদের মনে প্রথমেই 
প্রশ্ন উঠে, কোন্‌ ধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া 
হইবে? যাহারা এ প্রশ্ব করেন, তাহারা 
সম্প্রদায়কেই ধর্ম বলিয়া ভুল করেন। ধর্মের 
একটি শাশ্বত রূপ আছে, সম্প্রনায্স তাহারই 
দেশকাঁল-অচ্ঘাসী রূপ। ভারতে বহু সম্প্রদায় 
দীর্ঘকাল ধরিয়া একত্র শাস্তিতে বাস করিয়াছে; 
মাঝে মাঝে রাজনীতিক কারণে অনুষ্ঠিত সাম্প্র- 
দাঁয়িক দাজাগুলিকেই রাঁজনীতিকগণ ধর্মবিরোধ 
বলিয়া! মনে করেন। সেইজন্যই সরকারী প্রচেষ্টায় 
ধর্ম শিক্ষা দিতে তাহারা এত ভয় পান। ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিষস্ষক নিশ্চেষ্টতাঁর ইহাই 
প্রধান কারণ। 

ইহার প্রতীকার ২ (১) বিগ্যালয়ে শিক্ষা- 
সুচীতে ধর্মের াঁধারণ ভাব বা! মৃলনীতিগুলির 
উপর জোর দেওয়া, (২) নিজ নিজ ধর্মের 
বিশেষ ভাব ও পদ্ধতিগুলি বিচ্ালয়ের বাহিরে, 
গৃহে পিতামাতার তত্বাবধানে বা! নির্দেশে শিক্ষার 
ব্যবস্থা, (৩) সর্বশেষে-__একটু পরিণত বয়সে উপ- 
যুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে বিভিন্ ধর্মের তুলনা- 
মূলক অধ্যয়ন প্রতিবেশীর ধর্ম বুঝিতে ছাত্র- 


দিগকে দাহায্য করিবে, এইভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে 
'শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান” কথাটি সার্থক হইবে। 
(৪) প্রথমাবস্থায় সমব্তে সঙ্গীত খুবই প্রয়োজন, 
পরিণত বয়সেই নীরব প্রার্থনা সম্ভব। (৫) 
এঁতিহাপিক মহাপুরুষ এবং ধর্মপ্রবর্তকদিগের 
ভীবন ওবানী আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের 


কথাপ্রসঙ্জগে 


১১৭ 


প্রচারিত ভাবগুলি ছাত্রদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে 
অঙ্কিত হইয়! যাইবে, এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহা 
দের মন উচ্চতর আব্যাত্মিক জীবনের জন্য 
প্রস্তুত হইবে। ইহার অধিক কিছু করি- 
বার ক্ষমতা বিদ্যালয়ের বা শিক্ষকের নাই; 
তাহা আধ্যাত্মিকতার এলাকা, এবং পেখানে 
অভিজ্ঞ গুরুর সহায়তা প্রয়োজন । 

ধর্ম শকটির অর্থ বড়ই ব্যাপক । নিমস্তবে 
ইহ] সাম্প্রদায়িক গোৌড়ামির সমপর্যায়ে, আবার 
উচ্চন্তরে ধর্ম বলিতে আব্যাত্িকতাই বুঝায় 
যাহাবু অর্থ ইহ জীবনেই জড়াতিরিক্ত চৈতন্য- 
সত্তার অন্ুভৃতি__-এক আত্মলচেতন, আত্মবিশ্বাস- 
পরায়ণ, আত্মনির্ভরশীল ভাব। 

ধর্ম” শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া! বুঝিদ্বা তবে 
ছাত্রদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রদর হইতে 
হইবে। ধর্ম শুধু পারত্রিক কোন ব্যাপার নয়, 
ধর্ম ঘারা এহিক পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাঁণই 
সাধিত হয়। ধর্ম শুধু মোক্ষেরই সাধক নয়, 
অর্থকামেরও সহাঁয়ক__অর্থাৎ ধর্ম প্রথমে অভ্যুদয় 
আনয়ন করে, পরে আনে নিংশ্রেয়লের সাধনা । 

ধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধাশীল ও কর্তন্যপরায়ণ করে, 
মত্যনিষ্ট ও নংযত করে, সছুপায়ে অজিত অর্থ দৎ- 
কর্মে বায় করিতে বলে, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মই 
মানুষকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে সাহায্য করে; 
ধর্মান্থশীলনের ফল মনুষ্যত্ব লাভ। ধর্মহীন মানুষ 
বিবেক-বুদ্ধিহীন,_পশুরই সমান । 

ধর্ম জীবনের শেষ অধ্যায় নয়, প্রথম অধ্যায় _ 
চতুবরগের প্রথম বর্গ। সারা জীবন অধর্ম করিয়। 
শেষ জীবনে ধর্ম হয় না। তাই তো প্রাচীন নীতি 


ছিল, “ঘুবৈব ধর্মশীলঃ স্তাৎ | শৈশব হইতে ধর্ম- 
ভাব শিক্ষা করিলে তবেই মানুষ যৌবনে ধর্মশীল 
হইতে পারে, তবেই সমাজে উত্তরোত্তর শাস্ত 
যত মাহুষের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইবে, এবং ছু্নীতি 
ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া শাস্তি ও হুনীতি 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


চলার পথে 
যাত্রী 


মান্ষের 'জানীর' আর শেষ নেই! তাই তো মানুষ কয়েক লক্ষ বছর হ'ল এ পৃথিবীতে 
এমেও এখনও পর্যন্ত তার নিজের দেহ ও মনটাকে জেনেই শেষ করতে পারলো না। যখনই 
গে মনে করেছে, এই বুঝি দেহের ও মনের চরম কথা, সে তার বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহাষ্যে 
জেনে ফেলেছে, তখনই আবার পরবর্তী আর একদল এসে সেই জানার, মধ্যে দেখিয়েছে-_ত্ুল, 
ত্রুটি, প্রমাদ, হেত্বাভাস--এমনি কত কি! তাই মনে হয়, অ।নার প্রস্তরতি-পরই আজও মানুষের 
শেষ হয়ে যায়নি, পরিণতির তো কথাই নেই। এইতাবেই তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার গগনস্পশা 
আকাজ্ষার একটি চমৎকার প্যাটার্ন সে তার চলার পথে একে রেখে যাচ্ছে মাত্র! 

কিছুদিন আগে পর্যন্ত, মানুষ এই পৃথিবীর “জানা-জায়গা”গুলো। নিয়েই তার চিন্তার স্থায়ী 
“পিরামিড রচনায় ব্যাপৃত ছিল। আর মাঝেমধ্যে এ দিগস্ত-ছোঁয়া আকাশের দিকে বিযুড় 
বিন্ময়ে তাকিয়ে, ভাঁরার ঝিকিমিকি দেখে, কিংবা জ্োত্ন্ীলোকে অবগাহিত ভেসে-যাওয়া 
মেঘের দিকে গাকিয়ে, বিচিত্র ভাব "ও ভাষার ডালি গেছে সাজিয়ে। অথবা বড় জোর, তাঁর 
কল্পনার রহস্তগুষ্ঠিত পক্ষীরাঁজ ঘোড়াটায় চেপে কিছু মন-গড়৷ সংবাদ বয়ে নিয়ে এসে, তাঁকেই 
রডে ও রূপে ভিজিয়ে আমাদের মনের খোরাক জুগিয়েছে। জুল ভানে বা অস্কার 
ওয়াইল্ড, প্রভৃতির লেখা পড়লে তো এইরূপ বাণীবাহকদের কথাই মনে জাগে। যদিও আজকের 
দিনে সত্যকার মৃল্যবিচারে তাদের কর্মকীতির দাম__বোধ হয় কাঁনাকড়িও নয়। 

সম্প্রতি “স্পুটনিক” কথাটা মানুষের বিজ্ঞানমনকে আরও দূরাকাজ্ফিত ক'রে বিপদে 
ফেলেছে । এতদিন মানুষ কেবল্মীত্র পৃথিবীটাঁকে জেনেই তৃপ্তির ভাঁকিয়ায় হেলান দিয়ে টুপ 
ক'রে ছিল। এখন তাঁর জানার পরিধি বেড়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর মনের দামাল ছেলেটার 
অস্থিবতাও। এতদিন তার শিশু-মন কেব্লমাত্র “পৃথিবীকে জানা'র দোলনায় দোল খাচ্ছিল__ 
তার বাইরে সে আর পা বাঁড়ায়নি। সে এখন এই দোলনার বাইরের অবকাশের ও অবস্থানের 
মধ্যে পেয়েছে ছাঁড়া। ফলে, চার দেওয়ালে ঘেরা কুতুহলের অর্গল তাঁর গিয়েছে খুলে । যতক্ষণ 
পর্যস্ত বিভিন্ন গ্রহে সে নিজের শরীকটাকে টেনে নিয়ে যেতে না পারছে, ততক্ষণ সে ছটফট, 
করবেই । কিন্তু এখানেই কি তার "জানার, ভৌগোলিক পরিধিটা শেষ হ'য়ে যাবে? তা কে 
বলছে? এর পরেও মানুষ চাইবে সথধে কলোনী গড়তে, কিংবা চাইবে যাযাবর হ'য়ে ঘুরতে, 
সর্ষের চেয়েও বিরাট ও উজ্জল তাঁরকায়--একটির পর একটিতে । আঙ্জ তার আকাঙ্ষা-দুষ্পের 
অনেক আশার পাপড়ির মুখ খুলে গেছে। বিপুল ইচ্ছার ডানা মেলে আজ তাই সে সুনীল 
আকাশে হ'তে চাঁয় উধাও-_অসীম। 

এমনি কবে বাইরে ছুটে গিয়ে, মানুষ কি শেষ পর্বস্ত এই বিশ্বত্রঙ্মাণ্ডের সীমান্তে এসে 
পৌছাবে? তার ওপারে যাবার তখন আর কিছু থাকবে না? এই সীমাহীন বিশ্বের সীমা কি সে 
লত্যই খুঁজে পাবে? মানুষ কি সেদিন জানতে পারবে এই বিশ্বের উৎপত্তির চরম কথা? পারবে কি 
প্রক্কতির পরিণতির ইতিহাদ জানতে-_তার তবিস্ত-পুরাণের অন্ততঃ স্থচীপত্রটিকেও ? 


চৈত্র, ১৩৬৬] চলার পথে ১১৯ 


মানুষের এই বৃহত্তরকে ধরার অভিযাঁনই তার চাঞ্চল্যের শেষ কথা নয়। তার এই বৃহত্বরের 
উপাদান-কণিকাগ্রলোর রহস্তটুকু এখনও তার অজানা । বর্তমান জড়বিজ্ঞান তাঁকে জানিমে 
দিয়েছে “ইলেক্ট্রন” ও 'প্রোটনের অস্থিরতার সংবাদ, তাদের বিচ্ছুর্ণ-শক্তির তথা, তাদের মহা- 
মিলনের শক্তিব্যগ্রক আকর্ষণটিকেও। তাই আজ মানুষ “এ্যাটম্বোমা, 'হাইড্রোজেন-বোম।র 
নির্মাতা। আর এটা আছে বলেই মানুষ আজ স্পুটনিক চড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার 
চিন্তা করতে ভরসা! পাচ্ছে। কিন্তু এই সুম্্র কণিকাপমূহের সঠিক চাঁলচলন এখনও মানুষ 
জানে না। সে জানে নাঁ_কেন তাদের এই অস্থিরতা? কি প্রয়োজনে তাদের এ মহাচাঞ্চল্য ? 
_কে জোগায় তাঁদের মধ্যে এই প্রীণ-স্কুরণ। কোন অদৃশ্য হস্ত কি তাহলে এর পেছনে কা 
করছে? আছে কি এ সবের পেছনে কোন অন্ুক্ত উল্লেখ? তাহলে কি সেই অদৃশ্যকে মানুষ 
তার বিজ্ঞান দিয়ে ধরে ফেলতে পারবে ? মাহ্থষের জড়-বিদ্ঠার জালে কি ধরা পড়বে দেই 
অতীন্দ্রিয়? স্যার এই রহস্যময় অনকিক্রম্য সমুদ্রব_মান্ুষ কি শেষে তার কাগজের নৌকা 
চড়েই পাঁর হয়ে যেতে পারবে? মোট কথা, মাঁন্গষকে কেন্দ্র ক'রে জড়বস্থব স্থক্ষতেই যাই, আব 
বিশালতেই যাই- মান্য আজও তাঁর সমস্ত রহস্য ভেদ করতে পারেনি__ভবিষ্বাতেই ঘে পারবে 
তার সম্ভাবনাই বা কোথায়? 

চারিদিকের জড়বস্র সাম্রাজ্য ছেড়ে, মানুষের নিজের মনের রহস্ত সন্ধীনের কথায় এলেও যে, 
সে রহস্তের সমাধাঁন হয়ে যায়, তাঁও নয়! মান্তষ মনের ভেতরকার চেতন, অচেতন প্রভৃতি 
স্তরের কথ! আবিষ্কার করেছে__কত যুক্তি ও বিচার, তথ্য ও তত্ব দাঁড় করিয়েছে বটে, কিন্তু তবুও 
একটি টিল ছু'ড়লে একদল পাখীর প্রতোকাটি একই দিকে যায় না কেন, তার রহস্ত তেদ করুতে 
সে পারে না। মাঙুষের নিজের অস্তর-রহস্য আজও তাঁর অজানা । অথচ এই তন্দ্রালু তন্মঘ়তাঁয় 
ঘেরা মনকে নিয্ষেই মান্তষ তাঁর বাইরের অজানা বহপ্যকে পরিমাপ করতে ছেঁটে ! 

অ।বার কত প্রাণী রয়েছে; তাঁর! তাদের জীবন নিয়েই বেশ আছে, এর বাইরে তাঁদের চিন্তা] 
নেই। কিন্তু, কে জোগাল মানুষের মধ্যে এই “মন'টিকে, যার জন্য মানুষ কেবল ইতর প্রাণীর মতন 
কেবল বেঁচে থেকেই সন্তষ্ট নয়। চিন্তার জগতে তাই'সে তার অন্থসন্ধিৎসাঁর শিশু-চোঁখ মেলে সে 
দিজের কাছেই নিজে রহস্যময় হয়ে উঠেছে । চিন্তার স্বান মাথাকে বা অনুভূতির স্থান হৃদয়কে ভিন্ন 
(75880$) করেও একে ধরা যায় না; সব ধরার বাইরে দড়িয়েই রহদ্য আজও লুকোচুরি খেলছে। 

মাহ্ষের কাছে আর এক আশ্চর্য বস্ত_মৃত্যু। সে এলেই এই চির-অভিপারী প্রাণ স্তব্ধ 
হ'য়ে যাঁয়। তখন মানুষ তার ভাবনার আকাশে আর বিপুল ইচ্ছার ডানা মেলতে পারে 
না; বরং তার এই প্রিয় দেহটাকে ছেড়েই তাকে ত্বীপান্তরে যেতে হয়। মৃত্যুর এই 
মাধ্যাকর্ষণ-রহন্য--ভবিষ্াতের কেশন নিউটন আবিষ্কার করবে ঝুলে আজও তা ফল হয়ে 
জানবৃক্ষে ঝুলছে ! 

এর পরেও এক প্রশ্ন জাগে । এই ঘে দৃশ্য জগৎ, এই যে মানুষের অঙ্গৃভৃতি, এই ঘে তার.মনের 
সাহায্যে রহস্য আবিষ্কারের সহজ!তি অন্ুসন্ধিৎসা, এই যে ভার চেতনান্ভূতি__ষা তার সত্যকারের 
ভাব-বিগ্রহ-_এসব কি শ্ান্ুষকে এ সব রহস্য ভেদ করতেই মাহীধ্য করছে, ন! কানামাছি খেলার 
মতে। কারো হাতের ভূল ছোঁয়া পেয়ে যথার্থকে ধরার ব্যাপারটিকে ক'রে তুলছে আরও জটিল। 


১২০ উদ্বোধন 


তাছাড়া মান্থষ তাঁর বাইরের বোবা অস্থভূতির উপর নির্ভর করেই তার চেতনকে চালাচ্ছে, কিন্তু 
এঁ অঙ্গভূতির উপর নির্ভরশীল আমাদের এই চেতন মন অন্ধের মতোই তাঁকে আঁকড়ে, এ অন্ধের 
(অশ্ুভূতির সাহাধ্যে বাহ বস্ত্র সংবেদন-সংগ্রহ রূপ) সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে কোথায়? 
--ডা এ দুই অন্ধের একজনও জানে না_জান] সম্ভবও নয়; কারণ একে অন্তের খগ্ুজ্ঞানের 
উপর নির্ভর করেই সব কিছু বুঝে নিতে প্রয়াস পাচ্ছে যে! 

তাহলে পথিক! আঁমাদের এই অন্ধের পালায় পড়ে কিছু না বুঝেই কি এই পৃথিবীতে পুর্ধীরত 
উদাসীন্যে ডুবে থাকতে হবে? এর থেকে পরিক্রীণের কি কৌন উপায় নেই? উপায় আছে। 
সেটা বিচারের পথে নয়, বিশ্বীসের পথে। চল, সেই বিশ্বাসের খেয়া-তরী ধরে এই রহস্যময়তার 
ওপারে গিয়ে আপন আত্মার মুখোমুখি দীড়াই। ডাকো খেয়া-পারের সেই কাণগ্ডারীকেও। 
বুঝে নয়, না বুঝেই ডাকো ॥ ছোট ছেলে কি মাকে বুঝে নিয়ে ডাকে? সেই শিশুর আতি সম্বল 
ক'রে চল-_মায়ের নির্ভরতার ক্রোড়ে উঠবে চল। শিবান্তে সন্ত পন্ানঃ। 


চেত্র-বৈরাগী 


শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তাঁ, কাব্যপ্রী 


[ ৬২তম বর্--৩য় সংখা! 


তোমার গোপন মনের মাঝে 
কে বুঝবি গো দেয় দোলা! 
বাহির হ'লে উদাস মনে 
বৈরাগী গো পথ-ভোল!! 
আজকে তুমি ঘর ছেড়েছ 
কাহার লাগি কোন্থানে? 
কোন্‌ স্দ্বরের লক্ষ্য তোমায় 
টানছে অলখ, দিক পানে? 
ভূষণ তোমার লুটায় ধুলায়, 
মিলায় ভঙ্গুর হেম ঘটা, 
শ্তামল-বরণ উত্তবীয়ে 
ভন্ম-বূপের পায় ছটা! 
ভালে তোমার জলছে আগুন, 
আস্তে হাসির নাই ভাতি, 
বাধন হারা ক্ষেপা বাতাস 
তোমার পথের আঁজ সাথী! 


তোমার পথে ফুল ফুটে না, 
মধুপ যত যায় ফিরে, 

বন-বীখির নাইকে। ছায়া 
ক্সি্ধ নদীর তীর ঘিরে! 


তোঁমার পথে বেণু-বীণার 

স্বর যে কোথায় রয় মিশি, 
গীতিহারা বিহগ কাদে, 

মীরব থাকে দশদিশি ! 
তোমার হাতের একতারাঁতে 

উদাস প্রাণের গাঁন জাগে, 
কৌকিল-কুহু পায় না আমল, 

স্থর ভীঁজিছ কোন্‌ রাগে? 
অচিন্‌ পথের বাউল ওগো, 

ব্যাকুল হ'লে কার তরে? 
কার পানে আজ চল্ছ ছুটে 

শূন্য বিরল প্রাস্তরে ? 


কোন্‌ সে ঘরের আকর্ষণে 

ঘর ছেড়ে যাও কোন্‌ দেশে? 
এই ভুবনের রূপের আলো 

তোমার চোখে যাঁয় ভেসে! 


তোমার পথে আধার নামে, 
_ দীপ্ত দিনের নাই আলে। 
উধর্ব আকাশ বিরূপ হ'ল, 
নূর্ধ-হার! সব কালো! 
স্থদুর পথের ওগো পথিক, 
ওগো! বাউল, দিক্‌-ভোলা ! 
তোমার গোপন মনের মাঝে 
কে এসে আজ দেয় দোল! 


প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌ *% 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


৩১1৪০ বছরের আগেকার কথা__কন্তাকুমারী 
ধাবাঁর রাস্তায় কেরলে একটি ভক্তের বাড়ীতে 
৪৫ দিন ছিলুম। আগে ভগবান তারপরে 
সংসার-এই ভাব নিয়ে তিনি সংসার করতেন। 
আগে সংসার, তারপর ভগবান নয়। ভক্তটি 
ভগবানকে নিয়েই সংসারের কর্তব্য পালন 
করতেন । তীর সাথে আলাপ হ'ল। তাঁর কথার 
আদল ভাবটি এই £ 

দ্ী পুত্র পরিবার--এরা সব হ'ল তাঁর, 
আমার কেউ নয়। আমি এইভাবে তাদের দেব! 
করি-_সংসাঁরের কর্তব্য পালন করি । এই ভাবে 
ভাবস্থ হয়ে তিনি অনেক কিছু বললেন। আমি 
চুপ কারে সব শ্তনলুম। তিনি ছিলেন সেখান- 
কার জেলা-জজ | তারপর তিনি আদালতে চলে 
গেলেন। বিকেল বেলা ফিরে এলেন। এসে 
আবার আমার কাছে ওই সব কথা ব'লে ডেকে 
নিষে গেলেন তাঁর ঠাকুব্ঘরে । একটি আলাদ! 
মন্দির, সেখানে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
সেইখানেই একান্তভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি 
ভ্রপ, ধ্যান, পুজা, পাঁঠ করতেন । আমাকে নিয়ে 
গিয়ে বলছেন--দেখুন মহারাজ, বোধ হয় ভাব- 
ছেন, সবই যদি ভগবানের হ'ল, তাহলে আমার 
কি রইল? আমার একটা আপনার জিনিস 
চাই তো! ওই দেখুন বসে আছেন। উনিই 
আমীর আপনার । আর এই যে স্ত্রী, পুত্র, পরি- 
বার--দব গর এইভাবে আমি সংসারে চলেছি । 

কত বড় কথা একবাঁর ভেবে ঠেখ--এই 
ভাবটি। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একটা! 


ভাবকে নিয়ে চলতে হয়--সকলেই তো আমরা 
চলি সংসারে । আমার স্ত্রী, আমার স্বাষী, আমার 
কন্যা, এই লব ভাব নিয়েই তো সংসারের প্রতি 
আমাদের কত অনুরাগ, গীতি, ভালবাসা । এই 
ভাবটি না থাকলে তো হয় না। কাঁজেই এখানে 
ভগবানকে তিনি আপনার করেছেন; আরে স্ত্রী 
পুত্র» পরিবার-সব তার। কি হ্থন্দর কথা, 
“আমার তে৷ একট] আপনার চাই। আমাকে 
তো! একটা ধরে দাড়াতে হবে! আমার একজন 
অব্লম্বন, আশ্রয় চাই তে! ॥ এইভাবে তার চোঁখ 
দিয়ে দর দর ক'রে জল পড়ছে, আর তিনি বার 
বার ঠাকুরকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 
এই আমার আপনার । এই আপনার-ভাবটি 
এলেই জানবে, যেটুকু তাঁর পৃজা-জপ-প্রার্থনা, 
সংসারের কর্তব্যপালন সেইটুকুই একটা প্রেষ- 
প্রীতির সহিত আঁমরা করতে লক্ষম হবে। 
এই ভবে প্রতিষ্ঠিত হযে যদি মধ কাজ করে, 
সংলারী হলেও ধীরে ধীরে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হ'তে পারবে। ভগবানের দিকে এই গ্রীতি- 
ভালবাসাটুকু নেই বলেই যত গোল। কেবল 


এক দিকে আছে; আর এক দিকে নেই ব'লে 
আমর! পারি না। 


এই সব যা কিছু স্ত্রী, পুত্র, কন্ত! সব হ'ল তাঁর, 
--আপনার একজ্বন কে হলেন ? এই একট! খুব 
বড় জিনিস আগি তার কাছে শুনেছিলুম। তাই 
মাঝে মাঝে অনেককে বলি, আগে তিনি তারপর 
ংসাঁর। কাজেই একটা অবলম্বন, একটা আশ্রগ্ণ 
নিয়ে এইভাবে সংসারে থাকতে হবে। 


* ১৪-১১-৫৯, রাঁমকৃক মিশন আশ্রম লখনৌ রামকৃষ্ণ মঠ ও সিশনের পুঁজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রনগ_- 
(শঙবস্ত্রে গহীত ) হইতে লঞ্থলিত। শ্রুত-লেখক ভীহরিপদ কর। 


চি 


১২২ 


একটু প্রীতি নিগ্মে ভজন করো» একটু 
গ্রীতি ভগবানের প্রতি দীও। ঠাকুর বলতেন, 
ভগবান ভক্ত নইলে থাঁকতে পারেন না। একটা! 
অপূর্ধ সম্বন্ধ! তোমর1 সকলেই তো! ভক্ত । এই 
সম্বদ্ধ নিয়েই বার বার ভগবান মন্তষা-শরীর 
ধারণ ক'রে আসেন__সে দিন পর্যন্ত এসেছিলেন, 
এই প্রেম-প্রীতিটুকু আম্বাদন করার জন্য । 
আহা। তিনি কাঙাল--তিনি এই প্রেম 
প্রীতির কাঙাল। দেখ না ঠাকুরের এই কথাটি ঃ 
সাধারণতঃ ভগবান চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ। আবার 
কখন কখন ভগবান ছু'চ, ভক্ত হয় চম্বক। ভক্ত 
ভগবানকে আকধণ করে। এই আবর্ষণই প্রীতি, 
প্রেম, ভালবাসা | ভগবান-__বাক্যষনের 'সতীত 
হলেও, স্থষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা হলেও আর একটি 
তার ভাব আছে। সেটি আমরা পাহ তার 
অব্তারে। কফ্টিকি?-ভগবানের এই মাধুষ 
ভাব। সেখানে এশ্বষের লেশ নেই? সেই 
ভাবটি কি? তাঁৰ সঙ্ষে একটা সম্বন্ধ পাতিযে 
একটা আস্মীয়ততা স্থাপন করতে হবে। সংসারে 
ঘেমন একটা! ভাব ছাড়া আমরা চলতে পাবি 
না, তেমনি ভগবানের সঙ্গেও একটা ভাব চাই, 
একট। সন্বদ্ধ, একট] প্রীতির বন্ধন | 

গীভায় ভগবান বলছেন ঃ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰকং | 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং ধেন মামুপযান্তি তে ॥ 
-সেই নব ভক্তেরা, যার প্রীতিপূধক একটু 
ভঙজনা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই। 
সংসারের যেমন নব কাজ শ্রীতিমাখানো-- 
ছেলেকে খাওয়ানো, স্বামীর সেবা, রাধা বাড়া 
যা কিছু কতবা কর না কেন, সব একেবারে 
প্রীতিমাঁধানো। কিন্তু ভগবানের জন্য যেটি করি, 
সেখানে তো৷ সেই প্রীতি মাখাতে পারি না। 
তাই তো! তৃপ্তি হয় না! সংসারের প্রতিটি 
জিনিস প্রীতিমাধানো। ছেলে মেয়ে আর 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--৩য় সংখ্য? 


সবাই সেই প্রীতিটুক্ই তো! আশ্বাদন করে। 
তাই এখানে তগবাঁন বলছেন, “যে আমাকে একটু 
প্রীতিপূর্বক ভজনা করে-__-'; ওই প্রীতি” কথাটি 
একেবারে স্পষ্ট লেখা আছে । অনুরাগে মহিত, 
প্রেমের মহিত তজন চাই। তোমরা জান তো 
বিষয়ের প্রতি যে ভালবাপ! তার কত টান। 
ওই প্রীতিটুকু আছে বলেই তো সংসার চলছে । 

ভগবান বলছেন, 'প্রীতিপৃরক ভজন কর।-_ 
করলে কি হয় ?__ না, যে করে তাঁকে আমি বুদ্ধি- 
যোগ দিই । শুভ বুদ্ধি দিই-বিবেক-নুদ্ধি ! 
ঘেবুদ্ধি অবলম্বন ক'রে সে আমাকে লাভ করে, 
আমাকে প্রাপ্ত হয়।' এই দেখ তোমার কাছে 
তিনি চাইছেন একটু প্রীতিমাথানো ভজন, 
তাঁর পরিবর্তে দিচ্ছেন কি? বুদ্দিযোগ । 
এ বুদ্ধি যেসে বুদ্ধি নয়। এ বুদ্ধি কি 
করে? তাকে লাভ করিয়ে দেয়। তার সঙ্গে 
ঘোগ বা মিলন কনিয়ে দেয। বদ্ধি হ'ল বিচার। 
তিনি নিজে স্বস্তং দেন এই বুদ্ধি। ভালবাসা 
হ'লে তগবানের সঙ্গে একটা আদান-প্রদানের 
সন্বন্ধ হয়। 

আমরা একটু পুজা করেই বলি “এই নও ফুল, 
এই নাও জল, ভার পরিবর্তে এট! চাই ওটা] 
চাই, অভাব মিটছে লা1। বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। 
বন্ধনের উপর বন্ধন। একে তো বন্ধন রয়েছে, 
ভগবানের পূজা ক'রে আবার বন্ধন! কিন্ত 
এখানে তিনি নিজে থেকে যা দিচ্ছেন, সেটি ত! 
নয়। তাকে লাভ করার উপায় ব'লে দিচ্ছেন। 
দেখেছ কত তফাৎ! 

আমাদের ভজন কি রকম? এই পৃ্গা 
করলাম, এবার দাঁও।-_-এটা। দাও, সেটা দাও। 
পেলে, আবার চাই। এ চাওয়ার শেষ নেই, 
এ পিপাদার শেষ নেই। আর তার সঙ্গে কি 
আলে? -_জালা-বস্ত্রণা। চিলের দৃষ্টাস্ত দিয়ে 
ঠাকুর বুঝিয়েছেন এ কথা। 


চৈত্র, ১৩৬৬] 


মাছটাকে ফেলে দিয়ে গাছের ভালে চিল 
বসলো- নিশ্চিন্ত । এই বাসনাই মাছ । আর 
কাঁকগুলে। কি হ'ল? ওই জালা যঙ্্রণা চিস্তা 


তন আমবা ছাঁড়ছি না বাসনা! কি 
সুন্দর দুষ্টাস্ত । 
গ্রীতা হ'ল ক্রক্মবিদ্তা। কি কবে আত্জ্ঞান 


লাভ হয, কি ক'রে ভগবদ্রশন হয়, তার উপায় 
বলছেন ভগবান স্বয়ং: যাঁরা আমীর লীতি- 
পর্ণক ভক্ষনা করে-তাদের কি করি? প্দামি 
নৃদিযৌগহ”তাদের বুদ্ধিঘোঁগ দিই, যে বৃদ্ধি 
অবলম্বন করে ভক্ত আমাকে লাভ করে। 
উ্রীঁক লাভ করা ছাড়া আর শাস্থি নই । 

আগেতিনি তারপর সংসার । তিনি তো 
লযেছেন আমাদেব মধো, আর আমরা তাঁকে 
এই মন্দির-মধো রেখে, দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে 
ঘুরছি আনন্দ ও শাস্তির জন্য । এই অবস্থা, এই 
দুর্দশা আমাদের কে করেছেন? _তিনিই ] 
ব্লদট।কে কে ঘানিতে জড়েছে? -_-কলু। 
কে চৌথে ঠলি পরিয়ে ঘোরাচ্ছে? -কলু। 
'্ামযন্‌ সর্বভূতানি যন্্ীব্ূটানি মায়া । উপায় 
নেই, যখন কলুর বলদের মতো আমাদের 
অবস্থা! এই ঘোবাচ্ছেন, তারপবে বলছেন, 
“মের শরণং গচ্ছ' ৷ তিনিই ঘোরাচ্ছেন, অস্ত- 
ধামী বূপে হৃদয়ে থেকে তিনিই ঘোরাচ্ছেন। তাঁর 
শবণাঁগত হ'য়ে বলতে হয়, এই চোখের ঠলি 
খুলে দাও! এই বন্ধন মোচন কর, ঘানি থেকে 
অব্যাহতি দাও 1, 

বের গাছে বেধে দিয়ে মা, 

পাক দিতেছ অবিরত্ত ৷ 
খুলে দে মা চোখের ঠুলি, 
হেরি গো তোর অতয় পদ 1” 

এই বন্ধনট1 খুলতে হবে! এই বন্ধন মুক্ত 
হবার জন্ভই ভগবানের শরণীপয্» হ'তে হয়। 
আর আমরা করি কি? - আরোগীট দিচ্ছি) 


প্রীতিঃ পরমসাধনখন 


১২৩ 


ভগবান, ছেলে দাও, মেয়ে দাও, জমি দাও, 
জরু দাও। টাকা দাও, গাড়ী দাঁও, বাড়ী দাও। 
মোৌকদম] জিতিয়ে দাও_এই সব বালে চাইছি । 
অস্ত নেই বাসন।র। যদি বুঝতুম যে লক্ষ টাকা 
পেলে সব হয়ে গেল_া তো নয়। সারা 
রাজ্য পেলেও, এই সমস্ত পৃথিবীটা! পেলেও 
নয়। শাস্তির এ রাস্তা নয়। আমরা ঠিক উল্টো 
রাস্তায় চলেছি_-শাস্তি পাচ্ছি না। তোগ- 
বাসনার জন্যই জালা-মন্ত্রণা--ওই ঢেই চিলটির 
অবস্থা। সে একটু ভোগ করবে বলেই তো 
ছো মেরে মাছটাকে নিয়ে উপরে উঠছিল। 
ভোগ করতে পারলে? ছু'চার-শো। কাঁক তাকে 
তাডা করেছে । ভোগবাপনা ধরে আছে 
বলেই তো মান্ষের এত জ্বালা-যন্ত্রণাী। ঠাকুরের 
এই সব উপদেশ গীতার মতো; এগুলি ভাবতে 
হয়, ধ্যান করতে হয়, চিন্তা করতে হয়। 

কোথায় প্রীতি--ভগবান লব জানেন। তাই 
গীতায় বলছেন, "আমায় গ্রীতিপূর্বক ভনা 
কর, আমি তো৷ তোমায় বুদ্ধিষোগ দেবার জন্য 
তৈরী এ হ'ল ভক্রের জন্য । যারা অন্যভাবে 
উপাসনা করে, এ ব্যাপার তাদের জন্য নয়। 

ভক্ত-ভগবান্‌ সম্বন্ধ একটি আলাদা । ভগবান 
ব্গছ্েন, ভক্ত যে আশার প্রাণ! ভক্তকে আমি 
কত ভালবাপি। তিনি তোমার কাছে চাইছেন 
কি? এতটুকু ভাঁলবাসা-একটু শ্রীতি। 
তোমরা সংসারেই সবটুকু দিয়ে রেখেছ ! একটু 
তাকে দাও দেখি। একটু সেই প্রীতির সঙ্গে 
ভঙ্গনা কর, একটু প্রীতির সঙ্গে প্রার্থনা কর। 
একটু শ্রীতিমাথানো। ফুল তাকে অর্পণ কর। 
তাতেও আমরা নারাজ । তাই তো বলছেন, 
প্রীতিটুকু চাই। 

ভগবান কি দেখেন? সংসারে মনুষ্য 
আছে, আধ ভগবানের ভগবদ্দৃহি আছে। 
মানুষের দৃষ্টি কি, তা। তো! সবাই জানো । 


১২৪ 


আর ভগবদ্দৃষ্টি কি? একজনের যদি ৯৯টি 
গুণ থাকে আর একট] দোঁষ থাকে, সংসার কি 
দেখে? ৯৯টি গুণ ভূলে ওই একটা দোষ নিয়ে 
তাকে একেবারে যা খুশি তাই বলবে । এই হ'ল 
মহযৃদৃষ্টি। আর ভগবদদৃষ্টি কি জানো? যদি 
৯৯টি দোষ থাকে, আর যদি একটি গুণ থাকে, 
তিনি সেই একটি গুণ দেখেন। একটি গুণকে-_ 
বিন্দুকে দিন্ধু দেখেন। এই হ'ল ছুটির তফাৎ। 
তিনি যদি এরকম না করেন, আমরা কি উদ্ধার 
হ'তে পারি? আমরা তার কাছে যেতে পারি 
কি? কাজেই ভগবান আসেন যুগে যুগে; 
এসে বলেন, আমাকে একটু প্রীতিপূর্বক ভঙ্জন। 
কর। একটু ভালবাসা, গ্রীতি দাঁও। শুধু 
এই বললেন না; আবার বলছেন, আমার 
ভজন-পুজা, জপ-ধ্যান যা কিছু কর, এগুলি 
সব প্রীতিপূর্ক কর। তাহলেই আমি 
তোমাকে কি দেবো ?_-আপনা থেকে দেবো, 
তোমাকে চাইতে হবে না। একটু 
প্রীতিমাখানো ভজন কর, আমি তোমাকে 
শুত বুদ্ধি দেব_যে বুদ্ধির আশ্রয় ক'রে আমাকে 
লাভ করতে পারবে । 

তারপর আবার দেখ তিনি বলছেন_ দেখ 
একবার কতটা উৎসাহ দিচ্ছেন ভগবান-_ 
“কতটা এগিয়ে যাই জানে! অজু? শুধু বুদ্ধযোগ 
দিয়েই ক্ষাস্ত হই না। এই সব ভক্তদের_যাঁরা 
প্রীতিপূর্বক আমীর ভজনা করে, তাদের উপর 
ফরুণাপরবশ হ'য়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করি, 
যে আমি অস্তর্যামী হ'য়ে সকলের হৃদয়ে 
রয়েছি, অজ্ঞানতম যাকে আবৃত করে 
রেখেছে, ঢেকে রেখেছে সেই আমি ভক্তের 
কাছে আত্মপ্রকাশ করি, অন্ধকার মায়া মোহ 
আমার প্রকাশে দূর হায়ে যায়__নাশয়ামি 
আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভান্বতা। এতটুকু 
প্রীতিমাথানো ভঙজনের ভেতর দিয়ে তিনি 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_ ৩য় সংখ্যা 


কোথায় কি ভাবে কপা করছেন ভক্তকে। 
একেবারে আমাদের মাঁযামোহ কাটিয়ে হৃদয়ে 
মধ্যে হ্বগ্রকাশ। তাই ঠাকুর বলতেন, ভগবানের 
দিকে এক পা এগোলে ভিনি একশো পা 
এগিয়ে আসেন। 


দেখেছ গীভায় এই ছুটি শ্লোকের সঙ্গে 
ঠাকুরের বাণীর কত মিল! এইটি হ'ল তার 
দৃষ্টিকোণ। ভুলে যেওন! মনুষ্যদৃষ্টি, তুলে যেও 
না ভগবদ্দৃষ্টি-ঠিক উলটো। এই হ'ল ব্যাপার। 
এই প্রীতিপূর্ণ ভজন,_ এইটি সংসারে থেকে 
করতে হবে! আগে ভগবান, তারপর 
তো সংসার? 


তারপর আবার দেখ পুজা করতে শেখাচ্ছেন : 
প্রীতিপূর্বক পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়, যে মে 
তক্ত্যা প্রযচ্ছতি'-_এই যে পত্রপুষ্প ফলজল, 
যাতে এক পয়সাও খরচ মেই। গাছের ফল, 
গাছের পাতা তুলসী-বেলপাঁতা আর জল নাও। 
এই সবই তে| ভগবানের, তোমার কোন্ট1? এই 
ঘে আমরা ফল-জল দিয়ে পূজা করি, সবই তে! 
তারই জিনিস। এগুলি কি তোমার জিনিস? 
তারই জিনিস নিয়ে তারই পুজা করছি। তারপর 
বলছেন, এইগুলি আমার জিনিস হলেও যে! মে 
ভক্ত্য! প্রযচ্ছতি, এইগুলি ভক্তি মাখিয়ে এই 
প্রেম মাখিয়ে যে আমাকে অর্পণ করে তারটাই 
আমি গ্রহণ করি। সেই ভক্তিটুকুই আমি আশ্বা- 
দন করি। পাতাটা তো আব খান না তিনি। 
ভক্ত ঘখন গ্রীতি মাখিয়ে, এই একটু প্রেম 
মাখিয়ে আমাকে ভজন করে, আমি তখন 
যেন ভবে যাই। ভোজন ক'রে যেমন তৃপ্তি লাভ 
হয়, ভক্তের ভজনে সেই তৃপ্চি আমি লাভ করি-_. 
ভক্তের কাছে ওই প্রীতিমাখানে৷ বেলপাতাটি 
কি তুলপীপাতাটি গ্রহণ করি। এখন দেখ, 
এই প্রীতিটকু হ'ল আসল জিনিস,_-আব এইটি 
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এলেই বুঝতে পারবে, ভগবানের কাছে যাবার 
বস্তা সহজ হ'য়ে গেল। 

ছুরকম ভক্তি আছে--বৈধী ভক্তি আর 
বাগামুগা ভক্তি । প্রথমে বৈধী ভক্তি_-এত জপ 
করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এই ভাবে 
পূজা করতে হবে-এই লব নিয়মে । এইটে 
দরকার প্রথমে । সেই জন্য দীক্ষার পর গুরু 
যা ব'লে দেন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তা করতে হয়। 
বৈধী ভক্তির পর কি আসে? রাগভক্তি, 
প্রেমভক্তি। রাগভক্তিটা হ'ল প্রীতিমাখানে। 
বৈধী ভক্তিটা এল গেল, কিছু দিন করলে তারপর 
ছেড়ে দিলে। কিন্তু সংসারের কোন কাঁজ 
অসমাপ্ত রাখবার উপায় আছেকি? যে কাজটা 
আরস্ত করলে সেটা তো শেষ কবে! প্রীতি 
মাথিয়ে। আর জপ ধ্যান-পৃজা_দেখানেই 
যত কিছু গোলমাল। এখানেও ঠিক থাকা 
চাই। সংসীরের কোন কাজে যদি গোঁলমাঁল 
ক'রে ফেল রক্ষা আছে? স্বামী এসে ধমক দেবে, 
ছেলে এসে বলবে, আজ কি রেধেছ মা? সংসাবে 
জব্দ ক'রে রেখেছে এই প্রীতির শাসন। আর 
এখাঁনে শান করার কেউ নেই। এখানে গুরু 
মন্ত্র দিয়ে চলে গেলেন 1 এখানে বাইরে থেকে তো 
কোন শামন আসছে না। কাজেই ঘা খুশি 
তাই। সংসারে যথেচ্ছাচার করার জো নেই। 
অফিসেও তাই । মাইনে বাড়বে না উন্নতি 
হবে না, শব ভয়ে ভয়ে করছে । কাঁজেই এই বৈধী 
তক্তিতে প্রথমে একট! নিষ্ঠা, একটা শ্রদ্ধা, একটু 
ভয় আছে,__পরে রাগভক্তি হবে। সে ভক্তি কি 
সহজে আসে? প্রথমে ধার কাছে দীক্ষা নিলে, 
তার প্রতি চাই শ্রদ্ধ।-তার কথ! তিনি যা বলেছেন, 
তার উপর চাই বিশ্বাল। সেই শ্রদ্ধাটিকে নিয়ে 
তারপর কাজে লাগতে হবে। যা.তিনি বলেছেন 
সেই আদেশ পালন করতে হবে । সংসারে দেখ, 
কোন ফাঁকি দেবার জো মেই। এইটির বেলায় 
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যত ফাকি। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর আদেশ 
পাঁলন--এইটি হ'ল বৈধী ভক্তি। 

কিসের জন্য ? একটা উদ্দেশ আছে তো 
মবেরই তো একট উদ্দেশ্য আছে । তুমি বাঁধতে 
জানো, ভাল বীঁধতে হবে। গাইতে জানলে 
ভাল গাইতে হবে । উন্নতি নইলে আমরা থাকতে 
পারি কি? এক জায়গায় এক অবস্থায় আমরা কি 
রাখতে পারি নিজেকে? ছেলে ক্লাসে প্রমোশন 
পাচ্ছে। তারপর একটা পাস ক'রল, দুটো পাঁস 
ক"রল। পবাই তো উন্নতি করতে চায়। এখানে 
উন্নতি হয় না কেন? ওই বিবেকটুকু নেই; তাই 
ভগবান বলছেন, “দামি বুদ্ধিষোগং'। আমার 
ভজন কর দেখি প্রীতিপূর্বক, বুদ্ধিযোগ বিবেক 
আমিই সব দেব। কাঁজেই এই টৈধী ভক্তি 
প্রথমে করতে হয়, তারপর রাগতক্তি আসে। 
রাগভক্তি আনবাঁর জন্য কতগুলি নিম্মম পালন 
করতে হয়। গুরু যা দিয়েছেন, তা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 
করবে । ছেলেদের যা! পড়তে বলেছে-_পাঠশালে 
স্কুলে বা কলেজে- ছেলের! সেইগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে 
না পড়লে কখনও বিদ্যা অর্জন করতে পারে? 
সেইখানে তারা যদি গোলমাল করে, তালে পান 
করতে পারবে? বিবেকটি হ'ল হাল। নৌকার 
হাঁটি হ'ল আসল জিনিস। হাল ধরে থাকে ঘে 
মাঝি, সেই তো আদলে নৌক! চালিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে। হাল যদি ভেঙে গেল, তাহলে আর কি 
হবে? এই বিবেক হাল। এই বিবেক কিসের 
জন্য? এই যে আমর! পুজা জপ করছি, গুরুর 


আঁদেশে__কিসের জন্য ? গ্রেমভক্কি, বাঁগতক্তি 
আনবার জন্য। কি হুন্দব দৃষ্টান্ত ! পাঁখ| করছি, 
বাতাম পাঁবার জন্ত। যেই বাঁতাস উঠল 
পাখাটি ফেলে দিলুম। এই বৈধী ভক্তির ভেতর 
দিয়ে রাগভক্তি এলে আর ধবৈধী ভক্তির 
দরকার নেই, প্রমোশন উন্নতি হ'ল আর কি! 


বৈধীভক্কির ও রাগভক্তির কি সুন্দর দৃষ্টাপ্ত 
দিয়েছেন ঠাকুর। বলেছেন মাঠে ধান ভরে 
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'আছে, ধান কাটা হননি । তখন কি কারে ঘেতে 
হয় এক গ্রাম থেকে অন্ত গ্রামে ?-আল ঘুরে 
যেতে হয়। কত ঘুরতে হয়! ঘুরে ঘুরে তবে 
একটা গ্রামে পৌছতে হয্প। আর ঘখন ধান 
কাট! হঃয়ে গেল, তখন আর আল ঘুরতে হবে 
না_সোঁজা একেবারে ঘেতে পারবে। তেমনি 
রাগভক্তি একেবারে সোজা ভগবানের কাঁছে 
পৌছায়। তাহলে এই প্রেমপ্রীভিট্রকুই 
হ'ল আদল। 

ভগবান চান ভক্তের কাছে এই প্রীতিট্ুকু। 
গীতায় তাই বললেন, ওই প্রীতিটুকু দিয়ে তজন 
কর, বাকি সব আমি ক'রে দেব। সামান্টুকুও 
আমর করতে নাবাঁজ। 

ভঙ্জন করতে-করতেই সব আসবে। সব 
তিনি দেন। ক্ষু্রকে তিনি কত বড় ক'রে 
দেখেন। সেইজগ্য তিনি কত কৃপা ক'রে 
একশো। পা এগিয়ে আসেন-সত্যি। এইটি 
একটি বড় কথা। মনে থাকে যেন সংসার 
করতে গিয়ে তাকে ভুলবে না, কখনও তাকে 
ভুলবে না। তীকে "একটু প্রীতিপূক ভঙ্গ 
কব। মীরার দেখ, “প্রীত করনা চাভি রে 
মনওয়া প্রেম লগাঁনা চাই” । ভা না হ'লে গিরি- 
ধারীলালকে লাভ করতে পারতেন কি তিনি ? 

একটি চাষা সমস্ত দিন হাঁড়ভাঙ। পরিশ্রম 
করেছে-__আখের ক্ষেতে জল নিয়ে যাবে ঝলে 
তাহলে ভাল ফসল হবে। সেই আখবিক্রি 
ক'রে সংসার প্রতিপালন করবে । কাজেই সে 
সারাদিন হাঁড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে ভোডা 
ক'রে জল সেঁচে আখের ক্ষেত ভবৃতি করছে 
খাওয়া নেই, দাওয়। নেই-ভাবছে কিছুক্ষণ 
পরেই যখন এই জল সেঁচা শেষ হবে, দেখব 
আখের ক্ষেত জলে ভরে রয়েছে । কিন্তু কাঙ্গ 
শেষ কারে চেয়ে দেখে এক ফোটা জলও 
আখের ক্ষেতে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম ধর্--৬য় সংখ্যা 


পড়ল । কি সর্বনাশ, এত পরিশ্রম করেও কিছু 
হ'ল না! কোথায় গেল এত জল? খুঁজতে 
খুঁজতে আমছে--কোথায় গেল এত জল। 
দেখলে কতকগুলো ঘোঁগ-_-ইছ্রের গর্ভ, তার 
ভেতর দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে, এতটুক্ুও 
আখের ক্ষেতে নেই । তেমনি এই কামনা 
বামনা আমাদের কিছু হ'তে দিচ্ছে না। 

আসক্তি-নোঙর ফেলা আছে, এইজন্য 
আমাদের নৌকা এগোতে পারছে না। কাজেই 
এইগুলো সব ভাল ক'রে মনে বিচার করবে, 
তারপর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে ভঙজনের 
সঙ্গে_আমাকে প্রেম 8৭ প্রীতি দ[ও | 

ঠাকুর প্রার্থনা করতেন “শুদ্ধা, অমল, নিষ্কাঁম, 
অহেতুকী ভক্তি দে মা” ব'লে। দেখেছ! 
ঠাকুরের প্রার্থনা ছিল মার কাছে, "আমি দেহ- 
স্থখ চাই না মা)” থুখু ফেলে থুথু খেতে নেই । 
তারপর প্রার্থন। করতেন, “আমাকে শুদ্ধা, নিষ্কাম, 
অম্লা, অহেতুকী ভক্তি দাও ।? শুদ্ধ ভ্ভি, নিষ্কাম 
তক্তি গোপীদের ছিল-_রুষ্ণকে তারা বেঁধে- 
ছিলেন। অহেডুকী ভক্তি প্রহনাদের ছিল, 
কুষ্ণকে বেধেছিলেন। ঠাকুর ওই সব চাঁইছেন, 
বলছেন, “মা, তে|কে চাই 1, তাকে পেতে গেলে 
কি করতে হবে? প্রীতিপৃরক ভজন | 

তুমি এতটুকু ভজন কর, তিনি লেইটে এতট। 
দেখবেন! একেবারে একশো প এগিয়ে আপ- 
বেন। এগুলি নব মনে রাখবে ঠাকুরের 
উক্তি । দৈনন্দিন জীবনে একটা মনের খাছ 
চাইভো! এখন করছ সব তো পেটের জন্য, 
দেহ-স্থখের জন্য । মনও একটা খাগ্ভ চায় 
তো, মনকে দিতে হবে কিছু। এইগলিই 
খাওয়াচ্ছ মনকে । 


রোজ একটু ক'রে ভজন করতে হবে; 
ঘটি বোঁজ মাঁজতে হবে-পেতিলের ঘট । তথেই 
এখানে আনা সার্থক হসে। ভজন চাই--ভজন 
চাই, তারপর কৃপা। অহেতুক কৃপাসিন্ধু চান 
শুধু একটু শ্রীতিপুব ভজন । 


হাক্স লির দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম 


শ্রীবিজয়লাল 


আলডুস্‌ হাঁক্সলির (48110এ [ওয়াও ) 
পরও &23 [6ল বইখামিতে চিন্তাশীলতীর 
গরচু্ধ পরিচয় আছে। হান্সলির মতে নৈজ্ঞ- 
নিকেনু তুল হচ্ছে একদেশ-দশিতায়। মান্তষের 
সমগ্র অভিজ্ঞতা থেকে কেবল সেই গুলিকে বেছে 
নেওয়া যেগুলি আমরা ওজন করতে, মাপতে 
অথবা গুনতে পারি এবং এই বাছাই-করা 
কতকগুলি সত্াকে সমগ্র সত্য ব'লে চালু করতে 
যাওয়া নিশ্চয়ই ভূল । এই স্ুলের পথে গিয়ে 
বিজ্ঞান কিছু লাভ কবেনি-এমন কথা পলা ঠিক 
নয়। সে যথেষ্ট করেছে। দিগিজয়ী 
আলেকজাগাবের মতোই বিজ্ঞান তাঁৰ বিজয়- 
পথকে চালিয়ে দিষেছে দিকে দিকে । জড- 
প্রকৃতির ছুর্গ-প্রাকাঁর লুটিয়ে পড়েছে ধুলিতলে 
সেই ঢুবার অভিযানের সম্মুখে । জড প্রুরুতিকে 
ছয় করতে পারলে বিজ্ঞানলক্্মী মর্তযের ধুলায় 
বর্গের দরজা খুলে দেবে, মান্তযের আর কিছুই 
চাইবান থাকবে না__এই গৌঁডামি বৈজ্ঞানিককে 
বুগিযেছে উত্সাহ এবং উদ্দীপনা] । কিন্ত যাকে 
আমরা জড়প্ররুতি বলছি (টয়েন্পীর ভাযায় 
বি 01)-1710171%1) িঞট019), যাকে জয় কারে 
মান্ুব এতকাল ধবে তাবডিল, স্বর্গ তার কর- 
তলে- মে তো প্রকৃতির আর্খানামাত্র। শুধু 
আধখামা নয, 09 168৪ 101:01781)16 17011 
(অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ আধখানা ) বলাই 
ঠিক। গ্রকৃতির বাঁকী আধখানা রয়েছে মান 
ঘেব নিজেরই মধ্যে, যাকে এখনও সে জয় 
করতে পারেনি । আজও আমাদের স্বভাবের 
কোন্‌ গভীরে বিচরণ করছে সেই আদিম উলঙ্গ 
বর্বর, যার প্রকাশ যুদ্ধবিগ্রহের হ্বানাহানির মধ্যে । 
আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং বুদ্ধি এই বর্ববটাকে 
বাগে আনতে গিয়ে হিম্পিমূ খেয়ে যাচ্ছে। 


লাভ 


চট্টোপাধ্যায় 


কখন যে স্বভাবের কালো অরণ্য থেকে বেরিয়ে 
আপে বুনো ধীডটা, শিঙের আগায় আমাদের 
বুদ্ধি এবং সঙ্কল্পকে কোথায় ফেলে দেয় ছুঁড়ে! 
আগ্রেষগিরির এই আকম্মিক অগ্রথুৎ্পাতের 
সামনে আমাদের মনের অবচেতন দিকটা চকিতে 
ধর| পড়ে যায এবং মগ্রচৈতন্তের এই চেহারা 
দেখে আমর] বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। 
প্রকৃতির এই ভয়াবহ আঁধ-খানীকে লক্ষ্য 
করেই টয়েন্বী মন্তব্য করেছেন £ [0৩ ০৮৪ 
11] 01 8৮015, ভা] 10700) 0780 ৪৮111 
1089 $0:00179, 18 41178 58 100 হ৪ 1767 
ঘা111)17 ]11009611, 

ইচ্ছাশক্তির এবং বুদ্ধির জয়জরকাঁর সর্বত্র 
_-এই অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে গেলে তবেই 
না আমরা ঈশ্বরে করুণার প্রয়োজন অন্থভব 
করি! তবেই না আমরা “কথামৃতের সেই 
বাছুরের মতো বলতে আরস্ত করি, নাহং নাহং, 
তাহ, তুহু। আমি নই, আমি নই, তুমি তুমি ! 
টধেন্নী ঠিকই বলেছেন, 9911-620616010898 
1. 2 10181109002] 6210৮) 19909,088 1770 
ছে 0৮0৮50519 ঠ৪ ০৮) 059900009৫1 
055 00159786.-( স্বার্থকেন্দ্রিকতা একট! 
বুদ্ধির ভুল, কারণ প্রকৃতপক্ষে কোন গ্রাণী 
বিশ্বের কেন্দ্র হ'তে পারে না)। 

আমাদের বুদ্ধির অহঙ্কার আর একটা জায়- 
গাম এসে আজ বিষম আঘাত খেতে আর 
করেছে! আরব্যোপন্তাসের সেই জেলে জালার 
মুখটা খুলে দিতেই বেরিয়ে পড়লে! একটা 
দৈত্য, আর তার আকার ক্রমেই বৃহৎ থেকে 
বৃহত্তর হতে লাগলো। বৈজ্ঞানিক লেই জেলের 
মন্তোই একান্তভাবে বিজ্ঞানের সেবা করতে 
গিয়ে আজ মুক্তি দিয়েছে পরমাণু-বোমার 


১২৮ 


দানবীয় শক্তিকে, যে-শক্তি পৃথিবীকে যে কোন 
মুহূর্তে রনাতলে পাঠাতে পারে। 

আনন প্রলয্কের সামনে মানুষের নাড়া-খাওয়া 
মন আজ ভাবতে আরম্ভ করেছে, বিজ্ঞানের এবং 
টেকুনলজির রাস্তায় “সব পেয়েছির দেশে? 
পৌছানো! আদৌ সম্ভব কি না! 

বৈজ্ঞানিকের এবং টেকৃনিশিয়াঁনের প্রলয়ন্করী 
বুদ্ধির গুদ্ধত্যে মানুষের আড়াইশো! বছরের শ্রদ্ধা 
যখন ভাঙতে আরম্ভ করছে, তখন ধর্ম আবার 
তার হারানে। সিংহীসন অধিকাঁর করতে পারে । 
যা ওজন করা, মাঁপা অথবা গোনা যায়, তাঁরই 
মধ্যে কি সত্যের রাজ্য সীমাবদ্ধ? প্রেম, 
সৌন্দর্য, ধ্যানের আশন্দ__এরা কি মিথ্যে? এদের 


কি কোন মূল্য নেই? সার্থকতা নেই? আলডুস্‌ 
হাক্স.লি বলছেন £ 89815 8৪ 5০০০৪15 6991 
195098. 90:0$8109 773603610778 ০1 108 600. 
৪1201008009, 00068108109, 1992065, 
2059610%] 908$%855 106100551019 012০0010980. 
মানুষের উপলব্ধিতে যে-নত্য ধরা দেয়, তার 


মধ্যে আছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সহজ অনুভূতি-_ 
ভালোবাসার অনুভূতি, সৌন্দর্যের অনুভূতি, 
ঈশ্বরের আনন্দের অশ্নভূতি, অধ্যাত্ব-চেতনার 
আভাপ। বিজ্ঞানের হাতে এমন কোন যন্ত্রপাতি 
আগেও ছিল না এবং এখনও নেই, যা 
দিয়ে সত্যের এই সব গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণ 
কর] যাঁয়। তাই বিজ্ঞান অধ্যাত্-চেতনার 
দিকটাকে উপেক্ষা করেছে, জগতের যে-সকল 
দিককে পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং উচ্চতর 
গণিতের মানাশাখার পাঁহাঁষ্যে জানা যায়, 
তাদেরই উপর সমস্ত জোঁর দিয়ে এসেছে । 
অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বীরদের আস্থা নেই, 
তারা বলেন- ঈশ্বরের আনন্দ নেহাত কল্পনা- 
প্রস্থৃত, ওর কোন বাম্তব সত্বা নেই, ও নিছক 
মায়া। কিস্তৃযারা সংসার নিয়ে ডুবে আছে, 
ঈশ্বরের আননোর আম্বাদন যাঁর! পায়নি কখনও, 


উদ্বোধন 


রে 


[ ৬২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


তাদের কাছে এ আনন্দ তো মন-গড়া 
ব'লে মনে হবেই। পাতকুয়ার ব্যাড কখনও 
পৃথিবী দেখেনি_-পাতকুয়াটিই জানে; তাঁই 
বিশ্বাদ করবে না যে একটা পৃথিবী আছে। 
জন্ম থেকে যে বধির, তাঁকে কেমন কারে 
বোঝান! যাবে সঙ্গীতের অনির্চনীয় মাধুধ? 
একজন ভারতীয় ইওরোপীয় সঙ্গীতের 
স্থর প্রথম শুনলে মনে করবে ভেড়ার 
গোয়ালে কে আগুন দিয়েছে । কিন্তু অনেকদিন 
ধরে শুনতে শুনতে তার একদিন মনে হবে, 
ইওরোপীয় সঙ্গীত উপেক্ষা বস্তু নয়। হাক্সলি 
ব্লছেন £ জীবনের আনন্দময় অভিজ্ঞতাঁগুলির 
যধ্যে যেগুলি নিতাস্ত সহজবোধ্য কেধল 
সেগুলিরই দ্বার পকলের জন্যে উন্মুক্তি। 1) 


950 00006 109 1080. 9%097)6 1) 610988 দম110 
91109120118 8, 80108019  07810100, 


11959 
জীবনের বাকী আনন্দগুলির অনুভূতি লাধনা- 
মাপেক্ষ। রবিঠাকুরের গীতি-কবিতাগুপিকে 
প্রথমটায় মনে হবে দুর্বোধ্য হেয়ালি, কিন্ত 
পড়তে পড়তে একদিন মনে হবে--সাহিত্যে 
ওদের সত্যি সত্যি কোন তুলনা নেই। 
হাক্সলি বলছেন, £২00%19026 18 91958 2 
19008100. ০1159108, আমর! যে-রকমটি, তারই 
উপর নিভর্ব করে আমাদের জাঁনা। আর 
আমরা কোন্‌ স্তরের মানুষ, তা নির্ভর করে 
আমাদের আদর্শকে জীবনে সত্য ক'রে তুলবার 
জন্যে আমরা কতখানি চেষ্টা করেছি তাঁর 
উপর, আমাদের আদর্শের ধরনের উপরেও 
অনেকখানি! 

হাক্সলি বলছেন, সাধনার রাস্তায় ধার 
ঈশ্বরের আনন্দের আস্বাদন পেয়েছেন, তাদের 
অনুভূতির অভিজ্ঞতা! পেতে হ'লে নিজে সাধক 
হওয়া চাই। সাধন ক'রব না, তবুও আশ! 
করব ঈশ্বরের আনন্দের অনির্বচনীয় অনুভূতির 
--এর চেয়ে নিবুদ্ধিতা আর কি হ'তে পাবে? 


বৈদিক খষির জীবন-দর্শন 


ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ 


বৈদিক খধি ছিলেন হুন্দরের পুজারী। 
বৌন্দ্রাত পৃথিবীর বিচিত্র বর্ণাঢ্য ছবি তীহাঁ 
দিগকে মুগ্ধ করিত। তাহারা ভাঁলবামিতেন 
বনকুন্তলা শ্টামা ধরণী-জননীকে-_ভাঁলবাপিতেন 
পৃথিবীর লীলাচঞ্চল জীবন। তাহাদের প্রার্থনা 
সত্য, শিব ও স্থন্দরের উদ্দেশ্টে 


খথেদে শ্যাবাশ্ব আত্রেয় প্রার্থনা করিতেছেন £ 

বিশ্বানি দেব সবিতদুবিতানি পরাস্ৃব। 

যদ্ডত্রং তন্ন আ। স্ব ॥ 

অনাগসো অদিতয়ে দেবস্ত সবিভুঃ সবে। 

বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ 

আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সুক্তৈরছা বুণীমহে। 

সত্যলবং মবিতারম্‌ ॥ ৫,৮২।৫-৭ 
_হে জগৎ-প্রলবিতঃ:। হে দিব্যদ্যুতি সবিতঃ! 
ত্বমি পরম জ্যোতিঙ্র্য দেব্তাঁযত কিছু ছুঃখ, 
যত কিছু পাঁপ, অন্যায়, কলম্ক তুমি দূর কর। 
যাঁহা ভদ্র, যাহা কল্যাণময়, যাহা শুভ ও শঙ্কর, 
তাহাই প্রেরণ কর। 

পাঁপহীন অদিতি সবিতার কল্যাণে দোধ- 
হীন সেই দেবতার অন্গপম শক্তিতে আমরা যেন 
পাই-যাহ! কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শোভন 
ও উজ্জল । 

এন আমরা সেই পরমদেব্তার নিগুঢ় সত্যকে 
বরণ করি, আমাদের হৃদয়ের উৎসারিত 
স্তোত্রে সেই বিশ্বদেব দৎপতি সত্যপালককে 
গ্রহণ করি। 

তিনি শিবতম। কল্যাণ ও ভদ্র তাহারই 
প্রসন্ন প্রসাদ । শিব যেখানে, কমনীম্তা সেখানে, 
সৌন্দর্য স্থযমা কান্তি সেখানে ; কিন্তু শিব 


ও স্ন্দর তো। একক নন, অনন্ত নন; 
৩ 


তাহাদের আপন সত্যের সুদৃঢ় বেদীর উপর। 
সত্যের ভিত্তিতেই শিব ও সুন্দরের উদ্দীপন। 
বৈদিক খ্ঘির দেবতা তাই শূন্য নয়, মায়া ব| 
ছায়া নয়, তিনি সচ্চিদানন্দ। সেই আনন্দ- 
সাগরে স্গান করিয়াছিলেন বলিয়াই খষিদের 
জগত্খ মধুময্ন। বৃহস্পতি-তনয় ভরদ্বাজ তাই 
প্রার্থনা করিয়াছেন ঃ 
মধু নো গ্াবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং 
মধুশ্চ তা মধুছুঘে মধুত্রতে । 
দধানে যজ্ঞং দ্রব্ণিং চ দেবতা 
মহিশ্রবো বাজমন্দে নুবীর্যম্‌ ।৩৭০1৫ 


-গ্চৌ ও পৃথিবী মধুধারা বর্ষণ করুন, মধুক্ষরণ 
করুন। আমরা যেন গ্যাবাপৃথিবী হইতে মধু 
দৌহন করি, কারণ তাহারা মধুত্রত। স্ভাবা- 
পৃথিবী আমাদিগকে যজ্ঞ ও সম্পৎ দিন, দিন 
আমাদিগকে বিপুল কীতি, স্থবীধ এবং 
প্রচুর ধন। 

যিনি প্রাণারাম তাহাকে স্মরণ করিয়াই 
জীঁবনকে দেখিতেন বলিয়া! তাহাদের জন্য বাঁযু 
মধুর হইয়া বহে, নদী মধুর আোতে আ্োতন্থিণী 
হম। তাহাদের জন্য বনস্পতি মধুময়, ওষধি 
মধু ভরিয়া রাখে, রাত্রি ও দিন মধুরতায় সিক্ত 
হয়। সুর্য মধুর আলোক দেয়, দশদিক মধুতে 
ভরিয়া যায়। 

ভগবানকে লইয়া খবিরা তর্ক করেন নাই। 
তাহাকে তাহারা দিব্যানুভূতিতে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। তাহাকে তীহারা নান! নামে 
ডাকিম্াছেন__ নানা যৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহারা জানিতেন, শন্বস্ত টবচিঙ্র্ের 
মধ্যে তিনিই এক। 


১৩৩ 


যোনঃ পিত। জমিতা যো বিধাতা 
ধামানি বেদ ভুবনশনি বিশ্বা ৷ 
যো দেবানাং নামধা এক এব 
তং সংপ্রশ্নং ভূবন! যন্ত্যন্তা! (১০৮২,৩ 
যে পিতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 
যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমস্ত ধাঁমকে 
জানেন- বিশ্বতৃবন ধাহার ক্রৌড়াস্থল, যিমি এক 
হইক়াও বিবিধ দেবতার নাঁমে পরিচিত, অন্ত 
সকলে সপ্রশ্থ হইয়] তাহাকেই অন্থসন্ধান করে। 


এক অদ্বিতীয়ের বিচিত্র বিলাস বিশ্বজগৎ-_ 
নানা শত্তির প্রকাশ সেই একেরই শক্তি। 
অর্থববেদ ও ঘজুর্বেদে এই পরমকে দুরে না 
রাশিয়া অন্করাগের আবেগে বলা হইয়াছে : 
সনঃ পিতা জনিত ম উত্ত বন্ধু 


প্রিয়তম সেই সখাকে প্রেমের ছন্দে দর্শন 
করিতে পারাই চরম পুরুষার্থ। তিনি তো 
পরম আতা, তিনি মথবা_তীহার ক্েহের 
অমৃতধারা আমাদের জন্য সতত বহমান, তাই 


অগ্থিং মন্ত্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাঁবক শোচিষমূ। 
হস্তি্স্্েভিরীমহে 1৮1৪৩৪১ 


_ পুলকিত হ্ুদয়ে উলনজিত অস্তরে সেই আনন্দ- 
ময় দেব্তাঁর উপাসনা করিব, তিনি থে সর্বজন- 
প্রিয়, তিনি জ্যোতির্ময়, পবিত্র ও শুচি। 


খৃষ্টীয় পাঁপবোধ বৈদিক খমিকে পীড়িত 
করে না। তিনি জানেন মানুষ চিরদীপ্ত, পবিত্র, 
অধুত্তের সম্তীন। সেই অমৃত্তত্বের সর্বোচ্চ 
প্রকাঁশ অন্তরের উদ্বেল আনন্দে। সেই আন- 
নর মাধ্যমেই অস্তর-দেবতাকে উপাসনা করিতে 
হইবে। সাস্ত অনস্তকে ধরিবে, অপূর্ণ পূর্ণতাকে 
আলিঙ্গন করিবে, খণ্ড অখণ্ডকে আকর্ষণ করিবে । 
ইহা সম্ভব, কারণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্বরূপত: এক। 

তিশি তাহার অশেষ মাধুধ লইয়া দূরে 
নেন, তিনি নামিয়া আসিতেছেন, ভক্কে 


উচছ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


প্রতি মুহূর্তে আহবান করিতেছেন-_এই লীলাই 
তাহার করুণার মহৎ পরিচয়। তাই 
গাব ইব গ্রামং খুযুধিরিবাশ্বীন্‌ 
বা শ্রেব ব্ত্সং স্থমনা দোহনা | 
পতিরিব জায়ামভি নে! ন্যেতু 
ধর্তা দিব; সবিতা বিশ্ববাঁরঃ ॥১০1১৪৯৪ 


-গরু যেমন গ্রামে ফেরে, যোদ্ধা যেমন প্রি 
অশ্বের নিকট ধাবমান হয়, বসের নিকট 
যেমন গাভী চঞ্চল হইয়া ধাঁয়। পতি যেমন 
জায়ার নিকট যায়, তেমনই সেই প্রিয়তম 
ধিনি ছ্যলোককে ধারণ করিয়া আছেন-যিনি 
ধাঁতা, ধিনি সবিতা, সমস্ত স্থখের যিনি জনক, 
তিনি আমাদিগের নিকট আস্মন। 

ভাগবত জ্ঞানের এই মহৎ আদর্শে অন্থ- 
প্রাণিত বৈদিক খধি কর্মবাঁদী ছিলেন, পৃথিবীর 
জীবনকে ধন্য ও পুণ্য করিবার হন্য তিমি 
অতন্দ্র কর্মে উপাঁসক। আলশ্তের জড়িন! 
তাহার কামা নহে, তাহার চাই জদাজাগ্রত 
অধ্যবসায় । নব নব কর্মে নবীন অভ্যুদয়ের 
দিকে চলাই তাহার লক্ষ্য। স্বাস্থ্যে সবল, 
বীধে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধিতে প্রদীধ, জীবনের পরি- 
পূর্ণতা বৈদিক খধির অভিপ্রেত। শতাযু 
হইবার উদগ্র বাসন! তাহাঁর--অকালমৃত্যু তাহার 


বাঞ্চনীয় নহে। তাই খধি শত শরৎ অজর্‌ হইয়া 
বাচিতে চাছেন। সেই কর্মোজ্জল জীবনে 
তাহার প্রার্থনা ঃ 


ইন্দ্র শ্রে্ঠানি ভ্রবিণানি ধেছি 

চিত্তিৎ দক্ষন্থ্য সভগত্বমস্মে | 
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তন্নীং 

স্বান্সানাং বাচ: সথদিনত্বমহাম্‌। খখেদ ২২১1৬ 
_হে পরমেশ! যাহা শ্রেষ্ঠ ধন, যাহ] সর্বোৎ- 
কষ্ট সম্পৎ্, তাহাই আমাদিগকে দাও, দাঁও 
স্থুনিপুণ চিত, দাও সৌভাগ্য । আমাদের 
আধ্যাত্বিক ও পাধিব ধন দিনে দিনে নবতন্ন 


চচত্ত, ১৩৬৬ ] 


পুষ্টি লাভ করুক, আমাদের তন্থ নিরাময় হউক, 
আমাদের বাক্য সুস্বাদু শু সুমিষ্ট হউক, আমা- 
দের প্রতিটি দিন যেন আনন্দে ও উৎসবে 
সুদিন হইয়া উঠে। 
আমাদের প্রত্যহকে সৌভাগ্যপ্রদীপ্ত স্থদিন 
করিতে হইলে চাই অতন্দ্র অধ্যবসায়__চাই 
অনলস কর্ম। দেবতারা প্র্াদকে ঘ্ণা করেন__ 
তাহারা ব্রতীকে, কর্মীকে স্েহ করেন £ 
অ্রাতাবে। দেবা অধিবোচত। নো 
মা নে? নিজ্ঞা ঈশত মোত জঙ্লিঃ। 
বয়ং সোমস্ত বিশ্বহ প্রিয়াঁসঃ 
স্থবীরা মো! বিদথম| বদেয ॥ ৮1৪৮:১৪ 


_হে পরিশ্রাঁতা দেবগণ, আমাদিগকে আশীর্বাদ 
কর। নিদ্রা যেন আমাদিগকে মোহিত না 
করে, অলল জল্পনায় যেন আমরা কাঁলক্ষেপ 
নাকরি। আমর যেন বাকৃপটু হইয়া সভায় 
বিদগ্ধ বক্তা হই-_আমরা যেন দেবপ্রিয় হই-- 
যেন স্থুবীর হই। স্বপ্লালু হইলে চলিবে না_ 
অতন্দ্র কর্মী হইতে হইবে। কর্ম করিয়। 
যে শ্রাস্ত, তপস্যায় যে আসক্ত, ব্রতে 
থে নিঠ_দেবতারা তাহাকেই আপ্যায়িত 
করেন। ধৃতব্রত ব্যক্তিই সমাজে শ্রেষ্ঠ। 
তাহাকে বলিতে হইবে, “রৈবেতি চরৈবেতি" 
সুর্-চন্দ্রের মতো অবিরাম গতিতে কেবল 
চলিতে হইবে-_চলার মাঝেই মানুষ মধুলাভ 
করে। সুর্যের যেমন বিআাম নাই-_মান্তষকে 
তেমনই অবিশ্রীম কাজ করিতে হুইবে। যে 
যতদিন কাচিবে, ততদ্দিন কর্ম করিয়াই তাহাঁকে 
বাচিতে হইবে-_-ইহা৷ ছাড়া অন্য পথ নাই। 
জীবনবাদী খবির কর্ম কিন্তু আত্মন্থার্থের 
জন্ত নহে, তাহাকে ধজ্জ-জীবন যাপন করিতে 
হইবে। ঘজ্ঞ দেবোদেশে ত্যাগ। বিষ্ণুর 
শ্রীতিকাম হইয়া! জীবন চালাইতে হইবে 
সকলকে খাওয়াইয়া তাহাকে হজ্ঞাবশেষ খাইতে 


বৈদিক খুষির জীবন-দর্শন 


১৩১ 


হইবে, আপনাকে লইয়া বিব্রত হওয়া তাহাঁর 
চলিবে না। 
ধন আহরণ করিতে হইবে, কিন্তু সত্যের 
পথে সে আহরণ- নমস্কার এবং তপপ্যাঁয় তাহার 
আয়োজন। প্রতিদিন আত্মাম্নশীলনের ছারা 
মানুষ দক্ষ হইবে ; খতপালনে তাহার আসিবে 
নবতর শক্তি, জাগ্রত হইবে তাহার অন্তলীন 
প্রতিভা । কিন্তু মান্ষের এই ধন, এই অল্প 
লোকপেবায়। সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত 
অন্থই মানুষের অমৃত--যে লোক নিজের বিলান- 
ব্াসনে ধন ব্যয় করে, দে তস্কর। 
মোঘমন্ং বিন্বতে অপ্রচেতাঃ 
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তশ্ত। 
নার্ধমণং পুষাতি নো সথায়ং 
কেবলাঘো৷ ভবতি কেব্লাঁদো ॥ ১০1১১৬ 
--যেজ্ঞানহীন সে বুথাই অন্ন সঞ্চয় করে, 
তাঁহার শ্রম ব্যর্থ, কারণ যে অন্ন লোকে কলস্কিত, 
তাহা তাহার মৃত্যু আনয়ন করিবে। যে একক 
খায়, সেই স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল পাঁপই ভক্ষণ 
করে; বন্ধুকে যে দেয় না, দেবড়াকে যে দেয় 
না--সেই স্থার্থান্ধ লোভী পাপেই ডোবে। 
দিব্য জীবনের উদশাতা টবদিক খষি 
ছয়টি জিনিসকে তাহার দেব-জীবনের ভিত্তি 
বলিতেন; অথর্ব বেদে পাই £ 
সত্যং বৃহৎ খতমুগ্রং দীক্ষাতপে। 
ব্রহ্ম যজ্ঞ পৃথিবীং ধারয়স্তি ॥ ১২1১১ 
পৃথিবীকে ধারণ করে ছয়টি বস্ত : মতা, বৃহৎ 
ও উগ্র খত, দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ। 
সত্যই ধর্মের প্রথম ও প্রধান পোপান। 
সবিতা সত্যধর্মী। সত্য বাক এবং মত্য কর্ম 
অভ্যুদয়ের পথ। সত্যেরই জয়, অনৃতের ক্ষয়। 
অঘমর্ষণ খষি বলিয়াছেন £ 
খতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপলোহধ্যজায়ত। 
-খত এবং মতা তপশ্যার তীত্রতীয় জন্ম- 


৩২ 


লাভ করে। তপস্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে 
চাই দীক্ষা। দীক্ষিত হইয়া পরমার্থের জন্য 
চাই মানুষের অতন্ত্র সেবা। তাহার দুইটি 
সহায়--উপাসনা এবং যজ্ঞ। 

এই যেদিব্য জীবনের স্বপ্র--ইহ! অসম্ভব 
নয়। ধধির বোধিতে নিগুট অঙ্ভূতিতে তাহা 
বান্তব হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে ভ্রান্ত ধারণা 
পোষণ করেন যে এই অধ্যাত্স-বি্যা খবি গোপন 
করিয়া! রাখিয়াছিলেন। তাহা একান্ত মিথ্যা, 
্ক্ষবিষ্ভা সর্বসাধারণের জন্য তিনি মুক্তহন্তে 
বিতরণ করিয়াছিলেন । এই অমৃত্-তত্ব নকলকে 
দিবার জন্য তিনি অনুশাসন দিয়াছেন, বিশ্ব- 
মানবকে আর্য করিবার কথা বলিয়াছেন । 

সেই খসিবাক্য পূর্ণ করিব।ণ চেষ্টা আমাঁদের 
একাস্ত কর্তব্য। কল্যাণী বেদবিষ্ঠা তাপতপ্ত 
জগতের মাহুষকে দিবার যুগ আজ আসিয়াছে । 
বিশ্বমানবকে ছ্বিজ করিবার, সতো ও ঝতে দীক্ষা 
দিবার স্বর্ণ স্থযোগ আজ উপস্থিত। আমরা 
যেন অকারণে সেই স্থযোগ হেলায় না হারাই ৷ 


বৃহৎ পৃথিবীর বৃহত্বের মাঝে আজ সমগ্র 
মানবজাতির নবীন উজ্জীবন হউক। বিবর্ধন 
এবং প্রগতির পাঁঞ্জন্য শঙ্খ বাজিয়৷ উঠক। 
আবার সংবলন খধির ,.কঠে কঠ গিলাইয়া 
আমর! উদাত্ত স্বরে গাহি £ 
ংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংদি জানতাম্‌। 
দেবা ভাগং যথা পূর্বে মংজানাঁনা উপাসতে ॥। 
সমানে মন্ত্র: সমিতিঃ সমানী 
সমানং মন: সহচিত্তমেষাম্‌। 
সমানং মন্ত্রভিমন্ত্রয়ে ব: 
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ 
মমানী ব আকৃতি: সমানা হৃদয়ানি বঃ 
সমানমন্ত বো মনে যথা বঃ হুনহাসতি ॥ 
খগ্বেদ ১০।১৯১২-৪ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--৩য় সংখ্যা 


--তোমরা সকলে একত্র হও, এক ন্রে কথা 
কও, তোমাদের মন একভানে বাজুক। 
তোমাদের মন্ত্র এক হউক, তোমাদের সমিতি 
এক হউক, তোমাদের মন এক হুউক, তোমাদের 
চিন্তা এক হউক। আমি তোমাদদিগকে একই 
অভিপ্রায়ে নিযুক্ত হইতে বলি, একই উপচারে 
তোমরা পুজা করিবে। তোমাদের আকৃতি 
এক হউক, তোমাদের স্থসঙ্গতি হউক, মনে 
প্রাণে এক্য হউক, তোমাদের সকলের চিন্তা ও 
ভাবনা এক হউক, তাহা হইলে তোমরা একমত 
হইতে পারিবে। 


বিশ্বজনীনতা বৈদিক খযির অতিমানবস্বের 

পরিচয়। যেদিন ব্যবধান ছিল তুস্তর, মরু- 
কাস্তার এবং অভ্রংলিহ পর্বতমালা, সীমাহীন 
বারিধি যেদিন মাহৃষে মান্নষে ভেদ ও অপরি- 
চয়ের অর্গল বাঁধিয়া রাঁখিয়াছিল, সেই অতীতেই 
টব্দিক খধি বিশ্বপ্রেমের কথা ভাবিতেন। তিনি 
বিশ্ব-নরের দেবতাকে বৈশ্বানর নাম দিয়া উপা- 
সনা করিতেন । ইন্দ্র সাধারণের দেবতা। নেই 
খষি-দৃষ্ট বিশ্বমৈত্রী আজ সত্য হউক। আঙ্জ 
যেন আমরা] বলিতে পারি : 

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতাঁনি সমীক্ষস্তাম্‌। 

মিত্রস্যাইং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে 

মিত্রপ্য চক্ষুষ! সমীক্ষামহে ॥ যবে ৩৬১৮ 


_ বিশ্বজগতের সকল প্রাণী যেন মিত্রের মতো! 
আমাকে অবলোকন করে, আমিও যেন 
সকলকে মিত্রের চক্ষুতে দেখি। আমরা যেন 
মৈত্রীর মাধ্যমে পরস্পরকে দেখিতে শিখি। 
বৈদিক খধির জীবন-দর্শনের শেষ কথা এই 
বিশ্বাত্মববোধ--বিশ্বাহভূতি। 


সংস্কৃতের মহাকাব্য 


ডক্টর শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


সংস্কৃত আলংকারিকের1 কাব্যকে প্রপানতঃ 
দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি দৃশ্ঠ আর 
একটি শ্রব্য। যে কাব্য অভিনয়োপযোগী তাই 
পশ্াকাব্য ; অর্থাৎ নাটকই দৃশ্যকাব্য, এর 
আব একটি নাম রূপক। রূপকালংকারে 
একটি বন্তর ওপরে আর একটিকে এমনভাবে 
আরোপিত করা হয়, যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে 
নিজের রূপে রূপীয়িত ক'রে তোলে । এ 
অলংকার আবোঁপ-প্রাণ, আর আরোপ আছে 
বলেই এব নাম হয়েছে রূপক। নাটককেও 
'শারোপ-প্রাণ ঝলে গ্রহণ করা যেতে পারে) 
কারণ যতক্ষণ অভিনয় চলতে থাঁকে, ততক্ষণ 
দশক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পাত্র-পাত্রী বলেই 
মনে করেন। এইজন্তই নাটকের আর একটি 
নাম হচ্ছে রূপক। যে কাব্য কেবল শ্রোতব্য, 
যাঁকে বঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত কর! চলে না, তার 
নাম শ্রব্য কাব্য। এ কাঁব্যকে আবার তিন 
ভাঁগে ভাগ করা হ'য়ে থাকে পগ্যময় গগ্যময় ও 
মিশ্বকাব্য। ম্রিশ্রকীব্যই আলংকাঁরিক-গোঁচ্ীতে 
চম্পু নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। পদ্যময় 
কাবোর প্রভেদ ছুটি--মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। 

সংস্কৃত আলংকারিকেরা মহাক।বোর লক্ষণ 
সঙ্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সবপ্রথম 
দণ্ডী তার “কাব্যাদর্শে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ 
করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ কাব্য সর্গাকারে 
নিবদ্ধ হয় বলে এর আর একটি নাম হচ্ছে 
মরবন্ধ। সর্গবন্ধ মহাকাব্যের কাহিনী বাষায়ণ, 
মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রপ্িদ্ধ গ্রন্থ থেকে 
মংগৃহীত হওয়া চাই।এর ইভিবৃত-নির্দাণে 
কবি-কল্পনার কোন অবকাশ নেই। যদি 


নিতাস্তই কবি-কল্পিত ইতিবৃত্ত পরিবেশিত হয়, 
তাহলে তা যেন কোন মহাপুরুষের জীবনী 
অবলম্বনে রচিত হয়। মহাকাব্যের নায়ক চতুর 
ও উদাত্ত দেবত! কিংবা স্বংশজাত ক্ষত্রিয় 
হওয়া চাই। সহজ কথায় মহাকাব্য অভি- 
জাত-জীবনের আলেখ্যরূপে গড়ে উঠবে, এতে 
প্রতিবিদ্বিত হবে সমাজের উন্নত স্তরের জীবন । 
মহাকাব্যের আরস্তে থাকবে পাঠকমগ্ডলীর 
উদ্দেশে রচিত আশীর্বাণী, কিংবা দেবতাদের 
উদ্দেশ্তে প্রণতিজ্ঞাপক গ্লোক। কখনও কখনও 
সরাসরি নায়কের বর্ণনার দ্বারা বা কাহিনীর 
সুচনার দ্বারাও মহাকাব্য আরম্ভ হ'তে পারে। 
এর সর্গগুলি আকারে খুব বিস্তৃতও হবে না, 
আবার সংহতও ভবে না। সাধারণতঃ এক 
ছন্দে সর্গের ক্লোকগুলি রচিত হবে; কেবল 
শেষের দিকের কয়েকটি ঞ্নোঁকে ভিন্ন ছন্দের 
ব্যবহার থাঁকবে। আগামী সর্গের কাহিনীর 
স্থচন! সর্গের শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোকে 
থাকবে। এই লক্ষণগুলিই সব নয়। মহা 
কাব্যের কলেবর-ম্ফীতির জন্য যে যে বিষয়ের 
বর্ণন1 এতে স্থান লাত করবে, তারও একটি 
নিদিষ্ট তাঁলিক| আলংকারিকেরা দিয়ে দিয়েছেন । 
এতে স্থান লাভ করেছে নগর, সমুন্্, পর্বত, 
খতু, হুর্যোদয়, স্ুর্যান্ত, চন্দ্রোদয়, চঙ্দীষ্ত, জল- 
কেলি, উদ্যান, মন্যপাঁন, সন্ভোগ, বিবাহ, বিচ্ছোদ, 
কুমারোৎ্পত্তি, মন্্রা, দুতপ্রেরণ, যুদ্ধবাআা, 
নায়কের উন্নতিলীভ এবং আরও অনেক কিছু। 
এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা মহাকাঁব্যে প্রবেশ 
লাভ ক'রে কাব্যকে মহৎ ক'রে তুলবে। নগর 
প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা ব্যাহত হ'য়ে মূল ক্কাছিনীর 
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সুত্র যাঁতে ছিন্ন ন। হয়ে যায়, সেদিকে দৃষ্টি 
দিতে হবে। 

আলংকারিকেরা তাঁই বলেছেন, নাটক- 
প্রসিদ্ধ পঞ্চ সন্ধি মহাকাব্যে স্থান লাঁভ ক'রে 
কাহিনীকে সুসংহত ক'রে তুলবে। নাটকীয় 
কাহিনীর পাঁচটি অবান্তর ভাগের কথা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য-_দ্বিবিধ আলংকারিকই স্বীকার করে- 
ছেন। এই ভাগগুলি হচ্ছে--প্রারস্ত, প্রবাহ, 
উৎকর্ষ, গ্রস্থিমোঁচন ও উপমংহার। পাশ্চাত্য 
আলংকারিকেরা এদের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে : 
10009856102) 9050 91 £১0600 07075 
70990106100 ও 08658600109; সংস্কৃত আলং- 
কাঁরিকদের মতে এরাই হুচ্ছে যথাক্রমে মুখসদ্ধি, 
প্রাতিমুখসন্ধি, গওসদ্ধি, বিমর্শপদ্ধি ও নির্বহণ- 
সপ্ধি। মহ।কাঁব্যের কাহিনী বীজবপন থেকে 
আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে 
ফলপ্রাপ্তিতে পৌছাঁবে,-এইটাঁই বোধ করি 
আলংকারিকেরা 'পঞ্চসন্ধিমমন্থিতম বিশেষণের 
বাতা বোঝাঁতে চেয়েছেন | এ-রকম মহাঁকাব্যের 
ছন্দ যদি শ্রুতিসখকর হয়, আর শব্দালংকার 
ও অর্থালংকারের বিন্তাস যর্দি তাকে রমণীয় 
ক'রে তোলে, মহজ কথায়-__তার আঙ্গিক যদি 
চিভাকর্ষক হয়, তাইলে তা! জাতীয় ম্বৃতির 
অমরাব্তীতে চিরদিনের জন্য স্থানলীভ করবে। 

আচার্য দণ্ডী মহাঁকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ 
করেছেন, পরবর্তাকালের আলংকারিক রুত্্রট 
তাকেই পামগ্রিক ভাবে অপরিবতিত রূপে 
মেনে নিয়েছেন। 'সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ 
এ মন্বন্ধে কিছু নতুন কথা বলেছেন তিনি 
বলেছেন--মহাকাব্যে শৃঙ্গার্, বীর ও শাস্ত রসের 
মধ্যে একটী প্রধানভাবে পরিবেশিত হবে; 
কোথাও ছুর্জনের নিন্দা, কোথাও বা সুজনের 
গুণকীর্তন থাকবে, সর্গসংখ্য! হবে আটের বেশী, 
আর নাম হবে কবি, ইতিবৃত্ত, নায়ক ব! 
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[ ৬২তম ব্ষ--ওয় সংখ্যা 


কাহিনীতে অংশগ্রহণকারী কোন চরিত্রের 
নামানুসারে । যে আলংকারিক সর্বপ্রথম মহা 
কাব্যের লক্ষণ নির্দেশে করেছিলেন, তার 
প্রাছুর্তীবকাঁল সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বলা লস্তব 
না হলেও এ কথ! সকলেই স্বীকার করেছেন 
যে, তিনি কালিদাপোত্তর যুগের । অশ্থঘোঁষ ও 
কালিদাসের মহাকাব্যগুলিকে সামনে রেখে, 
তাঁদের সঙ্গে মিলিয়েই তিনি মহাকাব্যের ধর্ম 
আবিষ্কার করেছেন। 

কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ-রচিত মহাকাঁবা 
ছুটি_বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্ন । মুল সংস্কতে 
লেখা “বুদ্ধচরিতে'র মাত্র তেরটি সর্গ এখন পযন্ত 
পাওয়া গেছে ; অবশ্য অনুবাদ থেকে জান! যায় 
যে, এতে বাইশটি সর্গ ছিল। “বুদ্ধচরিতে” বুদ্ধের 
মানসিক পরিবর্তন, সিদ্ধিলাভ, মারের সঙ্গে যুদ্ধ 
ও পরিশেষে জয়লাভ, এই সমস্ত বগিত হয়েছে । 
জরাতুব ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, স্বপ্রাবিষ্টা 
নিরাঁবরণ! নারী ও মৃতদেহ দর্শন ক'রে সিদ্ধার্থের 
মনে বৈরাগ্য-সঞ্চারের বর্ণনার দ্বারা অশ্ব- 
ঘোষ সংসারের অসারতা ও অনিত্যতাকেই 
বোঁঝাঁতে চেয়েছেন,বলতে চেয়েছেন যে 
বন্ধন কাটিয়ে উঠতে না পারলে, চিত্- 
চাঞ্চল্যকে জনন না! করলে পুরুষার্থ লাভ হয় না। 
অশ্বঘোঁষের এ কথা চিরকালের মতা, আর এই 
জন্তেই তার কাব্য মহাকাধ্য। “সৌন্দরানন্দ' 
সম্বদ্ধেও একই কথ! বলতে হয়। একাব্যে কবি 
বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের বলপূর্বক দীক্ষা 
গ্রহণের বর্ণনা করেছেন । নন্দ দীক্ষা নিয়েছেন, । 
কিন্তু ভোগের প্রতি আসক্তিকে ত্যাগ করতে 
পাবেননি। তীব্র ভোগাসক্তির অনলে তিনি 
দগ্ধ হয়েছেন; এতে ইন্ধন জুগিয়েছে তার স্থন্দরী 
স্ত্রী হন্দরার বিলাপ । তাই স্বর্গে গিয়েও নন্দের 
শাস্তিলাভ হয়নি,-অপ্পরাদের সানিধ্য খুঁজতে 
হয়েছে । এ কাব্যে বোধ হয়, অশ্বঘোষ আসক্তি- 


চৈত্র, ১৬৬৬ ] 


ত্যাগের ওপর জোর দিয়েছেন ; বলেছেন- শুধু 
বন্ত্যাগ করলেই হল না, ভোগের ইচ্ছাকে 
পযন্ত জলাগুলি দিতে হবে । পূর্বের মতোই এ- 
আদর্শও শাশ্বত ও ব্যাপক। “সৌন্দরানন্দের 
সর্গমংখ্যা হচ্ছে আঠারটি । মহাকাঁব্যের লক্ষণ 
অনুযায়ী এতে নগর, খতু প্রভৃতির শব্দচিত্র 
স্থান পেয়েছে। 

মহাকবি কালিদামের কবিপ্রতিভাও 
আমাদিগকে ছুটি মহাকাব্য উপহার দিয়েছে । 
একটি 'কুমারসম্তব, আর একটি 'রঘুবংশ?। 
'স্মারসম্ভবের সর্গসংখ্যা আটের বেশী ও 
পরিবেশিত প্রধান বস শূঙ্গার। এর আরম্ত 
হয়েছে কাহিনীর অন্যতম চরিত্র হিমালয়ের 
বর্ণনার দ্বারা এবং পর্বত, খতু, বিবাহ, সম্ভোগ, 
কুমারোৎপত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনাও 
এতে স্থান পেয়েছে । কিন্তু কুমারসম্ভবে'র মহত্ব 
এন ৪পরে নির্ভর করে না। এ কাব্য মহৎ, কারণ 
মদনভন্মের কথ! বলে এ কাব্য নারীর লালিত 
দেহসৌ নদর্ষের চরম ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেছে; 
বলেছে যে, প্রিয়জনের চিত্ত জয় করার প্ররুত পথ 
হচ্ছে তপসা! ও ত্যাগ--বলেছে যে, ত্যাগ ও 
প্রেমকে আশ্রয় কবে থে মিলন সংঘটিভ হয়, তাঁর 
থেকেই কার্তিকেয়ের মতো কুমারোৎপত্তি 
আশা করা যেতে পারে। ফাল্গনের পত্রপুষ্প- 
পথাপ্তির মধ্যে যখন বমস্তপুষ্পীভরণমমী পার্বতী 
মহাদেবের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন, 
তখনই যদি মহাঁদেব তাকে গ্রহণ করতেন, তাহলে 
দে মিলনের লন্বব্ধপ কান্তিকেয়কে পাওয়া সম্ভব 
হত শা। 'কুমারসভ্ভবে'র সত্য শাশ্বত সত্য, 
নারীর ললিত লাঁবণ্যের ব্যর্থতা চিরকালের । তাই 
এ কাব্য মহাকাব্য । 

বিঘুবংশেঃ মহাকবি বঘুবংশীয় বাজন্যবর্গের 
জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন । এ কাব্যের আরম্ভ 
ইয়েছে পাবতী-পরমেশ্বরের বন্দনা দিয়ে ও খত, 
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ুদ্ধযাত্রা, সস্তানজন্ প্রভৃতির বর্ণনা এর কলেব্রকে 
স্বীত করেছে 1 এব প্রধান রস বীরপ্পস। যদিও 
মহাকাব্যের লক্ষণের সঙ্গে এর সঙ্গতি স্পষ্ট, তা 
হলেও কেবল এই কারণেই রঘুবংশ মহাকাব্য 
হয়েছে, এ কথা বললে কাব্যের প্রত্তি অবিচার 
করা হবে। 'রঘুবংশে ভারতীয় আদর্শের জয়- 
ঘোষণা ক'রে কৰি তীর ব্যাপক পরিকল্পমারই 
পরিচয় দিয়াছেন । রঘুবংশের বাজাবা শৈশবে 
বিদ্যা অভ্যাস করতেন, যৌবনে বিষয় উপভোগ 
করতেন, বার্ধক্য মুনির বৃত্তি অবপশ্বন ক'রে 
পরিশেষে ফোগের ছ্বারা দেহত্যাগ করতেন । এব! 
দাঁন করাব জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন, যশ লাভের 
জন্য রাঁজ্যজয় করতেন ও সন্তান লাভের জন্য 
বিবাহ করতেন । প্রজাবর্গের শিক্ষাদান, ভরণ- 
পোষণ সব কিছুর ভাঁর এবা গ্রহণ করেছিলেন 
ঝলে এরাই ছিলেন প্রজাদের পিতৃস্থানীয়। 
কালিদাস আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 
এই হচ্ছে শ্রেঠ আদর্শ । যতদিন আদর্শের প্রাতি 
রঘুবংশীয় রাজাদের আনুগত্য অকঙ্ষুপ্ন ছিল, 
ততদিন তারা সসাঁগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য 
করতে পেরেছেন__ইহকালে ও পরকালে অক্ষয় 
যশের অধিকারী হয়েছেন। রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞ 
নব কিছু নিঃশেধে দান ক'রে মখজ অকিঞ্চনত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন; তাতে তার লাভই হয়েছে, 
কারণ যশোবুদ্ধি ঘটেছে। বাঁম প্রজাদের 
সন্তষ্ট করার জন্য সীতাঁকে নির্বাসিত করেছেন-- 
বিবেকের বৃশ্চিকদংশম মর্মে মর্মে অনুভব 
করেছেন; তারও তাঁতে লাভ হয়েছে, কারণ 
আদর্শ রাঁজা বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে 
পেরেছেন।  “িঘুবংশের মহাকবি সকলের 
শেষে অগ্রিবর্ণ নামে এক রাজারু বর্ণনা করেছেন। 
অগ্নিবর্ণ আদর্শনি্ঠ ছিলেন না, প্রজাবর্গের 
কল্যাণ ও সুখের দিকে আদৌ দৃষ্টি দিতেন না। 
তিনি ছিলেন আত্মকেন্ত্রিক ও ভোগপরায়ণ। 


১৩৬ 


কালিদাস বলেছেন, মধুরভাঁধিণী নারী ও বীপা-_ 
এ ছুটির সঙ্গ খের মোহ রাজা কিছুতেই কাটিয়ে 
উঠতে পারেননি । একাই ছিল তার নিত্য- 
সহচরী। তাই আদর্শচ্যুত নৃপতি অগ্রিবর্ণকে 
দ্বণ্য মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, ইতিহাদের 
পাতায় তিনি স্থান পাননি। আদর্শনিষ্ঠের 
উদ্নতি ও আদর্শচ্যুতের ধ্বংস চিরকালই হয়ে 
থাকে। 'রঘুবংশে”র মধ্যে এই চিরকালের সত্য 
স্থান পেয়েছে বলেই এ কাব্য মহ এর আবে- 
দন এত বেশী। 

যদিও দণ্ডী ও তার উত্তরস্থরির1 “রঘুবংশ” 
ও “কুমার্সম্ভবকে সামনে রেখেই তীদের 
মাঁকাব্য-লক্ষণ বচন! করেছেন, তা হলে এ 
ছুইটি কাবোর প্রকৃত মহত্বের কারণ অনুধাবন 
করতে পারেননি । তীদের লক্ষণ মহাকাব্যের 
বহিরঙ্গের বর্ণনা করেছে, তা তার প্রক্কত 
বৈশিষ্ট্যকে উদঘাটিত্ করতে পারেনি। দণ্ডী বা 
বিশ্বনাথ উভয়েই মহাঁকাব্যের মহত্ব কিসের ওপর 
নির্ভর করে, সে সম্বদ্ধে নীরব থেকে গেছেন। 
বুদ্ধচরিত, রঘুবংশ ও কুমারসস্তবের যে বিশ্লেষণ 
কবা হয়েছে, তা থেকে এ কথা স্প্ইই বোঝ! 
যায় যে, কবির বৃহৎ পরিকল্পনা ও পরিবেশিত 
আদর্শের মহত্রের জন্বেই কাব্য মহাকাব্য" হয়। 
বন্তনত্তার প্রীধান্য মহাকীব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-_ 
সন্দেহ নেই, কিন্তু এটিই সব নয়। আচার্ধ দর্তী 
প্রমুখ সংস্কৃত আলংকারিকের! একেই বড় ক'রে 
দেখেছেন, প্রাণকে উপেক্ষা ক'রে । এর ফলও 
হয়েছে মারাখ্মক। কাঁলিদাসের পরবর্তাঁ যুগের 
যে সমস্ত কবিষশঃপ্রীর্থুরা! আল্ংকারিকদের 
লক্ষণ বর্ণে বর্ণে অনুসরণ ক'রে যহাকাব্য রচনা 
করেছেন, তাদের হুষ্টিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। 
তাই কালিদানোত্বর ষুগের যহাকাব্য অনেক 
নিমস্তরের। যেমন রঘুবংশ-কুমারসম্ভবকে বামীয়ণ- 
মহাভারতের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না, 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৬য় সংখা 


তেমনি কিরাতাভুনীয়-শিশুপালব্ধকেও প্রথম 
ছুটির সযশ্রেণীর ব'লে গণনা করা চলে ন1। 


ভারবির “কিরাতাজুনীয়ে'র কাহিনী মহা- 
ভাঁবুতের বনপর্ব থেকে সংগৃহীত 1 বাঁর ব্ছবের 
জন্য পাগুবেরা বনে এসেছেন। ভ্রৌপদীর 
শ্লেষপূর্ণ উদ্তি ও ভীমের ক্রৌধ যুধিিরকে 
টলাতে পারেনি,_কৌরবর্ধের সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হ'তে উৎসাহিত করতে পাবেনি। এই 
সময় খবি বেদব্যাদ এসে উপস্থিত হয়েছেন । 
তাঁর নির্দেশিত পাগুবেরা ছৈতবন থেকে 
কাম্যকবনে গেছেন। সেখানে এসে অজু 
মহাদেবের কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্র লাভের 
জন্য কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। 
ইন্দ্র সন্ধ্যাসীর বেশে এসে অজুনকে তপম্যা 
করতে নিষেধ করেছেন। শেষে তাঁর দৃঢ়তা 
দেখে আশীবাদ কবে ফিবে গেছেন ॥ পরিশেষে 
ব্যাধের বেশ ধারণ ক'রে মহাদেব এসে আবিভূ্ত 
হয়েছেন। অজ্ুনের সঙ্গে বরাহ-হননকে কেন্ত্ 
করে তার কৃত্রিম কলহ হয়েছে । এর পর 
প্রসন্ন মহাঁদেব আত্ম প্রকীশ ক'রে শৈব অজুনকে 
পাশুপত অস্ত্র দান করেছেন । এই ছোট কাহিনীটি 
যেকি কবে ১৮টি সর্গের ব্র্ণনীয় ব্ষিয় হ'তে 
পারে, তা ভেবে সত্যি বিম্মিত হ'তে হয় । অবশ্য, 
আলংকারিকেরা এ বিষয়ে ভীরবিকে অনেক 
পাহায্য করেছেন। তাদের উপদেশমত খতু, 
পর্বত, কাঁমক্রীড়া, প্রাকৃতিক দৃশ্ত ও যুদ্ধধাত্রাব 
বর্ণনা ক'রে কৰি তার কাহিনীর কলেবর-ম্ফীতি 
ঘটিয়েছেন! ভারবিব ব্র্ণনা-শ্ক্তি প্রশংসার 
দাবি রাখে; তার ছোট ছোট কয়েকটি উক্তিও 
গভীর তাৎপর্ষপূর্ণ। এ দিক দিয়ে তীর কবি- 
প্রতিভার প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু যখন 
শব্ধালংকাবের বিন্তাসের দ্বারা তিনি নিজের 
চাতুর্ধের পরিচয় দিতে গেছেন, তখন অলংকার 


চৈত্র, ১৩৬৬] 


কাবালক্্ীর শোভাকর ন| হয়ে পীড়াকরই 
ভয়ে উঠেছে। 

সব থেকে বেশী নিজের চাতুর্য ও পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় দিতে গেছেন কবি ভট্টি। এর রচনা! 
ভর্টিকাব্যের বিষয়বস্তু রামচন্জের লঙ্কা থেকে 
প্রতাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত সমগ্র রামায়ণের 
কাহিনী । ভঙটি কাব্য রচনা করতে যাননি, 
গিয়েছেন ব্যাকরণের মূল স্বত্র ও অলংকারের 
উদাহরণ দিতে । তাই তার কাব্যের আর 
একটি নাম উদ্াহরণ-কাব্য। ব্যাকরণ ও 
অলংকার কবি-কল্পনার হ্বত:স্কর্ত বিকাশকে 
ব্যাহত করলেও ভাট মাঁঝে মাঝে তার কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় ভালভাবেই দিয়েছেন। তবে 
সামগ্রিক ভাবে বিচাৰ করলে ভ্টিকাব্য সম্বন্ধে 
এ কথা বলতেই হয় যে, এটি স্থধীলমাজের 
স্ধপাঠ্য, সাধারণের প্রবেশ এখানে নিষেধ । 
একথা কবির নিজের। নিজের কাব্যের 
আবেদন সীমিত, এ কথ ব'লে কবি হয়তো যথেষ্ট 
আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্ব- 
জনীন আবেদন বিদর্জন দিয়ে কাব্য মহত্ব 
ভারিয়েছে। 

কবি মাঘ সম্পূর্ণরূপে ভাঁরবির অন্তরগামী। 
ভাব 'শিশুপালবধে'র ব্ষিয়বস্তরও মহাভারত থেকে 
সংগৃহীত। এ কাহিনীটিও আকারে ক্ষুত্র। 
যুিষ্টিরের রাজস্থয় যজ্জে ভীম্ম কুষ্ণকে শ্রেষ্ঠ 
সম্মান দেবার কথা তুলেছেন। এতে চেদিরাজ 
শিশুপাল কুদ্ধ হুযয়ে রাজনতা পরিত্যাগ ক'রে 
চলে গেছেন। তিনি ভীম্মকে অপমান করেছেন 
এবং কৃষ্ণের চরিত্রের ওপর দোষারোপ 
করেছেন। শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করার 
পর এটি কৃষ্ণের কাছে অসহ হয়েছে । ফলে 
তার চক্রাথাতে চেদিরাজ্জের মস্তক বিচ্ছিন্ন 


সংস্কতের মহাকাব্য 


১৩৭ 


হয়েছে । এখানেই কাহিনীর শেষ। অনেক 
অবান্তর বিষয়ের বর্ণন সন্গিবেশিত কবে একেই 
স্বীত করা হয়েছে । মাঘ নীতিশাশ্ব, অলংকার” 
শান্ম ও দর্শন সম্বন্ধে নিজের প্রগাঢ় পাত্িতে/র 
পরিচয় দিয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে ভারবির মতো 
ছুরূহ শব্ধীলংকার প্রয়োগ ক'রে নিজের নৈপুণ্য ও 
প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সব করতে গিয়ে 
রূস-সমাহিতচিত্ত থাকতে পাঁবেননি; দৃষ্টি 
বিখপ্ডিত হয়েছে । ফলে কাব্যেরও ত্রাট ঘটেছে। 

নল-দময়স্তীর উপাখ্যান নিয়ে শ্রীহর্ষ 
“ন্ষধচরিত” রচনা করেছেন। কাব্যের পদ- 
লালিত্য প্রশংসা অজন করেছে, এখানেও 
শাস্ত্রীয় জটিল বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত 
করায় কাব্য সর্জনীন আবেদন হারিয়েছে । 
ভট্টির মতোই শ্রীহ্ষও বলেছেন যে, দুজনের 
প্রবেশ নিষেধ করার জন্ত ইচ্ছে করেই তিনি 
গ্রন্থগ্রস্থি বিন্তত্ত করেছেন। যে কবির দৃষ্টি 
গ্রন্থ-গ্রন্থিবিস্তামে নিবদ্ধ, সে কবির পক্ষে 
শাশ্বত মহৎ আদর্শ পরিবেশন কাবে রচনাকে 
মহত্ব দান করা সম্ভব নয়। 


প্রাচীন ভারতে বৈয়াকরণের। “আদি পণ্ডিত 
বলে সম্মানিত হতেন। বৈয়াকরণ-গোঠীতে 
প্রাদুভূতি আলংকারিকদের সন্মানও কম ছিল 


না। এদের নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত 
হ'ত। মহাকাব্যের লক্ষণে কেবল বহিবঙ্গের 
আলোচনা ক'রে কবিষশঃপ্রার্থীদের তারা 


বিভ্রাস্ত করেছেন। তাদের নির্দেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যে কাব্য রচিত 
হয়েছে, তা আর যাই হোক, মহাকাব্য হয়নি । 
বুদ্ধচবিত, বঘুবংশ, কুমীরদস্তব_-এ সবই আলং- 
কারিকদের লক্ষণ-নির্দেশের আগের বচনা, 
তাই এগুলি সার্থক মহাকাব্য । 


ডিরোজিও-প্রসঙ্গে 


[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর বৈশিষ্ট্য ছিল 
ছাত্রদের সঙ্গে অস্তরজ সম্বন্ক-স্থাপনে। এ দিকে 
তার আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও স্থনিপুণ অধ্যাপন! ছুইই 
সহায়ক হয়েছিল । শুধু ক্লীসে পড়িয়েই তিনি 
তৃপ্ত হতেন না, ক্লাসের বাইরে_ এমন কি 
নিজের বাড়ীতে ছাত্রদের নিয়ে গিয়ে তাদের 
সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা ক'রে তাদের 
চিন্তাশক্কিকে জাগিয়ে তুলতেন। সাধারণতঃ 
কোন একটি প্রসঙ্গ তুলে তিনি ছাত্রদের সেই 
বিষয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে বলতেন, 
এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মনীষীদের যুক্তিরাশি ছাত্র- 
দের সামনে উপস্থিত করতেন । এমনি ক'রে 
স্বাধীন চিন্তাশক্তির চালনার ফলে ছাত্রদের 
মৌলিক মানপিকতা৷ গড়ে উঠত। উত্তরকালে 
তাঁর স্থযোগ্য ভাবশিষ্ ধর্মপ্রাণ রামতন্থ লাহিড়ী 
এই পন্থা! অনুসরণ করেই শিক্ষক-জীবনে কৃতিত্ 
অর্জন করেছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্র এবং 
ছাত্রকল্প ব্যক্তিদের মধ্যে উনিশ শতকে বাঙালী- 
মান্সের নব জাগরণের ইতিহাসে এই কয়জন 
বিশেষভাবে স্মরণীয়: রাঁধানাথ শিকদাঁর, রাম- 
গোপাল ঘোষ, রামতন্থু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, 
দক্ষিণারগ্চন মুখোপাধ্যায়, প্যারী্াদ মিত্র, 
কিশোরীটাদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রসিককৃফ্ণ মলিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব, 
তারাচাদ চক্রবর্তী । 

ছাজদের সঙ্গে নিবলম জ্ঞানচর্চার প্রয়ো- 
জনেই একটি আলোচনা-সভার প্রয়োজন দেখা 
দিল। এইভাবেই “আ্যাকাডেমিক আ্যাসো- 


সিয়েশন” সভাটির উদ্ভব হয় (১৮২৮ খুঃ)। এই 
আলোচনা-সভাঁয় যোগ দিতে আসতেন ডেভিড 
হেয়ার, স্তর এডওয়ার্ড রায়ান, ডক্টর মিল প্রভৃতি 
সেকালের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা । এই সভার 
আলোচনার উন্নত মান দেখে তার! অবাক 
হয়ে যেতেন। আলোচনার বিষয় থাকত £ স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তি বনাম অদৃষ্টবাঁদ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি, পুতুল পুজা ও পুরোহিত- 
তন্ত্রের অসারতা, শ্বদেশপ্রেম প্রভৃতি | তদা- 
নীস্তন হিন্দুদমাঁজে সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, 
বিধবাদের দুর্দশা, জাতিভেদ, প্রাচীন দেশাঁচারের 
বাড়াবাড়ি--এ-সব কিছুর বিরুদ্ধেই ডিরোজিওর 
ছাত্রদের শীণিত যুক্তি ও স্বাধীন মতাঁমত এই 
সভায় প্রকাশিত হ'ত।২ ক্রমে ছাত্রদের ঘরে 
ঘরে এবং ব্যাপকভাবে কলকাতার প্রাচীনতম 
হিন্দুসমাজে মতামতের সংঘর্ষ দেখা দিল। 
এ সংঘর্ষের সামাজিক দিকটিই সেকালে প্রবল 
হ'য়ে উঠেছিল, একালে সে ইতিহাসের মান- 
পিক প্রভাবই আমাদের লক্ষণীয়। 

সমকালীন সমাজে ইংরেজ বণিকবৃত্তির 
দূষিত প্রভাবে ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজে যে 
সমস্ত ব্যভিচার ও মিথ্যাচার বহুল-প্রচলিত 
ছিল, ডিরোজিও তার ছাত্রদের মনে সেগুলির 
বিরুদ্ধে তীব্র ঘ্বণা জাগিয়ে তুলেছিলেন । পর- 


১ শ্রতিমাগুজা! ও পুতুলপুজার পার্থক্য তারা! ধরতে 
পারেননি। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে সে যুগের পিক্ষিত 
সমাজের অনেকেই প্রতিসাপুজার অন্তর্নিহিত সত্য উপলকি 
করতে পারেননি । 

৭ জষ্টবা-1449 ০£1)০:০219 : 70079 [07098 


ঠচত্র, ১৩৬৬ ] 


বর্তাকালে রাধানাথ শিকদার গুরুর শ্বৃতিতর্পণ 
করতে গিয়ে বলেছেন £ 

ডিরোজিও ছিলেন দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক। বিদ্যা" 
বহার অভিমান করলেও তিনি সত্যি স্ুবিত্বান্‌ ছিলেন। 
মর্দপ্রথম তিনি আমাদের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য । তার শিক্ষা্ডণে সাহিত্যিক 
শের আকাঁজ্ষা আমার অন্তরে এত গভীরগাবে নিবদ্ধ হয়েছে 
ঘে, আজও সে আকাজ্ষা আমার সব কাজ নিয়ন্ত্রিত ও 
অনুপ্রাণিত কারে চলেছে। তারই অধ্যক্ষতার আমি দর্শন- 
শান অধায়ন করতে আরস্ত ফরি। তার কাছ থেকে আমি 
এন কতগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করেছি, 
যেগুলি চিরকাল আমার কর্মধারাকে প্রভাবিত করবে ।*** 
একথ! নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং 
সত্যানুসন্ধিৎংসা_যে ছটি গুণ এখনকার শিক্ষিতসমাজে 
বিশ্ষেভাবে দেখ ধাঁক--ষ! ভারতবর্ষের পক্ষে বৈশেষ 
কল্যাণপ্রদ-- এ দব কিছুর মুলে ছিলেন ডিরোজিও ।৩ 


প্যারীাদ মিত্র ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতি 
মন্বন্ধে লিখেছেন £ 

তিনি ছাত্রদের স্বাধীনচিস্তার পবিত্র কর্তন্কা সঙ্থদ্ধে 
বিশেষভাবে সচেতন ক'রে দিতেন। যাতে তাঁরা কোন 
রকমেই বেকন-কথিত কোন মায়াবিগ্রহ (14015) দ্বারাই 
প্রভাবিত না হয়, সত্যের জন্য জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করে 
এবং সরকার পাপ বর্জন ক'রে চলে__সেই সম্বন্ধে তাঁদের 
মনে বিশ্ষভাবে ছাপ দিয়ে দিতেন। প্রায়ই তিনি 
প্রাচীন ইতিহাস থেকে শ্যায়বিচার, দেশপ্রেম, মানবকল্যাণ 
এবং আল্মত্য।গের উদ্দাহরণ পড়ে শোনাতেন। যে ভাবে তিনি 
এই বিষয়গুলি বুঝিয়ে ব্লতেন তার ফলে ছাত্রদের নে 
সেগুপি গভীর প্রভাব বিস্তার ফ'রত। কোন ছাত্র হয়তো 
স্তায়বিচারের মহিমায় মুগ্ধ হ'ত, কেউ বা সত্যনিষ্টার পরম 
গুরু ্ক্ধে অবহিত হ'ত, কেউ দেশপ্রেমে, কেউ ঝা মানব- 
কল্যাণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত।৪ 

ছাত্রসমাজে ডিরোজিওর প্রভাব সম্বন্ধে 
সেই সময়কার হিন্দু কলেজের কেরানী শ্রীহর- 
মৌহন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যও মূল্যবান : 


৩ আরধদর্শন, ১২৯১--উচ্কাতি অবলম্বনে । 
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প্রথম, ছিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ডিরোজিও- 
স্থাপিত আলোচনা-নভাঁয় যোগদানের হুযোগ ছিল। এই 
আলোচনা-সভীয় পড়া হ'ত কবিতা, সাহিত্য, আর দর্শনের 
বই। প্রায় রোজই বিদ্যালয্প আরস্ত হবার আগে বা ছুটির 
পরে আলোচনা-সভা। বলতো! । কতৃপক্ষের অগোচরে অথব] 
বিনা তনুমতিতেই এই অধিবেশনগুলি হ'ত । কিন্ত 
ছাত্রদের সাহিত্যে ও দর্শনে কৃতবিগ্য ক'রে তোলার কাজে 
ডিরোগিওর নিঃস্বার্থ পরিশ্রদ ও উৎসাহ ছিল অপরিনীম। 
এ উৎসাহের মূলে ঘে ভালবাসা ও মানব-প্রীতির প্রেরণ! 
ছিল, তেমন প্রেরণা আর্জ অবধি কোন শিক্ষকের সধ্যে 
দেখ! যায়নি। বান্তবিক পক্ষে ডিরোজিও তার ছাত্রদের উপর 
এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে সার ছাত্রের! তাদের 
ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তার যুক্তি ও পরামর্শ ছাড়। চলত না? 
অপর্পক্ষে ডিরোজিও তাদের সাহিতারচি জাগয়ে তুলেছিলেন 
এবং তাদের নৈতিক ধারণ! ও অনুভূতিকে সমদাদগ্িক 
অন্ধতাঁর অনেক উধ্র্ে তুলেছিলেন। তার শিক্ষাপদ্ধতির 
এমনই জোর ছিল যে, ভার ছাত্রের! শুধুমাত্র দাহিতিিক ও 
বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার জন্ই বাইরের জগতে সন্মান পেতেন 
না, তাঁর চেয়ে অনেক বেশী সম্মান পেতেন খাটি সতাবাদী 
মানুষ ব'লে) সত সত্যি, “কলেজের ছাত্র' কথাটি তখন 
'সতা বাদী” কথাটির সমার্থ-বাচক ছিল; এবং তখনকার 
লোকের৷ একথ! বিশ্বাস করতেন যে “কলেজের ছাত্র' কখনও 
মিথ্যাবাদী হ'তে পারেন ন1€ 

ডিরোজিওর জীবনে ও কাব্যে যে অন্বেষণ- 
বৃত্তি দেখতে পাই, তার মূলে ফরাপী বিপ্লবের 
দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ছিল সন্দেহ 
নেই। এই অন্বেষণেরই সাহিত্যফল রোমাটিক 
মনোধর্ম। ডিরোজিওর কবিতা তাই মূলতঃ 
রোমাঁটিক। অপরপক্ষে যে যুক্তিবাদী চিস্তাধার! 
ফরাদী বিপ্লবে ইন্ধন ফুগিয়েছিল, সেই যুক্তি- 
বাদের প্রভাব দেখা দিল ডিরোজিওর শিক্ষক- 
জীবনে । নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ডিরোজিও 
তার বিখ্যাত পদত্যাগপত্রে লিখেছিলেন : 


আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার নিরে তাদের মন থেকে 
সন্বীর্ণত! ও গৌঁড়ামি দূর করতে নচেষ্ট ছিলাম। এক 
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একটি বিষয় নিয়ে তার সপক্ষে বিপক্ষে কি কি যুক্তি 
থাক! সপ্তব, তা বুঝিয়ে দিতাম। এ ব্যাপারে মনীষী 
বেকনই আমার আদর্শ । তিনি বঙ্গতেন, বদি কেট কোন 
বিষয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে আলোচন! আরম্ভ করে, তাহলে 
শেষ অবধি তার সন্দেহ থেকেই যায়, সন্দেহ দুর করার 
উপায় থাকে না। মনে একটি সন্দেহের পর আর একটি 
মন্দহ জাগবে । ফলে সব বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মাবে। 
কাঁজে কাঞ্জেই আমি কলেপ্জের ছাত্রদের যেমন হিউমের 
ক্রিয়গ্থেল (010876008 ) ও ফিগোর (7৮31০) বিখ্যাত 
কথোপকথনের দারাংশ পড়িয়ে আন্তিক্যের (11563520 ) 
বিরুদ্ধে কুগ্ম মতবাদগুলির সঙ্গে পরিচন্ন করিয়েছি, তেমনি 
হি্মের বিরুদ্ধপন্ী ডক্টর রীড ও ডুগালড, সয়াডে র* 
আস্তিকোর সপক্ষে নুঙ্র্তর জবাবগুলির সঙ্গেও পরিচয় 
করিজে দিয়েছি-সে সন যুক্তি আজ পযন্ত অপরাজিত 
রয্েছে ৮ আমি যে পা অনুনরণ করেছি, ওাতে যদি 
ছেলেদের ধর্মবিশ্বান টলে থাকে, তার দোষ আমার নয়। 
তাদের মনে কোন বিশ্বাস জন্মানো! আমার সাধ্য নয়। যদি 
কয়েকজনের নান্তিকতাঁর জন্ঠ আমাকে দাঁরী করা হয়, তবে 
অন্যদের আস্তিকতার জন্য আমার কৃতিত্ব স্বীকার্য। বিশ্বাস 
বরুন, আমি মানুষের অজ্ঞতা ও মতামতের পরিবত'ন সম্বন্ধে 
এত সচেতন যে নিতান্ত প্রয়োঞ্জনীয় বিষয় সম্থদ্ধেও আমি 
কোন নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ আর 
অনিশ্চরত| আমাদের মনে এমনভাবে মিশিয়ে রয়েছে যে, 
কোন রকম গোৌড়ামির সাহলই আমার মেই। কাজেই 
আমি কখনই বলতে পারি নাঁ-'এটা! ঠিক, অথব| 
ওট| ঠিক নয়।” বিজ্ঞানের নানীন্‌ গবেধণ] এবং মনীষীদ্দের 
নানান্‌ চিন্তার ফলে একথা! বুঝা গেছে যে বিনয়ই শ্রেষ্ঠ 


জ্ঞান, আর এই জ্ঞানই আমাদের জানের অপূর্ণতার কথা 
মনে করিসে দেয়। ৩ 


ডিরোজিওর এই বিন চিত্তের জ্ঞানান্বেষী 
ংশয় অন্ুধাঁবনযোগ্য। কারণ চিরাচরিত 
পদ্থাকেই একমাত্র সত্য ব'লে স্বীকার না করার 
ছুঃদাহন ভিরোজিওর শিল্তেরা এই চিন্তাধারা 
থেকেই গ্রহণ করেন। 
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উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ_৩য সংখ্যা 


১৫ই ফেব্রুআরি হিন্দু কলেজের 
ছাত্রদের মিলিত উৎসাহে 728156702. নামে 
একটি পত্রিক] প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির 
উদ্দেশ্ট__“হিন্দুর ঘরে জন্মালেও যারা শিক্ষা- 
দীক্ষায় ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন, তারা নিজেদের 
মনোভাবের আদানপ্রদানের জন্য এমন একটি 
পত্রিক! প্রকাঁশ প্রয়োজন মনে করে, যেখানে 
তারা নিজেদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে 
পারবে।" প্রথম সংখ্যায় ইংরেজদের উপনিবেশ 
স্থাপনের এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ম্বপক্ষে 
প্রবন্ধাদি ছিল। সেই সঙ্গে ছিল হিন্দুসমাজের 
প্রচলিত কুসংস্কারগুলিব নিন্দা এবং স্বল্পব্যযে 
বিচার-ব্যবস্থার জন্য আবেদন।” এই নব অত্যুগ্র 
মতামতের দরুণ কলেজ-পরিদর্শক ডঃ এইচ. 
এইচ, উইলসন সাহেব ছু"সংখ্যা প্রকাশের পরেই 
পত্রিকাটি বন্ধ ক'রে দেন। 


১৮৩০ থুঃ 


১৮০১ খুঃ এই ছাত্রদল 'জ্জানান্বেষণ' নামে 
আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন; এই 
(১৮৩১-১৮৪৪ ) পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল 
90৮0100100108 809 7011510962009 ( শাসন- 
ব্যবস্থা ও আইনবিধি ) সম্বন্ধে জনসাধারণের 
বোধগম্য আলোচন1 প্রকাশ কর।। এ ছুটি 
সংবাদপত্রের পিছনেই ডিরোজ্িওর প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ প্রভাব ছিল।» 


সত্যিকার শিক্ষক যারা, তারা চিরদিন 
ছাত্রদের সব্বাঙ্ীণ উন্নতি ও কল্যাণ কাঁষন: 
ক'রে থাকেন। এই কবি-অধ্যাপকের মনে 
ছাত্রগ্রীতি কতখানি প্রেরণার আগুন জেলে 
দিয়েছিল, তার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন 
একটি চতুর্দশপদী কবিতায় ঃ 
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ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ক'রে 
তাদের চিং-পগ্মের বিকাঁশ ঘটিয়েই ডিরোজিও 


ক্ষান্ত ছিলেন না। ব্যাবহারিক জীবনে যাতে 
তারা সৎ, সত্যবাদী ও খন্জুচরিত্র হাসবে ওঠে 
সে দিকেও ভার লক্ষ্য ছিল। সেই সঙ্গে 


মাহেবী রীতির অনুকরণে মদ খাওয়ার ফ্যাশান- 
প্রবর্তীনেও ডিরোজিওর প্রভাব ছিল। মদ 
থাওয়া বা নিষিদ্ধ মাংসাদি খাঁওয়াকে ডিবোজিও- 
শিল্তেরা কুসংস্কীর-বিরোধী কাজ ঝলে মনে 
করতেন। রাজনারাঁয়ণ বস্থ লিখেছেন £ 
তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিশ্বপিগের 
এমনি সংস্কীর হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া 
সসংস্ত ও জ্ঞানালোকসঞ্গন্ন মনের কাধ। তাহার মনে 
করিতেন, এক এক গ্লাদ মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর 
সয়লাভ কর11১১ 
_ এই মদ খাওয়ার অভ্যাস সেকালের শিক্ষিত 
সমাঙ্গে কি বিপর্ধয় এনেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে 
মধুস্থদনের প্রহসন “একেই কি বলে সভ্যতায় 
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১১ অরষ্টবা ঃ সেকাল ও একাল--রাজনারার়ণ বহু । 


ডিরোজিও-প্রসঙ্গে 


১৪১ 


এবং দীনবন্ধুর নাটক “সধবার একাদশী'তে। 
রাজনারায়ণ নিজেও এই নেশার আকর্ষণে 
মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছিলেন; রোগযস্ত্রণায় তার 
শুভবুদ্ধি ফিরে আমে । অবশ্য রাজনারায়ণ 
ডিরোজিওর গুণের দ্িকটাই বড় করে দেখেছেন ঃ 

ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাহার সদাশক়ভা, তাহার 
প্রগাড বিছা। ও জ্ঞান দেখিয়! তাহাঁপগ কতকগুলি ছাত্র এমন 
মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার! সর্ধদাঁই ঠাহার সহবাঁদে থাকিতে 
ভীলবাদিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্য গ্রহণপূর্বক বাঙ্গালী- 
দিগের সংসর্গে এমন বাঙ্গালী হইয়া যান যে, তিনি ষে 
সাহেবের পুত্র তাহ বিস্মৃত হইয়] গিয়াছিলেন।১২ 

আযংলো-ইপ্ডিয়ান সমাজের পক্ষে যেটা 
একান্ত করণীয় ছিল, অথচ দুর্ভাগ্যবশত: আজ 
অবদি করা হয়নি, ডিরোৌজিও একাকী উনিশ 
শতকের যুগসদ্দিক্ষণে সেই কাঁজটি করতে 
পেরেছিলেন। 

ডিরোঙ্জিওর সুযোগ্য শিষ্যমগুলী পরবর্তাঁ- 
কালে দেশের আধিক, সামাজিক, ধর্ম নৈতিক 
ও শিক্ষাগত আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব 
করেছেন। বাংল। সাহিত্যও তাদের দ্বারা 
সসমুদ্ধ হয়েছে | রাঁধানাথ শিকদার ও প্যারী- 
টাদ মিত্রের যুগ্াাচেষ্টায় যে “মাসিক পত্রিকা, 
(২৮৫৪) প্রকাশিত হয়, তাতে চলতি ভাষার 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব ভিরোজিও-শিস্ের উপযুক্ত 
অগ্রগামিতাগই চিহ্ৃ। মধুস্থদন অবশ্য ডিরো- 
জিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র নন। কিন্তু ডিরোজিও 
যে শৃঙ্খল-মোচনের বাণী প্রচার করে যান, 
তার ফলেই মধুগ্দনের মাঁনসলোকে প্রাচীন 
সাহিত্যের নবযূল্যায়ন সম্ভব হয়। এক হিসাবে 
ডিরোজিওর যুক্তিবাদী বলিষ্তার ফলেই রাবণ- 
চরিত্রের মধ্া দিয়ে মানবজীবনের আশা- 
আকাজ্ষার সহজ সুস্থ প্রকাশ সম্ভব হয়। 
ক্লাদিক সাহিত্যের প্রেরণাপুষ্ট মধুস্থদ্ধন যে 


১২ জষ্টব্য ; লেকাল ও একাল--রাজলারারণ বহু? 


১৪২ 


রোমার্টিক রদ-পিপাদাকেই জাগিয়ে তুলেছেন__- 
তার কারণ ডিরোজিও-প্রভাবিত নব্যবজের 
ব্যক্তিত্বাতন্থাপ্রবণতা। ডিরোজিওর ব্রত ছিল, 
মাছুষকে তার চিস্তা ও কর্মের স্বাধিকারে গ্রাতি- 
ষ্টিত করা। ডিরোজিওর ভাবশিষ্যদের মধ্য 
দিয়ে সেই চিগ্তা উনিশ শতকের প্রথম দিকে 
এক নৃতন ভাবাদর্শের সন্ধান পেল। মধুস্থদনের 
“মেঘনাদবধ-কাবা” অনেক পরিমাণে এই ভাবা- 
দর্শেরই সৃষ্টি ।১৩ 

কিন্ত ডিরোজিওর শিক্ষাগ্ডণে যে ভাঁব- 
বিদ্রোহ দেখা দিল, তা কলকাতার হিন্দুসমাঁজের, 
বিশেষ ক'রে হিন্দু কলেজের হিন্দু কতৃপিক্ষকে 
চঞ্চল ক'রে তুলল পাশ্চাত্যশিক্ষা্ন নবমদিবা- 
পাছে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রেরা কি ধরনের 
বাড়াবাড়ি করত, তার কৌতুককব বিবরণ আছে 
“সেকাল ও একাঁল* এবং “রাঁমতন্থ লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বই ছুটিতে । 

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা 
হয়_(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বীস এবং ছাত্রদের 
মনে সেই অবিশ্বীস জাগানো, (২) পিতামীতাকে 
অবহেলা করতে শেখানো, (৩) ভাইবোনের 
বিবাহ অহ্মোদন করা। ডিরোজিওর প্রদত্ত 
প্রথম অভিযোৌগটির উত্তর সংক্ষিপ্তীকারে আগেই 
দিয়েছি ।* দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তার বক্তব্য, 
'এমন শিক্ষা আমি কখনো দিই না! আমি নিজে 
পিতামাতার অতি বাধ্য । দক্ষিণীরঞ্ধন মুখো- 
পাঁধ্যায় তার বাঁবার সঙ্গে গড়া ক'রে আলাদা 
বাড়ীতে থাকা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাঁন। 
আমি তাতে বাজী হইনি ।' তৃতীয় অপবাদটি 
সম্পূর্ণ আজগুবি।” 

অনেক বৎসর পরে আজকের দিনে এই 
অভিষোগণ্ডলি লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারা! 


₹ ১৪৭ পৃষ্ঠ। স্ব্য ৬ নং উদ্ধৃতি। 
১৩্রীপ্রথখনাথ বিনীর কাছে এই চিন্তাধারার জন্য আদি ফণী। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ__য় সংখ্যা 


যায় যে, ভিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতিকে তুল বুঝেই 
প্রথম ছুটি অভিযোগ আন! হয়। কিন্তু তৃতীয় 
অভিযোগটি সম্বন্ধে জনৈক গুজব-ব্যবসায়ীর 
দায়িত্ব ছিল। তাঁর নাম বৃন্দাবন ঘোষাল-_ 
থার কর্ম কেবল বাবুদের কাছে গল্প ক'রে 
বেড়ানো 1১৭  বুন্দাবনঘোষাল-জাতীয় জীবের! 
এখনও এইভাবে গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় এবং 
তথাকথিত “বড়মাহুষেরা” সে 'সব গুজবকেই 
রব সত্য জ্ঞান করেন, হিন্দু কলেজের জ্ঞানী 
গুণী কতৃপিক্ষও অনেক পরিমাণেই করেছিলেন । 
ডিরোজিওকে তারা এই বলে পদচ্যুত করলেন 
ঘে “দেশীয় সমাজের বর্তমীন অবস্থাতে ডিরোজিও 
শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকলে হিন্দু কলেজের 
অনিষ্ট হবে এ আশঙ্কা পুরোপুরি মিথ্যা ছিল 
না। আতঙ্কগ্রস্ত অভিভাবকেরা সত্যদত্যই 
পুরদের সরিয়ে নিতে আর্ত করেছিলেন। 
কলেজ-পরিদর্শক ডঃ উইলপন ডিরোজিওকে এই 
পদচ্যুর্তির সংবাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন এবং 
পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি সম্বন্ধে তার কোন বক্তব্য 
থাকলে জানাতে বললেন। ডিরোক্ষিওকে 
পূর্বা্ণে ডেকে তার বক্তব্য নিবেদনের স্থযোগও 
দেওয়া হ'ল না। মর্জাহত ডিবোজিও সঙ্গে 
সঙ্গে পদত্যাগপত্র পাঠালেন। সে পদত্যাগপত্র 
তার স্বাধীনচিত্ত পৌরুষের দীপ্তিতে সমৃজ্জল। 


কলেজ-জীবনই ভিরোজিওর আসল জীবন। 
১৮৩১ খুঃ এপ্রিলে কলেজ ছাঁড়বার পর কয়েক 
মাল তিনি “ইস্ট ইত্ডিয়ান” পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন এবং আযংলো-ইপ্ডিয়ান সমাজের উন্নতির 
জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে ছিল 
তার ছাত্রদের জ্ঞানচ্চায় সহায়তা করার ক্রত। 
১৮৩১ খুঃ ই ডিসেম্বর কলেরায় তার 
অকাল যৃত্যু ঘটে। যে ছাত্রদল তাকে ঘিরে 


১৪ ভষটব্য 1.1 0£ [0610210 ; [0510 10702085, 


চৈত্র, ১৩৬৬ 2 


দবন্ধ হয়ে উঠেছিল, ভাদের সকলের সম্মিলিত 
সেবা তার মৃত্যুমূহূর্তকে গুরুশিষ্ের চিরস্তন 
অীতিসন্দ্ধে করুণ-রডীন ক'রে তুলেছিল, তাতে 
সন্দেহ নেই । 


সমগ্র উনিশ শতক ধরে ডিরোজিওর 
চিন্তাদর্শ নানা সমালোচনার নির্মম আক্রমণ সহা 
করেও নবযুগের শিক্ষিত বাঁডালীর মননশীলতাকে 
সন্তীবিত ক'রে রেখেছে । কাঁবণ, পে চিন্তাধাবার 
মূল কথ৷ ছিল মানুষের নিজের প্রতি বিশ্বাস; 
মেই সঙ্গে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে স্থির অনড় 
দিদ্ধান্তের বদলে সত্যের নব নব রূপ আবিষ্কার 
ক'রে দেশ ও কালের পরিবর্তনকে নতুন পৃথিবীর 
মঙ্গে সমন্বিত ক'রে দেওয়া। | 


পেকালে ভিরোজিওর এই শিষ্যগো্ী পরি- 
চিত হয়েছিলেন নব্যবঙ্গ বা ০৪০ 13670881 
নামে। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে তারা সমসাময়িক দেশবাসীর চেয়ে 
অনেক অগ্রপর ছিলেন। তাদের সমস্ত 
শিক্ষা ও সাধনা নিয়োজিত হয়েছিল স্বদেশের 
উন্নতিকল্পে।; কারণ, ডিরোৌজিও তার ছাত্রদের 
অন্তরে 1০১৪৮ 1031 বা জননী ভারতবর্ষের 
অন্ুধ্যান জাগরিত করেছিলেন। ভাবতবর্ষ যুগে 
যুগে এমনি কারে নব নব চিন্তার দানে সমৃদ্ধ 
হয়েছে এবং পরিশেষে দেই চিস্তাধারাকে নিজস্ব 
করে নিয়ে আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; 
ডিরোজিওর চিন্তাধারায় ভারত-সংস্কৃতির 
সনাতন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল 
না। কিন্ত তাঁর যুক্তিবাদী শিশ্বৃন্দ সত্যের 
অন্বেষণে শেষ অবধি এই উত্তরাধিকারও লাভ 
করেছিলেন। তাই রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ও 
দেবেজ্্রনীথ-প্রবরধিত ব্রাহ্ষসমাজের উপনিষদিক 
চিন্তাধারাকে ডিবোজিও-শিত্তদের অনেকেই 
গ্রহণ করেছিলেন। রামতন্ লাহিড়ী, প্যাবীচাদ 


ডিরোজিও-প্রসঙ্গে 
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মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব_এ তিনজন তো ত্রাঙ্ধ- 
ধর্মেই দীক্ষিত হন। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কুষ্ণ- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খুষ্টধর্ গ্রহণ করেছিলেন 
বটে, কিন্তু তাদ্দের থুষ্টানী কোন সামাজিক বা 
আধিক পুরস্কার-প্রণোদিত নয়। বিশেষভাবে 
মহেশচন্দ্র ঘোঁষ প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন 
এবং ডিরোজিওর প্রভাবেই তিনি সৎ্পথে পরি- 
চালিত হন। ধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ততায় এব নিঙ্গস্ব 
অভিরুচি-অন্্যায়ী খুষ্টান হয়েছিলেন। তবে 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের 
উৎগীড়নও অনেকটা দায়ী । একথাও স্মরণীয়, 
ভিরোৌজিওর মৃত্যুর পরে মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমৌহন 
খুষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।১৭ পরবর্তী জীবনে 
রেঃ কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুর “ড় দর্শন- 
সংবাদ” লিখেছিলেন। 


বর্তমানে যখন শাসন-ব্যবস্থার সর্বস্তরেই 
চুরি ঘুষ এবং দায়িত্বহীনতার নিদর্শন দেখতে 
পাই, তখন একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় 
যে ডিরোজিও-ছাত্রেরা সেকালের লমাজ- 
জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে গ্রবেশ ক'রে সততার 
আদর্শ স্থাপন করেন। সত্য কথা যদি 
কলির তপন্তা হয়, তবে ডিরোজিও-শিস্বেরা 
আজীবন সে তপস্যা কারে গিয়েছেন। 
সেই সত্যেরই প্রেরণায় দেখা দিয়েছিল 
রামতঙগ লাহিড়ীর মতো! ঈশ্বরপরায়ণ ভক্কি- 
তন্ময় ব্যক্তিত্ব, তারাটাদ চক্রবর্তী ও রাম- 
গোপাল ঘোষের যতো নিক স্পষ্ট বক্তার রাঞ্জ- 
নৈতিক প্রজ্ঞা। স্বয়ং ভিরোজিও সতীদাহ 
নিধারণের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তার 
শিষ্কেরা নীলবিদ্রোহ, বিধবাবিবাহ, তথাকখিভ 
কালা আইন প্রভৃতি আন্দোলনে জনসাধারণের 
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মুখপাত্ররূপে শ্বদেশের প্রতি তাদের কর্তব্য 
স্থুলম্পন্ন ক'রে গেছেন 1১৬ 

উনিশ শতকের দ্বিতীঘার্ধে প্রাচীন ভারতীয় 
এতিহ্ব ও নবধুগের বিজ্ঞানযূলক দৃষ্টিতজীর 
সমস্থয়ে যে মননভূমি গড়ে উঠল--তার সঙ্গে 
ডিরোঁজিও-গোচীর চিস্তাধারার সম্পর্ক কত- 
খানি ?--এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় সত্যা- 
সন্ধানে যে আদর্শ ডিরোজিও-গোঠীর 
অস্তরে ছিল, সেই আদশই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হ'য়ে ক্রমে বাঙালী মনীষাকে 
শ্বদেশ ও বিশ্বের পংযোগসাধনে ব্যাপৃত 
করেছে। তাই ডিরোজিও-গোঠীর বিদ্রোহেই 
নব্যরের নব্জাগক্ঈণের অন্ততম প্রধান ইঙ্গিত 
নিহিত ছিল। অবশ্ঠ কেবলমীত্র এই একটি 
গোঠীর দ্বারাই বাঙালীর মনৌজগতের বিপ্লব 
মাধিত হয়নি এবং এই গোঠীর চিন্তাধারা 
অসঙ্গতিও প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিন্তু রাম- 
মোহন প্রমুখ মহারথীর! যখন সমগ্র দেশের বিশাল- 
তর পটভূমিতে সঞ্চরণশীল, তখন তরুণগুরদের 
জীবনে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মধ দিয়ে পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফলগুপণি জাতীয় চিত্তে 
সঞ্চারিত করার প্রধান কৃতিত্ব ডিরোজিওর। 
তাঁর শিল্পগ্রশিষ্েরাই তখন বাঙালী জাতির 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


ভবিষ্যৎ । কালের জোয়ারে তাঁদের প্রীথমিক 
মত্ততার কাঁহিনীগুনি অনায়াদে তেদে চলে 
গেছে, কিন্তু মুক্তমানমের যে পলিষাটি তীরা 
নতুন যুগের শিক্ষিতযানমে ছড়িয়ে গেলেন, 
পর্ব্তী! বাংল! সাহিত্যে তারই অপর্যাপ্ত ফসল। 


কিন্তু এই পাধনাঁর মুল্য তাদের দিতে হয়েছে 
লোকনিন্দা, সামাজিক অত্যাচার, ধনী ও 
পরাক্রাস্তদের বিরুদ্ধতাঁ সব কিছু সহ ক্র। 
তাঁর বদলে তার! সমীজকে দিয়েছেন যুক্তিবাঁদের 
প্রতি নিষ্ঠা, সত্য ও সত্তার প্রতি অনুরাগ, 
অন্ঠায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুর্জয় সাহম। 
এসব কিছুর মূলে যে তরুণ শিক্ষকের প্রেরণা 
ছিল, পার্ক ই্রাটের কবরখানায় ভার শেষ শখা। 
রয়েছে । বহুদিন অনাদৃত থাঁকার পর অবশেষে 
তার গুণমুগ্ধ কোন স্বদেশবাপী সেই শখ্যার উপর 
একখানি প্রস্তরলিপি স্থাপন করেন। বোঁধ করি, 
নিজের.এই নিরলঙ্কার শেষ শখ্যাটির কথ! ভেবেই 
একদা ডিবোৌজিও লিখেছিলেন £ 
শা) 211 12 901০0065166 10100 51560 1015 51060, 
০ ৮/279511776 70011210107 0706 9121] ৮900, 
10675) 77960118০0৮ 10) 

1006 00710 176901)5 5]121] 6000, 


70616, 176557 [71187100 80101551706 31211 টো, 
731161701) 56215 21006 006)7 17180)09 518115 10661) ১৭ 
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বঙ্গমাজ (পৃঃ ১১৯) 


১৭170670501 17,177 ৮ 106:0210--3150155-81 


শক্করের নিগুণব্রহ্মবাদ 


জ্রীতারকচন্দ্র রাঁয় 


শঙ্কর দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়া- 
ছেন, বরক্ষহ্থত্রের এবং শ্রীমদভগবদগীতারও 
ভাম্য লিখিয়াছেন। এই সকল ভাষ্কে তাহার 
দার্শনিক মত বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । তাহার দার্শনিক মত কেবলা দ্বৈতবাঁদ 
বা 'নিবিশেষাছৈতবাদ, নামে আখ্যাত। 
'নিহিশ্ে শব্দের অর্থ বিশ্ষহীন। শঙ্কব যে 
রঙ্ষাবাঁদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে জগতের 
বিশিষ্ট বস্তরনকলের স্থান নাই, বিশিষ্ট চৈতন্য- 
বিশিষ্ট (1091514081) জীবের স্থানও তাহাতে 
নাই। শঙ্করের ব্রদ্ষম অনস্ত, তিনি ,সাবিক 
কখনও তিনি সান্ত হন না, 
বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন না। তিনিই একমাত্র সতা; 
তিনি চিন্ন অন্য কোন৪ বস্র প্ররুত 
( পাঁরমাঁথিক ) অস্তিত্ব নাই। 'নানা'র অস্তিত্ব 
নাই, কেবল “এক'ই আছে। নানাত্বের যে 
বোধ হয়, তাহ অবিদ্যা হইতে উদ্ভুত, তাহ। 
মায়া (10591077), যাঁদুকবের যাঁছুব মতো তাহ! 
ভরান্তিমান্র। ইহাই  নিবিশেষ-অদ্বৈতবাদ, 
বিশেষহীন, দ্বৈত্তহীন, এক ও অদ্ধিতীয় নিগুণ 
ক্ষবাঁদ। শঙ্করের মতে ইহাই উপনিষৎসম্মত 
বরদ্মবাদ। উপনিষদে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ইহাই তাহার মত। 


বরক্ষস্থত্রের ধনু ভান্ত এ পর্যস্ত রচিত 

হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলগুলির সন্ধান 

এখনও পাওয়া খায় নাই! বৌধাঁয়ন-রচিত 

এক ভাষ্ব ছিল। তাহা অতি প্রাচীন। 

কথিত আছে, রামাহুজের ভান্ত বৌধায়নের 
$ 


11171561871) 


ভাস্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে ভাষ্য 
এখন পাওয়৷ যায় না। ব্রহ্ষস্ত্রের যতগুলি ভাষ্য 
আছে--শঙ্কর-ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্যেই 
নিবিশেষাদ্বৈতের সমর্থন নাই । বিশিষ্টাত্বৈতবাদী 
রামান্থজ এবং নিশ্বার্ক ব্রদ্ষের সবিশেষ রূপই 
স্বীকার করেন। মধধবাচার্য তো! পুরাপুরি দ্বৈত- 
বাদী; ব্র্ষের সহিত জীব্রে কোন্‌ প্রকার 
অভিন্নতা তিনি স্বীকার করেন না। 

শঙ্কর অসাধারণ মনীষার অধিকারী ছিলেন। 
মাত্র ৩২ বৎসর পরমামুর মধ্যে জগতের জান- 
ভাগারে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াঁছেন, 
তাহার পরিচয় পাইয়া আধুনিক বিদেশী 
পত্ডিতেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হুইয়াছেন। 
দর্শনের ইতিহাসে প্লেটো, আরিস্টটুল, স্পিনোজা, 
ক্যাণ্ট ও হেগেল ভিন্ন অন্য কাহারও মতের 
সহিত তাহার মতের তুলনা হয় না। তিনি ষে 
দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়! গিয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া 
তাহা ভারতীয় দার্শনিকগণের জ্ঞানের ক্ষুধা 
পরিতৃপ্ত করিয়া আমিতেছে। তাহার স্বকীয় 
দর্শনের আলোকেই তিনি ব্রহ্মন্তের ব্যাখা। 
করিয়াছেন। ব্রঙ্গস্থজে নিবিশেষাদ্বৈতবাদ খ্যাপিত 
হয় নাই, ইহাঁও অনেকের মত। এই মতের 
গ্রতাণেরও অভাব নাই । 


নিধিশেষ অতৈতবাদ প্রতিপাদনে শঙ্করের 
প্রধান অবলম্বন “অবি্া। অবিদ্ভা ও মায়! 
শবদ্বয় শঙ্কর অধিকাংশ স্থলে একই অর্থে বাবহার 
করিয়্াছেন। ছুই এক স্থলে অর্থের ভিন্রতাও 
দেখা যায়। অবিদ্া ও মায়া শব্দছ্য় উপনিষদে 


১৪৬ 


ও বেদদংহিতাতেও পাওয়া যায়-_কিন্তু শঙ্কর 
একটু নৃতন অর্থে শব্দছয়ের ব্যবহার করিমাছেন, 
শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে মায়াকে প্রকৃতি, এবং 
'মহেশ্বর? (্রক্ধ)-কে মায়ী (মায্মাধীশ ) বলা 
হইয়াছে । সেখানে মায়া অর্থে ঈশ্বরের শক্তি) 
উক্ত উপনিষদের প্রথমেই আছে £ 

তে ধ্যানযোগাঁচগতা অপশ্ঠন্‌ 


দেবাত্মশক্তিং স্গুণৈমিগুঢাম্‌।  ১)৩ 
তাহারা (খধিগণ ) ধ্যানযেগে শ্বপ্রণদ্বারা 
আচ্ছাদিত ঈশ্বরের আত্মশক্তি দর্শন করিয়া 
ছিলেন। এখানে শ্বিগুণ? শব্দের অর্থ সত্ত, রজঃ 
ও তমঃ রূপ ঈশ্বরের গুণ, অথবা ত্রহ্ম হইতে 
উদ্ভৃত বিষয়সমূহ | এই ত্রিগ্জণ (লু, রজঃ ও 
তম:) অথব| জাগতিক বস্ত্রপকলের অস্তরালে 
যে দেবাত্মশক্তি খধিগণ প্রত্যক্ষ করিঘাছিলেন, 
তাহাই "মায়া । শঙ্কর কিন্তু মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন 
বন্তর ব্যাবহারিক (10900179081) অস্তিত্ব হ্বীকাঁর 
করিলেও তাহাদের পারমাথিক সত্তা স্বীকার 
করেন নাই । কেননা তাহার মতে পরমার্থতঃ 
ব্রহ্মই একমাত্র বস্ক এবং সর্বব্যাপী ব্রঙ্গে এই জগৎ 
অশ্য্ত__অর্থাৎ জগতের অন্তরালে যে অক্ষর 
নিষ্কল পবিবর্তনহীন শ্র্ধ নিত্য বর্তমান, তাহাঁরই 
উপরিভাগে এই চঞ্চল নিত্য পরিবর্তনশীল 
বিনশ্বর জগৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিগড তাহার 
কোন অবাধিত অন্তিত্ব নাই। অবিদ্যাকে 
শঙ্কর 'অধ্যাপও বলিয়াছেন । ম্মতিরূপঃ পরত্র 
পূরবদৃষ্টাবভাপঃ, (পূর্বদৃষ্ট বস্তর অন্য স্থানে যে 
অবভান স্বতি হইতে হয়) বলিয়া অধ্যাসের 
ব্যাখ্যা করিয়া তিনি পরে বলিয়াছেন, এই 
লক্ষণযুক্ত অধ্যাঁসকে পণ্ডিতের] অবিদ্তাও বলেন ।” 
আরও বলিয়াছেন, “যেখানে অধ্যা হয়, সেখানে 
যাহাতে অধ্যাস হয়, ভাহার ( অধিষ্ঠানের ) 
সহিত অধ্যত্ত বিষয়ের ভেদ-অন্ুপলব্ধিবশতঃ 
ভ্রমই অধ্যাম। কাহারও কাহারও মতে 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--৩য় সংখা! 


অধিষ্ঠানভূত বস্ত্র বিপরীত ধর্ম-কল্পনাই অধ্যাস। 
বস্তুতঃ এক বস্তর অন্য ধর্মযুক্ত বস্তরূপে অবভাপই 
অধ্যাস। জগত্রুপে ব্রদ্ষের অবভাঁদ দেই 
জন্য অধ্যাস। 


কিন্ত কেন এবং কাঁহাঁর এই মিথ্যা জ্ঞান 
হয়? যিনি চিৎ ও আনন্দন্বরূপ নিশল ও 
নিবিক্প, দেশ ও কালের অতীত, এবং যিনি 
ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত নাই, সেই ব্রহ্ম কেন ও কাহার 
নিকট দেশ ও কালে অবস্থিত চঞ্চল অচেতন 
জগত্রূপে প্রতীয়মান হন? যিনি অথণ্ড ও 
নিষ্ষচল, কেন তিনি নান! ভাগে বিভক্ত নামরূপে 
খণ্ডিতরূপে দৃষ্ট হন? ইহার একটি উত্তর হইতে 
পাবে এই যে, আমাদের মন বুদ্ধি ও ইন্ট্রিষগণ 
এমনভাবে গঠিত যে তাহারা এক অনস্ত অখণ্ড 
বন্তকে ধরিতে পারে না, তাই অসীম অথপ্ত 
জগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে নামরূপে খণ্ডিত আকারে 
আমাদের গোচর হয়। আমাদের ইন্দরিগ্জের 
সম্মুখে যাঠা যাহা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে 
দেশ ও কাঁলের ছাঁচে ঢালিঘ়্া, তাহাদের দেশ 
ও কালের াচঘুক্ত বপই আমাদের ইন্দরিঘ্নগণ 
বুদ্ধিব সম্মুখে উপস্থাপিত করে এবং বুদ্ধি দেই- 
রূপেই তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়। ন্যায়ের 
(1081০) নিয়মান্তমারে তাঁহার্দিগকে বুঝিতে 
চেষ্টা করে। বুদ্ধির এই নৈয়াঘ়িক কাঠামো 
0০%1081 71596), এবং ইঙ্জ্রিয়গণের সম্যক 
দর্শনের অপটুতাই আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের 
মূলে বর্তমান। চক্ষুর দৌোষবশতঃ যেমন রজ্জব 
সর্পরূপে এবং এক চক্র ছিচন্ত্ররূপে প্রতিভাত 
হয়, তেমনই আমাঁদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির স্বাভা- 
বিক অপটুতাবশতঃ এক অখণ্ড বস্তকে আমরা 
খণ্ডিত আকারে দেখিতে পাই । ফরাঁপী দার্শ 
নিক বার্গস' বলিয়াছেন যে, প্রাণের অভিব্যক্তি- 
ক্রমে বুদ্ধি আবিভূতি হইয়াছিল--জড়ের বিরুদ্ধে 
সংখ্রামে প্রাণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত, 
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সত্যের আবিষার বৃদ্ধির (17769110০8) প্রয়ো- 
জনের বাহিরে । তাই বুদ্ধি এক অবিশ্রাম- 
গতিমান বস্তকে গতিহীন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া স্বীয় কার্য সম্পাদন করে। 

আমরা জগতের যে রূপ প্রত্যক্ষ করি, 
তাহা ঘে তাহার সত্য রূপ নহে--আধুনিক 
বিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিয়াছে । জড়ের 
উপাদাঁনবপে বিজ্ঞান যে প্রোটন, ইলেক্ট্রন 
ও নিউট্রন আবিফ্ষার করিয়াছে, তাহারা 
স্পন্দনে প্রকাশিত শক্তির বিভিন্ন অবস্থা 
ভিন্ন আর কিছুই নতে। কিন্তু জড বস 
মান্ষের গোঁচর হয় স্কুল নিবেট ও দেশে 
বিস্তৃত রূপে । যে বস্তকে আমরা বদ্ধহীন নিরেট 
পে দোখ তাহ।র মধ্যে অধিকাংশ স্থানই শূন্য । 
মৌরজগতের অতি অল্প মাত্র স্থান সুর্য ও তাহার 
চতুর্দিকে ঘর্ণায়মান গ্রহগণ এবং গ্রহদিগের 
চড়ুদ্দিকে ঘুর্ণায়মান উপগ্রহগণ কতৃকি অধ্যুষিত, 
অবশিষ্ট স্থান শূন্য । তেমনি প্রত্যেক "জড় বন্ 
যে ঘে পরমাণুর সমবাঁয়ে গঠিত, তাঁহাদের মধ্যস্থ 
অতি অল্পমাত্র স্থান প্রে।টন ও ইলেক্টন কতকি 
অধ্যুষিত, অবশিষ্ট সমস্ত স্থান শূন্য। আর 
প্রোটন বা ইলেক্ট্রনও স্ুল জড়কণা নহে, 
তাঁহীব। শক্তির স্পন্দন মাত্র ; স্তরাং জড়জগতেন 
যেবপ আমাদের ইজ্জ্িয়গোচর, তাহা তাহার 
স্তা রূপ নহে, তাহা মিথ্যা? । শক্তিই সত্য, 
শক্তিই প্রকৃতি, তাহাই ত্রদ্ের মায়া। স্থৃতরাং 
জগৎ অর্থাৎজগতের অন্থৃভূত রূপ মিথ্যা । শঙ্গরের 
মহিত এখানে বিজ্ঞানের বিরোধ নাই। 

শঙ্কর জড়জগৎকে ব্রন্দে অধ্যত্ত বলিয়াছেন, 
তাহাকে আকাশকুস্থমের মতো কল্পনা বলেন 
নাই। ব্রন্ষেযে নাষ-রূপ অধ্যস্ত হয়, তাহাই 
দডক্রগ্ড তাহা মিথ্যা । ভাহাঁও আবার একান্ত 
মিথ্যা নহে। তাহার যে ব্যাবহাঁরিক অস্তিত্ব 
আছে, তাহা শঙ্কর বলিয়াছেন। নামরূপ- 


শঙ্করের নিগুিতরক্ষবাদ 
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ংবলিত জড়জগৎ “সৎ নহে, ত্রিকালে সত্য 
নহে, তাহা নশ্বর্‌--তাহার পারম[থিক অস্তিত্ব 
নাই, ইহাই শঙ্করের মত। কিন্তু এখানে 
নাঁম-রূপের অন্তরালে ব্রহ্ম বর্তমান! নাম-বূপ 
ব্রদ্দের ছদ্মবেশ। 

কিন্তু জীব? শস্করের মতে অস্ত:করণ 
(মন, বুদ্ধি ও অহংকার )-উপা প্রযুক্ত ব্র্থই জীব। 
উপাধির নাশ হইলে ব্রন্মই থাকেন স্ব-স্বরূপে। 
রঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জীবের নাই। “জীবে! 
ব্রদ্দৈব, নাপরঃ।” 

কিন্ত ত্রন্ধ ভিন্ন অন্য কোনও বস্বর অস্তিত্ব 
যদি না থাকে, তাহা হইলে সিপার্পি আসে 
কোথা হইতে? শঙ্কব বলেন উপাপ্দি 'অবিদ্যা- 
প্রত্যুপস্থপিতঃ-_অর্থাৎ অবিদ্যা কতৃ্কি উৎপন্ন। 
মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয় সকলই অবিদ্যা- 
জাত_ তাহাদের অবাধিত সত্তা! বা পারমাথধিক 
অস্তিত্ব নাই, তাহারা বিনশ্বর--চিরকাল থাকে 
না। বিদ্যার উদ্‌ভবের সঙ্গে তাহারা বিন হয়। 
স্থতরাৎ মন-বুদ্দিঅহংকান সমন্বিত জীবের 
অস্তিত্ব থাকে ততদিন, যতদিন অধিগ্যার নাশ 
না হয়। জীবের অবিদ্ধার নাশ হইলে বহি- 
জগতে প্রতীয়মান জড়জগতের সহিত অস্ত- 
জিতে প্রতীয়মান খণ্ড জ্ঞানেরও নাশ হয়, তখন 
বাহজগতের ও অন্তর্জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মই 
অবশিষ্ট থাঁকেন। ব্রঙ্গ “একমেবাদ্বিতীয়ম্ত। 
প্রত্যেক জীব তাহার জীবত্ব-জ্ঞান ব্রদ্ম-সমূত্রে 
অবিদ্যা-বুদ্বুদ্রূপে উখ্িত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু বিনশ্বর হইলেও এই অবিদ্যা-বুদ্বুদেরও 
এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। 

স্্টি-প্রবাহ অনাদি-_অর্থাৎ ব্রদ্গে জগতের 
অধ্যান অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । 
অধ্যাস অর্থাৎ জগতের মিথ্যাপ্রতীতি হয় 
জীবের; জীবও অনাদি, অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্তকাল 
ধরিয়া অত্তঃকরণ-ূপ অবিস্তা-প্রত্যুপস্থাপিত 
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উপাধি সহযোগে জীবরূপে প্রকাশিত হইতে- 
ছেন। এই অবিদ্যার আশ্রঘ্র কি? পূর্ণ- 
জ্ঞানম্বরুূপ ব্রন্ধে অবিদ্ার অবস্থান অসম্ভব, যেষন 
সথর্যে অদ্ধকাঁর অসম্ভব। অবিদ্যা ব্যতীত জীবের 
উদ্ভবও অসম্ভব। ব্রহ্গস্ত্রের ২য় অধ্যায়, ৩য় 
পাঁদের ৩০নং স্তরের ভান্তে শঙ্কর বলিয়াছেন : 
শ্যাধদেব চায়ং বুদ্ধ'াপাধিসন্বদ্ধঃ তাবদেব অন্ত জীবন্ত 
জীবন্বং সংসারিত্বং চ। পরমার্থতন্ত ন জীযো নাম বৃদ্ধ 
পাবিলরিকল্টিত-রপ-বাতিরেকেণ অন্তি। ন হি নিত্যসুক্ত- 
স্বর়াপাৎ সর্ংজ্ঞাৎ ঈশ্বরীৎ অগ্ভঃ চেতনধাতুঃ দ্বিতীয়ঃ বেদাস্তার্থ- 
নিরাপণায়াম্‌ উপলঙ্ত্যতে ।' 
অর্থাৎ যে পর্যন্ত বুদ্ধিন্নপ উপধির সহিত 
সন্বদ্ধ থাকে, সেই পর্যন্ত জীবেন্ন জীবত্ব ও 
'সারিত্ব। পারমাথিক দৃষ্টিতে বুদ্ধিবপ উপাঁধি 
দ্বার কল্পিত জীবত্ব ব্যতীত জীব নামক কিছুর 
অস্তিত্ব নাই। নিত্যমুক্ত-স্বরূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 
হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোনও চেতন বস্ত 
বেদান্তের অর্থনিবূপণে পাওয়া যায় না। যে 
বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা জীবত্ব কল্পিত, অবিদ্যা 
কতৃক তাহ! প্রত্যুপস্থাপিত হইবার পূর্বে জীবের 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব 
অবিদ্বা্ধ আশ্রয় হইতে পারে নাঁ। অবিগ্ঠ। যদি 
সত্য হয়, এবং জীব ওও ব্রন্মের কেহই যদি 
তাহার আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে অবিগ্যাকে 


উদ্বোধন 
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একটি স্বতন্ত্র ব্ত বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্বর অস্তিত্ব শঙ্কর স্বীকার করেন না। 

ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য কোন চেতন ধাতু 
যদি না থাকে (যাহা শঙ্কর বলিয়াছেন), তাহা 
হইলে জীবের যে জ্ঞান, তাহা ভ্রাস্ত জ্ঞান 
হইলেও ঈশ্বরেরই জ্ঞান! কেন না জ্ঞান 
চেতন পদার্থেরই ধর্খ। কিন্তু শঙ্কর বলিয়া 
ছেন (২১১৪) 

অবিষ্াত্মক-উপাধি-পরিচ্ছেদাপেক্ষম্‌ এব ঈশ্বরহ্য ঈশ্বরতং 
সরবজ্ত্থং সবশিক্তিত্বং চ। ন পরমার্থত: বিদায়! অপান্ত- 
সবেপাধি-্বূণে আত্মনি ঈশিতৃ-ঈশিতব্য-সর্বজত্বাদিব্যবহারঃ 
উপপগ্তে। 

--অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্ব- 
শক্তিত্ব অনিষ্'ত্ক উপাপিসীঁপেক্ষ । পারমাথিক 
দৃষ্টিতে বিদ্যা কতৃক অপদারিত-সর্বোপাঁধি আত্মা 
নিয়ন্তা, নিয়ম্য, সর্বজ্ঞত্বাদি ভাব কিছুই নাই। 
অপগত-দর্বোপাধি আত্মই ব্রহ্ম । শঙ্কর বলেন, 
আত্মায় সর্বজ্ঞতব ঈশ্ববত্ব প্রভৃতি নাই । স্থতরাং 
সবজ্ঞ সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরও জীবেরই মতো অবিদ্যা- 
কৃলিত। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সকলই ঘদি অবিদ্যা- 
কল্পিত হয়, তাহ! হইলে সে অবিদ্যাকে ত্রন্মেরই 
অবিদ্ভা বলিতে হয়। নতুবা তাহাকে দ্বিতীয় 
স্বতন্ত্র বস্ত বলিতে হয়। কিন্তু ব্রদ্মাতিরিক্ত 
দ্বিতীয় বস্ত শাই। | আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ] 


কামারপুকুর 


[ সঙ্গীত £ বেহাগ- ত্রিতাল ] 
স্বামী অলোকানন্দ 


কাঁমারপুকুর--বল আর ক দূর? 
ব্যাকুল পরাণ মোর দর্শন আশে, 
চরণ চলে না আর দুরপথ-ক্লেশে, 
শ্রবণে বাজিছে মোর এই শুধু সথর, 
'বিঘুবীর গরদাধর হাল্বারপুকুর' ॥ 


নাহি মৌর অন্রাগ সাঁধন-ভজনে, 
বিবেক-বৈবাগ্য নাই বঞ্চিত পরাণে, 
নিজগুণে কপা করি দেহ দরশন, 
জন্ম মফল কর এই আকিঞ্চন, 
হৃদয়ে ধ্বনিছে মোর এই শুধু স্থর, 
'িঘুবীর গদ/ধর কামারপুকুর ॥ 


রামায়ণ-প্রসঙ্গ 


[ তৃতীয় প্রবন্ধ-_-বনগমন ] 
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 


বাঁমায়ণে অধোধ্যাকাঁণ্ডে রামের ব্নগমন 
বণিত হইয়াছে । সে কাহিনী করণ ও চিত্র 
ম্পশী । ঘটন। কিঞ্চিৎ আকন্মিক, কিন্তু কাব্যের 
গতি এত সহজ ও সাবলীল যে, কোথাও 
অসঙ্গতি দেখ| যায় না। দশরথ ও কৌশল্যার 
বিলাপ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে পুনরাবৃত্তি 
দোষ দৃষ্ট হয়। মনে হয়, পরে এগুলি দংযোজনা 
করিয়া কাব্যের আকার বুদ্ধি করা হইয়াঁছে। 
বামচন্দ্রের রাঁজ্যাভিষেক উপলক্ষে সমৃদ্ধ নগরী 
অযোধ্যার লৌন্দরধ-সম্ভার ও রামের বনগমন 
মংবাদে উহার মান বিষাদ উভয় চিত্রই সুন্দর । 
রাজপরিবারের সব চবিত্রগুলিই এই অধ্যায়ে 
নি নিজ বৈশিষ্ট্ে সমুজ্জল। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় 
পুত্রের বনগমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অসহায় বৃদ্ধ দশরথের 
কাতরতা, কৌশল্য(র করুণ বিলাপ, রামের প্রতি 
অন্যায় আচরণের বিক্দ্ধে লক্ষণের ক্রোধ, 
কৈকেয়ীর নির্মম আচরণ, প্রজাবর্গের আকুল 
শোকোচ্ছাস প্রভৃতি স্বাভীবিকভাবে ফুটিয়া 
উঠিযাছে। আবার যে আদর্শগুলি যুগ যুগ 
ধরিয়া ভারতবর্ষের নরনারীর চিত্ত আকষ্ট করিয়া 
অনুপ্রেরণা দিগ্মাছে, রামচন্দজ্রের দেই অপূর্ব 
মত্যনিষ্ঠা ও পিতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষণের 
অতুলনীয় ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার দৃঢ়তা ও পাতিব্রত্য 
অতি নিপুণভানে আস্কত হইয়াছে। 

রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঠচত্র মাসে। 
কয়েক বত্সর স্থখে অতিবাহিত হইলে বর 
ঘুরিয়া পুনরায় পুষ্পিত-কানন সমস্থিত শুভ চৈত্র 
মাদ আদিল। বৃদ্ধদশরথ অমাত্যবর্গের সহিত 
পরামর্শ করিয়! শ্রীবামচন্্রকে যৌবরাজ্যে 


অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। অভিষেকের 
দিন বড় তাড়াতাড়ি স্থির হইয়াছিল। যেরাত্রে 
নানাবপ অশুভ স্বপ্র দর্শন করিয়া দশরথ বিচলিত 
হন,তাহার পরদিনই তিনি রামের অভিষেক 
স্থদ্ধে অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করেন। 
জ্যোভিষিবর্গ যখন বলিলেন, পরদিবস পুষ্য 
নক্ষত্রে সময় শুভ, তখন কাঁল বিলম্ব না করিয়া 
এদদিনই অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ভরত 
তখন শক্রত্র-সহ মাতুলালয়ে ছিলেন। এ পধ্স্ত 
তাহার আচরণে রামের প্রতি প্রতিকূলভাঁব দেখা 
নাযাইলেও ভরত হইতে রামের বিদ্ধ ঘটিবার 
আশঙ্কা দশরথের মনে জাগিয়াছিল। কার্ণ, 
আরামচন্দ্রকে অভিষেকের সংবাদ-প্রদানকাঁলে 
তিনি বলিয়।ছিলেন, ভবতের বিদেশে অবস্থান- 
কালেই রামেব অভিষেকক্রিয়া অনুষ্টিত হওয়] 
বাঞ্ছনীয় । 

রামের অভিষেক-বার্তা ঘোষিত হইবামাত্র 
সমগ্র রাজধাশী বিচিত্র উৎসব-সজ্জ! ধারণ করিল। 
আনন্দোৎ্সব-মত্ত নাগরিকগণ কল্পনাও করিতে 
পারে নাই যে, রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত হ্য 
বিষাদে পরিণত হইবে। 

ফেদ্দিন রামের বাঁজ্যাভিষেক-বার্তা ঘোধিত 
হইল, সেদিন ঘেন দৈববশে পরিচালিত হইয়্াই 
কৈকেন্দীর অন্যতম পরিচারিকা মস্থরা রাজ- 
প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিল। তারপর 
চতু্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগরীর উৎসব-সজ্ঞা 
দর্শনে বিস্মিত হুইয়। একজন ধাত্রীকে প্রশ্ব কৰি! 
জানিল, পরদিবন রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 
সমগ্র পুরবাসী আনন্দে মগ্ন। তখন ঈধাপরায়ণা 


১৫০ 
মন্থরা জুদ্ধ। হইন| দ্রত্ব অব্তরণপুর্বক একেবারে 
কৈকেয়ীর শনকক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, 
উত্তি্ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং তে ঘোরমাগতম্‌। 
সমুপপুতমাতআ্মানং ছুর্তগে নাববুধ্যসে ॥? 

-মৃটে, উঠ, এখনও কেন শগন করিয়া আছ? 
তোমার ভীষণ বিপদ সমূপস্থিত। হে ছূর্ভগে, 
তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তুমি ছুর্শা গন্ত | 

রামের বনবাদ ও রামশীতার সমগ্র ছুঃখের 
কারণ মন্থর] ও টৈককেমী। কৈকেধী-চবিক্র 
নিন্দিত। কৌশল্যা, কৈকেমী ও স্থষিত্রা_ 
দশরথের এই তিন মহিষীর চরিত্রের যথাযথ 
বর্ণনা সংক্ষেপে ভরতের উত্তিতে পাওয়া ঘায়। 
রামের বনগমন ও দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে 
আনয়ন করিবার জন্য অমাত্যগণ প্রেরিত দূত্তকে 
অযোধ্যার সকলের কুশল-প্রশ্ন করিতে গিয়া 
ভরত বলিয়াছিলেন, 
কিচ্চিনহ্বা কুশলিনী কৌশল্া। ধর্মচ।িণী । 
মাত। রামস্তয ধর্মজ্ঞ। ভব ব্রতপরায়ণ! ॥ 
কচ্চিৎ স্মিত ধর্মজ্ঞা লক্ণং ঘ| ব্যঙগায়ত। 
শক্রত্বঞ্চ মহাত্মানমরোগা চাপি মধ্যমা ॥ 
আম্মকার্ধপরা চগ্ড ক্রোধনা নিত্যগবিতা। 
কৈকেয়ী চাঁপি মে মাতা কচ্চিৎ কুশলিণী দৃঢম্‌॥” 
_-ভতৃ্রত-পরায়ণা, ধর্মচাঁপ্ণী, ধর্মজ্ঞা, ব।মজননী 
কৌশল্যা কুশলে আছেন তো? ঘিনি মহাত্মা 
লক্ষণ ও শক্রপ্নকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ধর্মজ্ঞ, 
মধ্যমা মাতা স্ুমিত্রা ও নীরোগ অবস্থায় আছেন 
তো? আর স্বকার্ধনীধনপরীয়ণা, উগ্রন্ভ।বা, 
ক্রোধশীলা, নিত্যগবিতা আমার মাঁতা কৈকেয়ী 
স্থির কুশলসম্পন্না কি? 

লক্ষ্য করিবার ব্ষিয়, ধর্মজ্ঞা কথাটি কৈকেমীর 
সন্ধে একেবারেই প্রযুক্ত হয় নাই । কৈকেমী 
সুন্দরী, উগ্রন্বভাবা, ক্রোর্পরারণা, দশরথের 
প্রণয়ভাগিনী বলিয়। সৌভাগ্যমদে গহিতা, কিন্ত 
রামের প্রতি অতীব নেহসম্পন্না। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


মস্থরা কৈকেঘীকে রামের রাজ্যাভিযেকের 
সংবাদ প্রদানান্তে দশরথের প্রতি অশেষ কটুক্তি 
করিয়া রামের প্রতি তাহার চিত্ত বিমুখ করিবার 
জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিলেও প্রত্যুত্তরে কিন 
কৈকেয়ী একখানি সুন্দর আভরণ নিজ গাত্র 
হইতে উন্মোচন করিয়া মন্থরাকে উপহার 
দিয়া বলিলেন, 
'ন্থবে, ঘৎ ত্বয়া মে প্রিয়মাখ্যাতমীপ্সিতম্‌। 
তদিদং প্রীতিদানং তে গ্রীত্য। ভূয়! দদাঁমি তে॥ 
রামে বা ভরতে বাপি বিশেষে নান্তি কশ্চন। 
তস্মাৎ্ প্রিয়ং মে যদ্রমং রাজা রাজ্যেহভিযেক্ষাতি )" 
_মস্থরে, তুমি আজ আমার নিকট যে অভীষ্ট 
প্রিয়বার্তা নিবেদন করিলে, তাহার জন্য তোমার 
প্রতি গ্রীভিবশতঃ পুনরাম আমি তোমাকে 
এই গ্রীতিদাঁন প্রদীন করিতেছি । বাম ৪ 
ভরতের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। রাজা 
রামকে অভিষিক্ত করিবেন, এ সংবাদ 
আমান নিকট প্রিয় |? 

কৈকেমীর দৃঢ় বিশ্বান ছিল, বাঁম হইতে 
কাহারও অকল্যাণ হইতে পাবে না। বাঁমের 
প্রতি তাহার স্সেহপূর্ণ চিত্তকে বিমুখ কর! মন্থরার 
পক্ষে সহজদসাধ্য হয় নাই | অবশেষে মস্থরা কৈকে- 
য়ীর উদ্দেস্তে দুইটি মোক্ষম বাণ নিক্ষেপ কবিল। 
রামচন্দ্র একবার রাঁজসিংহাসনে আরে।হণ করিলে 
অযোধ্যার রাজবংশ খামের পুত্রপৌত্রাদির অঙ্ক 
গামী হইবে। ভরতের বংশ কখনই রাজত্ব 
করিতে পানিবে না! দ্বিতীয়তঃ সৌভাগামদে 
মন্ত কৈকেয়ী ইতিপূর্বে কৌশল্যাকে যে অব- 
মাননা করিয়াছেন, বাঁজমাতা হইয়া কৌশল্যা 
কি তাহার প্রতিশোধ লইবেন না? 

মন্থরার এ অস্ত্র অবার্থ। বংশাজক্রমে প্রিয় 
পুত্রের বাজাচ্যুতি ও সপত্বীর সৌত।গ্যোদয়ের 
চিন্তা কৈকেয়ীর সমগ্র চিত অধিকারপূর্বক 
বহুবিধ কাল্পনিক দুঃখের কৃষ্টি করিয়| রামের 


চৈত্র, ১৩৬৬] 


প্রতি স্ত্েহশূন্ত করিল। তখন মনে হইল মন্থরর 
দকল পরামর্শ ই হিতকর ও যুক্তিসঙ্গত | কৈকেয়ীর 
চিন্ত রূপে প্রভাবিত করিয়া মস্থরা উদ্দেশ্ট সিদ্ধির 
উপায় নির্দেশ করিল। পূর্বে একবার সংগ্রামে 
ক্তবিক্ষত হইয়া রাজা দশরথ কৈকেম়ীর পরি 
চায় আরোগ্লাভপুর্বক প্রীত হইয়া! তাহাকে 
চটি বর প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলেন । 
মন্থবা যুক্তি দিল, এ বরছয় প্রার্থন কনিনাঁর ইহাই 
উপণুক্ত সমঘ_এক বরে ভরতের বাঁজ্যাভিবেক, 
অন্ধ ববে রামের চতুর্দশ বসর নির্বানন। 

অতঃপর দশরথের কাতর অনুনয়, ভংপলা 
আবেদন সমস্তই ব্যর্থ হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
কৈকেধযী বলিলেন, 
'যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোপি বনং রামহ বিস্জর়্ | 

হরতঞ্ধচাপি মে পুত্রং যৌবধজ্যেভিষেচয় |" 

-যদি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তবে রাঁমকে 
বনে প্রেরণ করিয়া আমীর পুত্রকে যৌবরাজ্ 
অভিষিক্ত করুন। 

বাজ্যাভিষেকের সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পর 
হইতে পুবোহিতবর্গের নির্দেশান্টসানে শ্রীরামচন্্র 
মীতার সহিত নাঁনারূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়ান্ু্ঠানে রত 
ভিলেন) রাত্রি প্রভীত হইলে পিতার আহবানে 
ভাহার সমীপে আগমন করিয়া কৈকেয়ীর 
মুখ হইতে তিনি নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। 
কিন্ত রামের নিকট কি এ সংবাদ সত্যই নিদারুণ 
ছিল? ৈকেয়ীর নির্দেশ শুনিবামাত্র তিনি 
ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 

এবমস্ত নিবৎস্তাঁমি বনে চীরজটাধরঃ | 

চতুর্দশৈব বর্ধাণি প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্‌ পিতুঃ ॥” 
তাহাই হউক, বন্ধল ও জটাধারী হইয়া 
আমি পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত চতুর্দশ 
বৎসরই বনে বাদ করিব। 

তৎক্ষণাৎ তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ 
করিয়া বনগমনে সংকল্প করিলেন। একবারও 


রাষায়ণ-প্রসজ 


১৫৯ 


কোন প্রশ্ন তুলিলেন না, বৃদ্ধ পিতাঁকে দোষা- 
রোঁপ করিলেন নী, কৈকেক়্ীকে অপ্রিয়বাঁক্য 
বলিলেন মা। শ্রীশামচন্দ্রের এই অপূর্ব ত্যাগ 
সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। পাঁধিব 
শ্রেঠ স্থগপম্পদ্‌ রাজৈশ্্ষ। নব্পরিণীতা পত্বী 
সমস্তই মুহূর্তমধ্যে পরিত্যাগে প্রস্থত হইলেন। 
লঙ্মণ ও নীতা শে তাহার অন্গগমন করিবেন, 
তাল তিনি চিন্তাও করেন নাই; এবং পরে 
সর্বতোভাবে তাহাদের নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা 
করিযাছিলেন। কোন কোন আধুনিক যুক্তি- 
বাদীর চক্ষে হয়তে। এই ত্যাগ মহত, বলিয়া 
স্বীকৃত হইবে নাঁ। তীহাপা প্রশ্ন ভুলিষেন_ 
স্বীধশীভূত বৃদ্ধ পিতীর কথায় রাজ/পালনের 
ও স্বীয় জননী ও পত্ৰীর প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার 
করা কি সঙ্গত হইঘাছিল? ন্ঠাধ্য অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হওয়া কি বুদ্ধিমতাঁর পরিচয়? 
যুক্তির অভাব সে যুগেও দেখা যায় নাই। 
কৌশল্যা ও লক্ষণ দশবখেন উদ্দেস্টে ক্রোধ 
প্রকাশ এবং কৈকেফ়ীর উদ্দেশ্তে কর্ষশবাক্ 
প্রযোগ করিথা রামচন্জরের রাজ্য পরিত্যাগ ও 
বনগযনের বিপক্ষে সবপ্রকাঁর যুক্তিই প্রদর্শন 
কখিয়াছিলেন। বামচন্দ্র কিন্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হন মাই। আব পাথিৰ সম্পদ্‌ তুচ্ছ করিয়] 
বনবামের মহত ছুঃখ প্রপন্নচিত্তে বরণ করিয়া 
ছিলেন বলিয়াই না আজ পর্যন্ত ভারতবাঁসীর 
হৃদয়ে রামচন্দ্রের মহিমা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে ! ভক্ত- 

হনয় তাই শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছেন, 

প্রসনতাং যা ন গতাঁভিষেকত- 

তথা ন মন্ত্রৌ বনবাঁসদুঃখতঃ। 
মুখানুজভ্ী রঘুনন্দনস্থয মে 
সদাস্ত সা মঞ্জুলমঙ্গল প্রদা ॥+ 


--রঘুনন্দনের মুখক মলের ষে শ্রী রাজ্যাভিষেকেও 
প্রফুললভাব ধারণ করে নাই, এবং বনবাসের দুঃখেও 


১৫২ 


যাহা সান হয় নাই, সেই মুখশ্র/ আমাকে সর্বদা 
মঙ্গল প্রদান করুক। 

শ্রীরামচন্্রের মহৎ, বিশাল হৃদয় সকলের 
প্রতি প্রেম ও ক্ষমায় পূর্ণ । দশরথ ও কৌশল্যা 
হইতে আরস্ত করিয়া রাজাস্তঃপুরের মধ্যে এমন 
কেহ ছিলেন না, যিনি কৈকেয়ীকে অভিমম্পাত 
না করিয়াছেন। এমনকি, যে প্রিয় পুত্রের 
বাজ্যলাভের কামনায় কৈকেয়ী হিতাহিত জ্ঞান- 
শূন্য হইয়াছিলেন, দেই ভরতও জননীকে ক্ষমা 
করেন নাই। অযোধ্যার প্রজ্জাবর্গ সকলেই 
কৈকেয়ীর প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহার আচরণের 
নিন্দা করিমাছেন। একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের মুখ 
দিয়! কখনও তীঁহাব উদ্দেশ্তে বিরূপ বাক্য নির্গত 
হয় নাই। রাম তাহার আকস্মিক ভাগ্য 
পরিবর্তনের জন্ত দাঁদ্রী করিয়াছিলেন দৈবকে ; 
লক্ষণের ক্রোধপূর্ণ উক্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন, 
“কৈকেয়ী তু প্ররুত্যৈব সদা মাং প্রতি বসলা। 
সত্য মৎপরিপীড়ার্থ, বলাঁদ্দৈবেন মোহিতা ॥ 
-আমার প্রতি শ্বভাবতই সর্বদ। স্রেহসম্পন্ন। 
কৈকেয়ীকে নিশ্চয়ই দৈব আমার ছুঃখ বিধানের 
নিমিত্ত বলপৃৰক মোহিত করিয়াছে । 

মহাপুক্ষষগণের চবিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য । 
মানবের দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, তাহাদিগের চিত্তে 
ক্রোধ সঞ্চার করে না। বরং তাহাদের প্রতি 
অন্থকম্পায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া! উঠে। ইহ কি তাঁহা- 
দের আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবাঁৰ পরিচয় নয়? 


রামের বনগমনের সংবাদ শ্রণে অন্তঃপুরে 
সকলের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, 
মহাকবি তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 
লক্ষণ সর্বদা বাষের অনুগত। রামের প্রতি 
বনবাদের নির্দেশ তাহার এত অপঙ্গত ও অন্যায় 
বলিয়া যনে হইয়াছিল যে, নানীরপ যুক্তি দিয়া 
পরিশেষে বলপূর্বক বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়! 
বামকে রাজপদে অধিষ্টিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ব-_-৩য় সংখ্যা 


কিন্তু যখন দেখিলেন, বনগমনে রাঁম দৃঢ় সংকল্প, 
তখন প্রক্কৃত কর্তব্য নির্ধারণে তাহার বিল 
হইল না| রামের সহিত তিনিও বনে বাঁস 
করিবেন। রাম-পরিত্যক্ত রাঁজপুরীতে বাদ 
তাহার পক্ষে অসম্ভব) গ্ররামচন্ত্রের গ্রতি 
তাহার আনুগত্য আদরশস্থানীয় । 

রাম যখন তাঁহার বনগমন-বার্তা কৌশল্যাকে 
নিব্দেন করিতে গেলেন, শুরুবস্থপরিহিতা, 
প্রযত্ববতী, উপবাসাদিপূর্ক সংযতচিত্তা, ব্রত- 
ধারিণী কৌশল্য। তথন পুত্রের কল্যাণ-কামনায় 
দেবতাগণের পৃজায় নিরতা ছিলেন । কৌশল্যান 
মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতীয় নারীর সাক্ষাং 
পাই_-খে নারী পতিক্রতা, পুত্রবৎসলা, সর্বদা 
ব্রত উপবাস ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রত, দ্রেব- 
পরায়ণা, কল্যাণমঘ্রী। রামের বনগমন সংবাদে 
শোকে কাতর হইয়া তিনি ব্লিয়াছিলেন, 
নি প্রাপ্তপূর্বৎ কল্যাণৎ ময়া পতিপরি গ্রহাৎ। 
আশংসতং মে স্থচিরং তত্তোহপি প্রাপু যামিতি॥ 
তদছ্া বিফলীভূতং মম রাম বিচিন্তিতম্‌। 
ছুংখানামেব পুত্রাহং বিহিতা ত্যন্থভাগিনী )? 
পূর্বে আমি পতির নিকট সথখলীভ করি নাই। 
চিরকাল প্রত্যাশা করিয়াছি, তোমা হইতেই 
স্থখলাভ করিব। রাষ, অগ্য আমার স্থখেব 
নকল চিন্তা বিফল হইল। বংস, বিধাত! 
আমাকে অপরিসীম ছুঃখভাগিনী করিয়াই কষ্টি 
করিয়াছেন । 


কৌশল্যাকে কোন প্রকারে আশ্বস্ত করির়। 
রাম সীতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন । 

নীতা চরিত্র বাস্তবিকই অতুলশীয়। শীতা 
ও সাবিত্রীর পাতিত্রত্যই সমধিক কীপ্তিত; কিন্ত 
তেজ, সাহ, দৃঢ়তা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা ও 
কি তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়? সীতা 
রাষের যোগ্য পত্বী। রামের বনবাস-গমনের 
মংকল্প জানিয্কা তৎক্ষণাৎ তিনি রামের অন্গমনে 


চৈত্র, ১৩৬৬ ] 


প্রস্তুত হইলেন। একবারও যুক্তি প্রদর্শন করিয়] 
নলিলেন না ষে, রামের বনগমন সঙ্গত নহে। 
তাহার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্ত আপাতদৃষ্টিতে 
থাহারা দায়ী, তাহাদের উপর একবারও 
দোমারোপ করিলেন না! ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
পাতিত্রত্য-আদর্শের অভাব নাই। সীতা কেবল 
পতিব্রভাই নহেন, তাহার চবিত্রের মাধুর্য ও 
অপরিমীয় ক্ষমার তুলনা নাই । তিনি রাজকন্যা, 
বাছবধৃ-আবালা রাজপ্রাসাদে স্বখৈশ্বর্ষে 
গ্রতিপালিতা। কত অনায়াদে তিনি বনবাঁপের 
প্রেশ স্বীকারে প্রস্তুত হইলেন! বনব!স সগ্ধদ্ধে 
দে তাহার কোনরূপ ধাঁরণ। ছিল না, তাহা বলা 
ঘাঘনা। কারণ বাঁ বনবাসের দুঃখনমৃহ বর্ণনা 
কৰিলে উভভরে তিনি বলিয়াছিলেন, 
'কহায়ৈর ময়! সর্বে বনদোযাঃ শ্রাতী: পুবা। 
ভিক্ষৃক্যাঃ সাধুবৃত্তায়াঃ কথযস্ত্যা পিতুগৃহে ॥” 
_পূর্বে পিডৃগুহে কন্াবস্থায় অবস্থানকালে আমি 
দাপুচরিত কোন তাপমীর নিকট কথা প্রপঞ্জরে বন- 
বাপের সমস্ত দোষ ( ছুঃখ ) শ্রবণ করিয়াছিলাম | 
সীতার একাস্তিক প্রার্থনা সত্বেও রামচন্দ্র 
যখন শ্রীহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না) 
তগন সীতা ক্রৌপ গ্রকীশ পূর্বক বলিলেন, 
'অনৃতং বত লোকোঠয়মঙ্জানাদচপশ্যাতি | 
তেজস্বী রাম এটকক: সূরবদ্ছ/াতিযানিতি ॥ 
কিংনা পশ্থান্‌ বিষষ্নস্থং কুতো বা ভয়মন্তি তে। 
তাক্,মিচ্ছসি মাং যেন প্রিয়াং নান্থপরায়ণাম্‌॥ 
-একমাত্র রামচন্দ্র তেজন্বী ও সূর্যের ন্যার 
দীপ্রিমম্পরন, অজ্ঞানতাবশতই লোকে এইব্ধপ 
যিশ্া বিবেচনা করিয়া থাকে। আপনি কি 
দেখিয়। বিষগ্ন হইতেছেন, আপনার ভয়েই বা 
কি কারণ-যাহার জন্য অনন্তপরায়ণা আমাঁকে 
পরিত্যাগ করিতে অভিলাঁঘ করিজেছেন? 


বৈকেয়ী যখন রাম, লক্খণ ও সীতাকে 
পরিধানের নিষিত্ত চীব (কুশ-নিষিত বল্প) 
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বামায়ণ-প্রপঙ্গ 


১৫৩ 


প্রদান করেন, তখনও সীতা ককেয়ীর প্রতি 
কোনক্প বিদ্ধপ ভাব প্রকাঁশ না করিয়া চীরদ্ধয় 
গ্রহণ করেন। কেবল চীর পরিধাঁনে অন্ভিজ্ঞা 
তিনি একখপ্ড চীর স্বন্ধে স্থাপন করিয়া অপর খণ্ড 
কিরূপে পরিধান করিতে হয় তাহা ভাবিয়াই 
উদ্দিগ্ন হইলেন। 

বনগমনে উদ্ভতা সীতাঁকে কৌশল্যা যখন 
নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন 
সীতা বিনীতভাঁবে বলিয়াছেন, 

'পৃথগজলসমামার্ধে ন মাং ত্বং কতুমর্সি। 
ধর্াদ্‌ বিচলিতুৎ নালমহং ুর্যাদিব প্রভা ॥ 

_আর্ষে, আপনি আমাকে সাধারণ বমণী বলিয়া 
মনে করিবেন না। সুর্য হইতে স্থর্ধের প্রভা 
যেমন পৃথক থাকিতে পারে না, তেমনি আমিও 
পর্ম হইতে বিচলিত হইতে পারি না। সত্যই 
সীতা সাঁপারণ নারী নহেন। সীতার কথা বলিতে 
গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়ছেন ঃ 

আৰ সীতার কথ। কি বলিব! তোর! জগতের গাচীন 
সাহিভাসমূহ অধ্যয়ন করিয়! নিঃপেম করিতে পার, আর 
আমি তোমারদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের 
ভাবী সাহিতাসমূহ নিঃশেষ করিতে পার, কিন্ত আর একটি 
সীভার্‌ চরিত্র বাহির কারতে পারিবে ন!। মীতার চরিত্র 
আদাধারণ ; এ চরিত্র একবার মাত্রই চিত্রত হইয়াছে। 
*৮ত ভারভীয় নারীগণের যেরপ হওয়া! উচিত, সীতা তাহার 
আদর্শ ; নারী চিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছ্ছে, 
সবই এক সীঠা চব্রত্রেরই আশ্রিত। মহামহিমময়ী। সীতা, 
্য়ং শুদ্ধ! হইতেও শুদ্ধতরা, সহিকুঃতার চূড়ান্ত আদর্শ দীত! 
চিরকালই এইরাপ পুজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমীত্র বিরক্তি 
প্রদর্শন না করিয়া সেই মহীছুঃখের জীবন যাপন করিয়- 
ছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিতাবিশুদ্বদ্বভাবা! আদর্শ 
পত্তী সীতা, দেই নরলোৌকের-_এক্রনকি, দেবলোকের পর্বস্ত 
আদর্শভৃতা সহনীয়চগ্রিতর! সীতা! চিরদিনই আমাদের জাতীয় 
দেবতীরপে বর্তমান থাকিবেন। 

অবশেষে রাম, লক্ষণ ও সীতার যাত্রার সময় 
আসিল। মন্ত্িগণ, পুরোহিতবর্গ ও পৌরজন 


১৫৪ 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ__৩য় সংখ্যা 


নিশাঅবসানে অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ কবিসে দৃশা কল্পনা করিয়া! 'পুরস্কারে'র কবির 


করিয়া রাজনদর্শনপ্রা্থা হইয়া জানিতে পারি- 
লেন, মূহুর্তে নমস্তই পরিবতিত হইয়া গিয়াছে। 
অধোধ্যার দেই মহাশোকের কাহিনী আজ পর্যস্ত 
কত পণ্ডিত, কত কবি কতভাবেই না লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন! সমগ্র অযোধ্যাবাশী হা রা” 
বলিয়া আকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে 
রামচন্দ্রের রথের অনুগমন করিলেন । ভারতবর্ষে 
আর একবাঁর সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। 
শ্রীরষ্ণ যেদিন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুব! 
গমন করেন, সেদিন এমনি করিয়াই গোপীগণ 
ব্যাকুলচিতে তাহার রখের অনুধ!বন করিয়া 
অবশেষে রথের অদশনে “হা কষ” বলিয়া ভূতলে 
লুগ্িত হইয়া অশ্রপাত করিয়াছিলেন | 
পুরনীরী-সমারৃত দশরথ ও কৌশল্যা ধন 
বাজপ্রাপাদ হইতে বহির্গত হইয়] প্রজ্জাবৃন্দের 
সহিত বিলাপ করিতে করিতে অগ্রপর হইলেন, 
তখন সে দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া রামচন্দ্র দ্রুত 
রথ পরিচালনার আদেশ দিলেন। এধুগের শ্রেষ্ঠ 


কণ্ঠে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন £ 
(কবি) কহিল, "বারেক ভাবি দেখো মনে, 
সেই একদিন কেটেছে কেমনে 
যেদিন মলিন বীকল-বপনে 
চলিলা বনের পথে__ 
ভাই লক্ষ্মণ বন নবীন, 
মান ছায়াপম বিষাদবিলীন 
নববধূ সীত্তা আভরণহীন 
উঠিলা বিদায়-রথে। 


রাজপুবী মাঝে উঠে হাহাকার, 

প্রজা কাযাদিতেছে পথে পারে-সাঁর, 

এমন বজ্জ কখনো কি আর 
পড়েছে এমন ঘরে_- 


অভিষেক হবে, উৎসবে তাঁর 
, আনন্দময় ছিল চারিাঁর, 
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আনার 
শুধু নিমেষের ঝড়ে” 


দক্ষিণেশ্বর 


শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


পবিত্র জাহ্বীতীবে মায়ের মন্দির, 
মাঁনব-কল্যাণ-গীতি সেথা উচ্ছৃদিত, 
স্বরগের স্বন্তি-বাঁণী. ধ্বনিছে গম্ভীর 
বামক্কষ্ণ-কথায্বতে মন সন্মোহিত। 
মাতৃ-আরাধনা-মন্ত্রে নিয়ত মুখর 
ধ্যানরত সদাননা পরম-পুরুষ 

ভাবেতে বিহ্বল সদা, জ্ঞানেতে প্রথর, 
বাণীর বিস্বৃতি নিত্য নাশিছে কলুষ! 


পঞ্চবটা-পুণাছায়ে প্রজ্ঞার প্রকাশ, 
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানে সিদ্ধ জীবন সাধন, 
বাঁমকুঞ্চ-সারদার ব্রত অনায়াম-_ 
ংসার-জীবন মাঝে সঙ্ন্যাস যাপন। 


অনাসক্ত প্রেমধারা জীয়ায় জীবন 
জীবের মাঝারে শিব লিতা-নিবঞ্ধন। 


স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শ 
ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী 


স্বাধীন ভারতে আজ শিক্ষা-সমস্যাই হয়ে 
দাড়িয়েছে একটি প্রধান সমদ্যা। স্থাধীনতা- 
লাভের আজ এক যুগ অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল, অথচ 
আজ পর্বস্ত শিক্ষা সম্বদ্ধে কোন একটী স্থির ও 
সু পস্থ। আমবা গ্রহণ করতে পারিনি । ঘে শিক্ষা 
জাতির প্রাণম্বরূপা, যে শিক্ষার সন্্ীবনী শক্তিতে 
বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীন, প্রপীড়িত ভারত 
নবজীবন লীতে ধন্য হবে, সেই শিক্ষাকেই এই 
হাবে অবহেলা করা নিশ্চয়ই দুরদুষ্টির পরিচায়ক 
নয়। আজ ম্মর্ণ হচ্ছে ভারতাজ্মার মূর্ত প্রতি- 
চ্ছবি স্বামী বিবেকামন্দের সেই পথেদ উক্তি : 

ইয়ৌরোপের নানা স্থীনে ভরমণকাঁলে আমি 
দেখতাম, কি আরামেই না সেখানকার দরিদ্র 
জনেরাঁও জীবন ঘাঁপন করছে, কি সুন্দর শিক্ষাই 
না তাঁরা লাভ করছে; আর যখন আমাদের 
দেশের দরিদ্র জনদের কথা ভাঁবতাঁম, তখন আমি 
অশ্সবর্ধণ করতীম ॥ এই প্রভেদেক কাঁরণ কি? 
'শিক্ষা"_এই উত্তরই আমি পেলাম । 


এই উত্তরকেই স্বামীজী তার স্থধন্য জীবনের 
যুলমন্ত্র্ূপে গ্রহণ করেছিলেন । সেজন্য তিনি 
তাব সমগ্র জীবন দিয়ে শিক্ষার স্বক্ধপ, আদর্শ ও 
পদ্ধতি সম্থদ্ধে জনসাধারণকে উদ্বদ্ধ করতে 
প্রচেষ্টা করেছেন। 

এস্থলে প্রথমেই প্রশ্থ ওঠে £ “শিক্ষা? বলতে 
আমরা কি বুঝি? শিক্ষা প্রকৃত সংজ্ঞা কি? 
উার শ্বভাবসিদ্ধ সহজ সরল মধুরভাবে ম্বামীজী 
শিক্ষার কয়েকটা সংজ্ঞা বা বিবরণ দিয়ে 
বলেছেন ঃ 

শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা সকলের অস্ত- 
নিহিত ব্রহ্ম জাগ্রত হন। 


আমাদের সেরূপ ভাবধারাকেই আজ্ুন্থ ক'রে 
নিতে হবে, যাতে জীবন গঠিত হয়, মামুষ গঠিত 
হয়, চরিত্র গঠিত হয়। 

আমরা মেই শিক্ষাই চাই, যা দ্বার] চরিত্র 


' গঠিত হয়, মনের শত্তি বধিত হয়, বুদ্ধি বিস্তৃত 


হয়, এবং নিজের পায়ে নিজে দাড়ানো যাঁয়। 

সকল শিক্ষার উদ্দেশ হ'ল, মায-গঠন। 
সকল শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল মাম্ষকে বুদ্ধিলাতে 
সাহায্য কর]। 

মানুষের অন্তনিহিত পৃ্তাঁর প্রকাশই হ'ল 
শিক্ষা! 

এইভাবে স্বামীজীর মতে শিক্ষার সাতটা 
প্রধান লর্মণ ঃ 

অস্তনিহিত ্রন্ষেত জাগরণ, অন্তরস্থ পূর্ণতাঁর 
গ্রকাঁশ, জীবনের গঠন, মানুষের গঠন, চরিত্রের 
গঠন, বুদ্ধি-অনুভূতি-ইচ্ছাশক্তির বধন, আত্ম- 
বিশ্বাদু। 

প্রথমতঃ বেদান্তবাদী স্বামীজীর মতে 
প্রত্যেক মানুষই ব্রশ্ধস্বরূপ, নিত্যবৃদ্ধতদ্বমুক্ত 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ | কিন্তু এই ত্র্মভাঁব, ইশ্বর, 
পৃণত্ব ভূমারূপ ও আনন্দরলঘনত্ব জীবে শাশ্বত- 
কাঁল ধরে নিহিত হ'য়ে থাকলেও প্রকাশিত 
হয় না| সেইজন্যই জীব নিজেকে '্ষুত্রাদপি 
ক্ষুদ* পাঁপী তাপী শোককিষ্ট প্রভৃতি ভেবে 
আকুল হয়। কিন্তু এ সবই তার নিজের অজ্ঞানের 
ফল মান্ধ। যেমন মেঘাঁবুত হৃরকে আমরা 
দেখতে পাই না সত্য, কিন্তু সেজন্য শৃর্ধের 
অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্যও বিলুপ্ধ হয় না; তেমনি 
অজ্ঞানাবরণের জন্য আমার্দের অন্তরস্থ ব্রদ্মকে 
উপলব্ধি করতে না পারলেও তিনি চিরকালই 


১৫৬ 


আছেন। অর্থাৎ আমর! শাশ্বতকাঁলই ব্রন্ধ, সেই 
সত্যটা আমাদের জান! থাকুক ব! না থাকুক। 

দ্বিতীয়তঃ আমরা চিরত্রক্ষ ব'লে চিরপূর্ণ। 
্র্বত্ব ও পূর্ণত্ব নমার্থক, সেজন্ত এই পুর্ণতাঁও 
আমাদের মগ্যে শাশ্বতকাল নিহিত হয়ে আছে। 
শিক্ষার দ্বার] তার প্রকাঁশমান্রই হগ্। 

স্বামীজী এই যে বলেছেন, ব্রঙ্গত্ব ও পূর্ণত্ 
আমাদের আগন্তক গুণ নয়, আমাদের মধ্যে 
নৃতন সষ্টি নয়, আমাদের নৃতন লাভ নয়, কিন্তু 
আমাদের চিরস্তন, অবিনাশী সত্তা বা স্বরূপই 
মাত্র, তা ভারতীয় দর্শনের একটি অভিনব, 
নিগুঢ়, মৃূলীভূত তত্ব । এই মৃতান্সারে “সত্য? 
ও “নিত্য? সমার্থক; যা সত্য তার জন্ম নেই, 
বৃদ্ধি নেই, ক্ণ নেই, মুত্যু নেই। সেজন্য সত্যের 
'সষ্টি হয় না, সত্য “লঞ্চ হয় না, নিত্যস্থিত, 
নিত্যলবধ সত্যের 'প্কাশ'ই হয় মাত্র। 

এম্থলে অদ্বৈত বেদাস্থের স্ুুপ্রণিদ্ধ কি 
চামীকর ন্যায়” 'রাঁজপুত্র-ব্যাঁপ-ন্যায়”, গিশমস্থমসি 
তায়” প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 
স্থন্দর উদাহরণগুলির অর্থ হ'ল এই £ এক 
ব্যক্তির কঠে প্রথম থেকেই চামীকর বা স্বর্ণ 
হারটা আছে; সে কিন্তু তা না জেনে সেই 
হারটাকে অগ্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে; সেই সমম্ন 
অন্য এক ব্যক্তি যি সেই হাঁরটিকে নির্দেশ ক'রে 
বলে, 'হাঁর তোমার কণ্ঠেই তো আছে, তাহলে 
সে হীরকে নৃতন ক'রে লাভ করে না,যেহার 
তার পুবেই ছিল, তার প্রকাশ মাত্রই তার 
কাছে হুয়। একই ভাবে-_যে রাজপুত্র শৈশবেই 
ব্যাধ কতৃকি অপহৃত হয়ে প্রথমে শিজেকেই 
ব্যাধই মনে করে, এবং পরে অন্যদের নিকট 
থেকে মেঘে রাজপুত্র তা জানতে পারে, সেও 
নৃতন ক'রে রাজপুত্র হয় না, তার পূর্ণ রাজ- 
পুত্রত্বের প্রকাশ মাত্রই তাঁর কাছে হয়। একই 
ভাবে দশজনের দলের দলপতি সংখ্যাগণনা- 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ_৩য় সংখ্যা 


কালে ভ্রমক্রমে নিজেকে বাদ দিয়ে গণনা কবে নয়- 
জন আঁছে ভেবে বথন ব্যাকুল হয়, তখন যদি অন্য 
কেহ তাকে বলে, "তুমিই তো৷ দশম জন" তাহলে 
নে নৃতন ক'রে দশম হয় না) তার পুর দশমত্ের 
প্রকাশই কেবল তার কাছে হয়। এরূপে-_ 
আমরা যখন উপলদ্ধি করি যে, আমরা ত্র্ধ ৭ 
পূর্ণ, তখন আমরা নুতন ক'রে ব্রদ্ধ ও পূর্ণ হই 
না; আমাদের সন্তাগত, শাশ্বত ্রক্ষত্ব ও পৃ্হের 
প্রকাশই কেবল আমাদের কাছে হয়। সেজন্য 
সাদনার অর্থ এই নয় যে, আমরা একটা নূতম 
স্বরূপ ও গুণ লীভের জন্ত প্রচেষ্টা করছি সিদ্িব 
অর্থ এই ন্য় যে, আম্রা একটা নুতন অবস্থান, 
অব্ন্ত্ব থেকে ্রহ্গত্বে, অপৃণতা থেকে পূর্ণতা 
উপনীত হচ্ছে । নিত্য বিপ্াজমান আম্মার স্বরূপের 
আবরণ উন্মোচন প্রচেষ্টাই সাধনা, অনাবৃত 
আম্মার, স্বকূপের প্রকাশ বা উপলব্ধিই পিদ্ধি। 

জ্ঞানের শেত্রেও ঠিক সেই একই কথা 
খাটে আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি ফে, 
আমরা জ্ঞান লাভ করি। কিন্ত ব্রহ্গস্বরূপ পৃ 
স্বরূপ আমরা অনস্ত-জ্ঞ।নস্বব্ূপ ও__ একই সঙ্গে । 
সেজন্য নতুন ক'রে জ্ঞান লাভ হয় না? অজ্ঞানাববণ 
অপসারিত শু'লে আমাদের নিকট সেই নিত্য 
জ্ঞানের প্রকাশই হয় মাত্র। 

স্বামীজী শিক্ষাতত্ব আলোচনা-কাঁলে এট 
কথাটাই বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে 
বলেছেন £ 

জ্ঞান মানবের মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে, 
বাইরে থেকে কোন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান অস্তবেই 
রয়েছে। মনস্তত্বের দিক থেকে জানার অথ 
“আবিষ্ষার করা” বা “আবরণ উন্মোচন করা।' 
আতা! অনস্ত জ্ঞানের আকর এবং শিক্ষার অথ 
হচ্ছে আত্মার আবরণ অপসারণ করে তাকে 
আবিষ্কার করা। আমরা বলে থাকি যে, 
নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন । 


চৈত্র, ১৩৬৬ ] 


কিন্ধু এটীকি তার জন্য বাইরে এক কোণে 
অপেক্ষা কারে বসে ছিল? এটা ছিল তার 
নিজেরই মনে? সময় সমুপস্থিত হ'লে তিনি তা 
আবিষধার করলেন। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানই 
মদের থেকেই আসে? বিশ্বের অনন্ত গ্রন্থাগার 
০৪ পৃথিবীর ঘটনাবলী তোমার নিজের মনের 
গহ্টাকেই পাঠ করবার জন্ত তোমাকে উদ্দ্ধ 
বে । একটা আপেল ফলের পতন মিউটনকে ও 
সেজে মনোগ্রন্থকে পাঠ করতে উদ্ধদ্ধ করেছিল। 
নিনি তীর পূর্বের চিন্তা ধারাকে পুনগঠিত ক'রে, 
শাদের মধ্যে একটা নৃতন সন্বদ্ধ স্থাপন করেন__ 
একেই আমরা বলি 'মান্যাকণ শক্তি"! এটা 
খাঁপেল ফলে ছিল না, পৃথিবীর কেন্দ্রে কোঁন 
ছিল না। সেজন্য পাখিব ও 
াপাম্সিক সকল জ্ঞানই মানব মনের মধ্যেই 
নধেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই জ্ঞান আবিষ্কৃত 
হয় না, আবৃত হয়েই থেকে যায়, এবং ধখন এই 
আনবণ ধ্বীরে ধীরে অপস্থত হয়, তখন 'আমবা 
বলি মে আমর| শিক্ষা লাভ করছি, এবং জ্ঞান 
পৃদ্ধি হয় এই প্রণলীতেই | যার ক্ষেত্রে এই আব- 
«ণ উন্মোচিত হচ্ছে, তিনিই হচ্ছেন অপিকতর 
ডানবান যাব ন্েত্রে তা ঘন হয়ে পড়ে রয়েছে, 
ভিনই হলেন অজ্ঞ; যার ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণরূপে 
উল্লোচিত হাথে গেছে, তিনিই হলেন সর্বজ্ঞ। 
চকমকি পাঁথনে যেমন অগ্নি নিহিত হ'য়ে থাকে, 
তেমনি মনে ৪ জ্ঞান নিহিত হ'য়ে আছে; ঘর্ধণের 
দান যেমন সেই অগ্নি প্রকাশিত হয়, শিক্ষার 
ঘারাও তেমনি সেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হয়। 
সেজন্য সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি থাকে এই 
মনেই | ফাঁকে আমর! প্রাক তিক শক্তি বলি, প্রক্ক- 
তিন গ্তপ্ত শ্ব্য বলি, তা সবই আছে এই অন্ত- 
রেউ । সকল জ্ঞানই আসে মানবাত্মা থেকে ! মানব 
প্রকাশিত করে, নিঙ্জের মধো আবিষ্কৃত কবে 
সেই জ্ঞানকেই ঘা অনন্তকাল ধরে বিরাজমান । 


কিছুতে 


স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শ 
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এই ভাবে ম্বামীজী মানবের নিত্য অনস্ত 
জ্ঞান ও শক্তির কথা বলেছেন বাবংবার স্থির 
বিশ্বাসভরে | এর থেকেই আদছে শিক্ষার 
তৃতীয় লক্ষণ_জীবন গঠন। যে জীবনকে আমব। 
সাধারণতঃ জীবন বলে থাকি তা তো প্রকৃত 
জীবন নয়-মর্ণ; কারণ তাতে আমরা ক্ষণে 
ক্ষণে, পদে পদে মরছি আমাদেব নিজেদের অজ্ঞান 
বাশ্পের দ্বারা শ্বাপরুদ্ধ হয়ে, আমাদের বাশনা 
কামনার দ্বারা দপ্ধ হয়ে, আমাদের আচার- 
কদাচারের জাতাঁকলে পিষ্ট হয়ে! এই “মরণ, 
থেকে পরিত্রাণ লাভ করবার একমাত্র উপায় 
সকল ক্ষয়-ঙ্গতির উপের্বযে এক অক্ষয় পূর্ণ জীবন, 
তাবই গঠন। বস্ৃতঃ আমাদের অন্তনিহিত 
রহ্মত্ব ও পৃণত্বের প্রকাঁশ হলেই এই জীবনের 
প্রকাশ হয়। 

এরূপ একটি পুর্ণ জীবনই "মানুষ, এই হ'ল 
শিক্ষার চতুর্থ লঙ্ষণ__মাষ-গঠন। মাহুয জীব 
নয়, যান্তষ জন্মমরণশীল শোকতাপতধ্, ক্লেশকরেদ- 
ক্রিষ্ট প্রাণী নয়) মানু অনস্ত অসীম অমৃত 
জীবনের অধিকারী, ব্রদ্গত্থের অপিকাবী-_পূর্ণত্বের 
অধিকারী । এক্ধপ বোঁধই তো মন্গুযুত্ধয এবং 
এরূপ মনুষ্যত্ব জীবত্বের নিবারণ ও ব্রদ্ষাত্বের 
স্বুরণ। মাধ নিত্যবদ্ধ জীব নয়, নিত্যমুক্ত 
ব্রঙ্গ 9 নয়, কিন্ত বন্ধমূক্ত মাঁন্্য-__জীবত্বের অদ্থাকার 
আবরণ মামা ভেদ ক'রে আলোক-দ্রষ্টা। এই 
আলোক দর্শনই হ'ল শিক্ষা, সাধন1, সংস্কৃতি । 

চরিত্রের গঠন সর্বজনীন ও সর্ধপূর্ণ জীবনের 
প্রতি দিকটার তুল্য পূর্ণ প্রকাশ, সেজন্য শিক্ষার 
অর্থ কেবল বুদ্দিবৃন্তির, কেবল চিন্তশিত্তির, কেবল 
জানের প্রকাশ নয়) সেই সঙ্গে সঙ্গে ধীর, শান্ত, 
পূণ অনুভূতিরও সুন্দরতম প্রকাশ । সেই সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চ পুণ্য নি:স্বার্থ প্রবৃতিরও প্রকাশ ; শিক্ষা 
ঘদি প্রকাশই হয়, তাহলে তা হবে পরিপূর্ণ । স্ব 
প্রকাশিত হ'লে সবই তো আলে!।কোজ্জল হয়ে 


১৫৮ 


উঠে। একই ভাবে যে শিক্ষার আলোকে সমগ্র 
মত্তাই আলোকিত হ'য়ে উঠবে_সেই শিক্ষাই 
প্রক্কৃত শিক্ষা। বন্ততঃ, জ্ঞান, অনুভূতি ও 
প্রবৃত্তি, সেই একই ম্বর্ূপের বিভিন্ন দিক সেজন্য 
একে অপরের পরিপূরক ; জ্ঞানের কোমল দিক 
অনুভূতি, অম্ুভূতির কাধিক দিক প্রবৃত্ি। 
এরূপে লাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল জ্ঞানের 
দিকেই বিশেষ জোর দেওয়া হলেও অন্ুভূতি ও 
প্রবৃত্তি ব্যতীত জ্ঞানের পূর্ণতা কোথায়? 

উপরে যে ছয়টি শিক্ষার লক্ষণের কথা বলা 
হয়েছে, প্ররুতপক্ষে তা সবই সমার্থক, একই 
বস্তর বিভিন্ন দিক্‌ মাত্র, যেহেতু বস্ততত্ব বা সতা 
সেই একই; বস্ততত্ব বা সত্য বহু ও বিভিন্ন হ'তে 
পাঁরে না। অন্যথায় সেই সব বহু ও বিভিন্ন বস্ত- 
তত্ব বা সত্য স্বভাবতই পরস্পরবিরোধী হবে। 
সেক্ষেত্রে শেষ পর্যস্ত তো একটি সর্বাপেক্ষা শক্তি 
মান বস্তর অধীনেই অন্য সবগুলিকে আনতে 
হবে; একই ভাবে শশিক্ষাতব সেই একই 
এবং শিক্ষার ছয়টি লক্ষণ সেই একটি 
তত্বেরই বিভিন্ন লক্ষণ, সেই একটি বস্তরই বিভিন্ন 
গুণ, মেই একটি সত্যেরই বিভিন্ন রূপ। পুন- 


রায়, সর্বক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে এই লক্ষণ 
বা গুণ বা বপের নবন্ষ্টি হচ্ছে না, হচ্ছে 
কেবল প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই মাত্র, য! পূর্ব 
থেকেই অস্তনিহিত, যা শাশ্বত--অথচ যা অজ্ঞাত, 
তারই বহিংপ্রকাশ--তারই উপলব্ধি মাত্র। 
এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন হ'তে পারে যে, এই 
প্রকীশ হবে কার দ্বারা, কি উপায়ে? 

এরই উত্তরে হ্বামীজী শিক্ষার সপ্তম লক্ষণের 
উল্লেখ করেছেন-_আত্মবিশ্বাস ও তারই কাধিক 
দিক বা আত্মগ্রচেষ্টা। বস্তত: যা আমাদের অস্তরের 
অস্তত্তলে সপ্ত হয়ে রয়েছে, আবৃত হয়ে রয়েছে, 
অনভিব্যক্ত হ'য়ে রয়েছে, তাকে জাগ্রত অনা- 
বৃত অতিব্যক্ত করতে তো বাহিরের কোন 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_৩য় সংখ) 


যন্ত্র কোন শক্তি বা কোন কর্তা পাবে না; 
পারে কেবল অস্তরের যন্ত্র, অন্তরের শক্তি 
অন্তরের কর্তা এক কথাক়_পারি কেবল 
আমরা নিজেরাই, অন্য কেহই নয়। অতি 
জোরের সঙ্গে স্বামীজী বলছেন £ 


১ 


প্রকৃতপক্ষে, কেহই কোনদিন অন্টের দ্বাব 
শির্ধাণাভ করেনি। আমাদের প্রত্যেককেই 
নিজেকে নিজেই শিক্ষা দিতে হয়। বাভিবের 
শিক্ষক কেবল সেই পরিবেশের স্থ্টিই কবেন, 
যাতে অন্তরের শিক্ষক বস্ত-অবধারণের জন্য উদ্ধদ্দ 
হন। তারপর আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ এ 
চিন্তাশক্তির দ্বার! সব কিছুই আমাদের নিকট 
সহজতর হয়ে আনবে । বহু যোজনব্যাপী বিশ[শ 
বটবৃক্ষ একটি অতি ক্ষুত্র বীজে নিহিত থাঁকে। 
সেই পুগ্তীভূত শক্তি সেইখানেই তো! আবদ্ধ 
হয়েছিল। একই ভাবে মহতী বুদ্ধি একটি 
ক্ষুদ্র জীবকোষে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে । এই তত্বটিকে 
আপাতদৃষ্টিতে বিরোধদোয-ুষ্ই বলে মনে 
হলেও এটি পূর্ণসত্য । আমর! প্রত্যেকেই সেই 
একটি ক্ষুদ্র জীবকোষ থেকেই আবিভূতি হয়েছি, 
এবং আমাদের সমস্ত শক্তিই স্ইখানেই প্রচ্ছন্ন 
হয়েছিল। একথা বলা যায় না যে, সেই সব 
শক্তি খাছ্যাদি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, কারণ বহু 
খাগ্ঠাদি একত্র করলেও এর থেকে কোন 
শক্তির উদ্ভব হ'তে পারে না। এরূপে মাঁনবা- 
আর মধ্যেই অনস্ত শক্তি বিরাঁজ করছে, তা 
আমর] জানি বান! জানি। লেই শক্তি প্রকাশিত 
হয় তখনই, যখন আমরা ত1 উপলব্ধি করি । 


এইভাবে যে অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত শক্তি 
আমাদের নিজেদের আত্মার মধ্যেই নিহিত হযে 
রয়েছে শাশ্বতকাল, তাদেরই আমাদের নিজেদের 
প্রচেষ্টায় প্রকাশিত করতে হবে-এরই নাম 
“শিক্ষা” । তাহলে কি বাহিরের শিক্ষক ও 


চৈত্র, ১৩৬৬] 


শিক্ষালয়ের প্রয়োজন নেই ? অতি স্হজ, নুন্দর 
একটি উপমা দিয়ে ম্বামীজী বলেছেন_- 

'তুমি যেমন একটি বৃক্ষকে বর্ধিত করতে পার 
ন', তেমনি একটি শিশুকেও শিক্ষিত করতে 
পার না। বৃক্ষটি নিজেই নিজের স্বব্ষপান্রসারে 
বধিত হয়। শিশুটিও নিজে নিজেই শিক্ষিত 
হয়। কিন্তু তুমি কেবল তাকে তাঁর চলার 
পথে সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে 
পঁব। তুমি তার বাধা অপদারণ করতে পার, 
এব" তাঁব জ্বানের প্রকাশ তখন আপনিই হবে। 
যেমন মাটাটা একটু নরম করে দাও, যাতে সে 
সহজেই বেরিয়ে আগতে পারে; তার চাঁরি- 
পাশে বেডা দিয়ে দাও যাতে দে নষ্ট হ'য়ে ন 
ঘায়, তার কাছে আলে।, বাঁতীন, জল এনে দাও, 
যাতে ক্ষুদ্র বীজ অচিরেই বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত 
'তে পারে; এইখানেই তোমার কাজ শেষ।? 

এই হ'ল সংক্ষেপে স্বামীজীর অপূর্ব শিক্ষা- 
ত্। আঙ্গ আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণও বিজ্ঞানের 
চিন্তিত এই তত স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। 
্বামীন্রীর শিক্ষা-তদ্বের ছুটি মুল ভিত্তি হ'ল 
(১) শিক্ষার অর্থ বাহিরের নৃততন সত্ব গুণ ও 
একর প্রাপ্ঠি নয়, অস্তনিহিত শাশ্বত সতা, গুণ 
৭ শক্তির বিকাশ মাত্র । আধুমিক বিজ্ঞানের 
“হেরিডিটি'-তত্ব এরই প্রতিধ্বনি । এই মতান্- 
দাদে_ শিশু একটি সূলীভূত স্বরূপ, কয়েকটি মূলী- 
ভূত গুণ ও শক্তি নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে; 
উপধুক্ত পরিবেশের প্রভাবে তারা ক্রমশ: 
বিকশিত হ'য়ে উঠে তার জীবন গঠন কবে। 
অবশ্য “হেরিডিটি ও এন্ভাইরন্মেপ্ট' অর্থাৎ জন্ম- 
গত গুণ ও পরিবেশের মধ্যে কৌন্টি অধিকতর 
শক্তিমান, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বাদ-বিসংবাদের 
শেষ এখনও হয়নি; তা সত্বেও জন্মগত গুণ 
গতির বিশেষ গুক্লত্ব আজ লর্জজন-স্বীকৃত। 
(২) শিক্ষার অর্থ শ্ব-শিক্ষা, নিজেই নিজেকে 


এ 


ণ্ 


স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আঁদর্শ 
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শিক্ষা্দান। এটিও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
একটি সর্ধসমাদূত মতবাদ | সেইজন্ই বাইরে 
থেকে শিশুর মাথায় বিষ্যার ভার না চাপিয়ে, 
কঠিন শীপনের দ্বারা তাকে জ্ঞানাহরণে বাধা না 
ক'রে আজ তাকে স্বাধীনভাবে, খেলাধুলার 
মধো, আনদ্দৌজ্জল পরিবেশের সাহায্যে শিক্ষা 
লাভের নানারূপ স্থযোগ-স্থবিধা দেওয়। হচ্চে । 
কিন্তু এইভাবে পরিপূর্ণব্ষপে বিজ্ঞান-সম্মত 
হলেও স্থামীজীর শিক্ষা-তত্ব, তথ। অন্যান্য সকল 
তত্বেরই মুল ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান বা “সায়েন্স 
নয, বিশেষ জ্ঞান বা “র্শন | বিজ্ঞান ও দর্শনে 
মূলীভূত প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সীমা, 
দর্শনের লক্ষ্য ভূমা। বিজ্ঞান দিতে পারে 
কেবল সীমাবদ্ধ সখ; দর্শন এনে দেয় ভূমার 
মহান্‌ আনন্দ । সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের 
প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমোদ বৃদ্ধি হলেও আনন্দ 
বৃদ্ধি হচ্ছে না; পাথিব শক্তি বুদ্ধি হলে 
প্রকৃত শাস্তি বুদ্ধি হচ্ছে না; আত্মস্তরিত] বৃদ্ধি 
হলেও আত্মবিশ্বীদ বুদ্ধি হচ্ছে না) সংযোগ 
বুদ্ধি হলেও সমন্বয় বুদ্ধি হচ্ছে ন)। তাহলে 
সেই প্রগতি তো প্রতিহত গতিই মাত্র, প্রকষ্ 
গতি কোনক্রমেই নয়। এবপ প্রতিহত গতি 
কি 'কারে নিয়ে যাঁবে আমাদের গন্তব্য পথে, 
আমাদের চরম লক্ষো, আমাদের পরম শ্রেয়ে? 
দেজন্যই সত্যটা খধি, শ্রে্ঠ বৈদাস্তিক শ্বামীজী 
এই বেদান্ত-দর্শনকেই করেছিলেন জীবনের মূল 
ভিত্তি; অন্যদেরও নিশি দিয়েছিলেন তাই 
করতে । পেজন্তই তিনি বারংবার বজনির্ধোষে 
ঘোষণা করেছিলেন যে, শিক্ষার উদ্দেস্ত বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়ের উপাধি লাভ নয়, চাকুরী লীভ নয়, অর্থ 
লাভ নয়__অন্রস্থ ব্রন্মোপলব্ধি। এই ব্রদ্ষোপ- 
লন্ধিতে লাভ কি হবে? প্রকৃতপক্ষে লাঁভা- 
জাভেব কৌনোকপ প্রশ্থই এস্থলে নেই। কারণ, 
বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পরিপূর্ণ বৃক্ষের 


১৬০ 


ফলপুষ্পের বিকাঁশ যখন হয়, তখন তা অনিবাধ 
ভাবেই, অবশ্যস্তাবী ভাবেই, শ্বভাবগত ভাবেই 
ঘটিত হয়; এবং যা হবেই হবে, যা হতেই 
হবে, ঘা না হ'য়ে উপায় নেই, তা সাধারণ লাভ- 
ক্ষতির পরিমীপের বনু উপের্বে। একই ভাবে 
জীবের মানবে, মানবের ত্রচ্মে যে প্রকাশ_তাঞ 
লাঁভালাভের ব্যাপার নয়, কেবলমীত্র স"ঘটনের 
বাপার; এমন কি তাঁও নয়, কেবলমাত্র ঘটন- 
বিহীন, কাঁলাতীত শাশ্বত অস্তিত্ব ব্যতীত 
আর অন্য কিছুই নয় । 


তা সত্বেও যদি তর্কের খাতিরে এস্লে 
লাভালাভের প্রশ্ন উবাপিত করাই যাঁয়, তাহলে 
কি এস্বলেও অল্প নাভ হবে? না। তবেকি 
সেই মৃহালাভ? ব্রদ্মোপলঞ্ধি থেকে কি মহালাভ 
আমাদের হবে? ধন নয়, মীন নয়, পদ 
নয়। তবে তা কি? স্বামীক্সীর অমৃত-মধুর 
ভাষাতেই বলি ঃ 


“পৃথিবীর দিক্‌ থেকে ব্রদ্মোপলব্ধির এই মহান 
লাভ এই যে, অতি অল্পসংখ্যক ব্ক্তিবও যদি 
এই উপলব্ধি হয়, তাহলেও সমগ্র জগৎ পরিব্তিত 
হয়ে যাবে; এবং বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে অথণ্ড 
শাস্তি বিবাঁজ করবে। তখন আমাদের মধ্যে 
অপরকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে নিঙ্গে সামনে 
এগিয়ে যাবার যে পশুপ্রবৃত্তি আছে, তা! পৃথিবী 
থেকে তিরোহিত হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে 
তিরোহিত হয়ে যাবে সকল ছন্থ, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তিরোহিত হয়ে যাবে সকল দ্বেষ; সেই 
সজে সঙ্গে তিরোহিত হয়ে যাবে সকল ঈয্ঝা, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিশেষে তিবোহিত হয়ে 
যাবে সকল পাপ। তখন দেবতারাই এই 
পৃথিবীতে বাঁস করবে, তখনই এই পৃথিবী 
হবে স্বর্গরাজ্য । যেখানে দেবতাদের সঙ্গে 
দেবতাদের লীলা হয়, যেখানে দেবতাদের সঙ্গে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম ধর্ষ--ওয় সংখ্যা 


দেবতাদের কাজকর্ম চলে, যেখানে দেবতাদের 
সঙ্গে দেবতাদের গ্রীতির বন্ধন থাঁকে, সেখানে 
পাপের অস্তিত্ব কোথায়? এই তো হ'ণ 
ত্রন্মোপলন্ধির মহান লাভ, মহৎ প্রয়োজন । মাছে 
যা কিছু তোমরা দেখছ, তা সবই তখন পরিবতিত 
পবিমাজিত হয়ে যাবে । তোমরা তখন কোন 
বাক্তিকেই পাপী বলে মনে করবে না! তোমরা 
তখন কোন ব্যক্তিকেই তাঁর ভূলভাস্তির জনন 
বিদ্রপ করবে না। তোমরা তখন 
বাক্তিকেই তার দারিদ্র্যের জন্য ঘ্বণা করবে না। 
কারণ তোমরা তথন প্রত্যেকের মধ্যেই দেই 


কোন 


একই ঈশ্বর দর্শন করবে। তোমরা তখন 
কাঁকেও ঈর্ঘ্যা করবে না, কীকেও শা 
প্রদানে উৎস্থক হৰে না! এ সবই তখন 


তিরোহিত হযয়েযাবে, বিরাজ কববে কেবল 
প্রেম» এই প্রেমেব মহাদর্শ তখন একপ শক্ি 
শালী হবে যে, মনুযাজাতির সুঠু পরিচালনা 
জন্য আর কোন শাসন, কোন বন্ধনের 'প্রয়ো জল 
হবে না? 

কি অপৃব স্বামীজীর এই স্বপ্ন; কেবল ৩) 
নয়, কি অপরিসীম তীর আশা, কেবল তা নঃ, 
কি অনমশীয় ভাব বিশ্বাস1__ 


পৃথিবীর কোটা কোটা জনগণেব মধ্যে একন 
মাত্র অংশও যদি কয়েক মুহূঙ মাত্র বসে বলেন, 
“তোমরা সকলেই দেবতা! হে মাছুম! হে পশ্ত' 
হে সকল প্রাণী! তোমরা সকলেই সেই এবই 
পরম দেবতার প্রকাশ, তাঁহলে সমগ্র পৃথি 
অর্ধঘণ্টার মধ্যেই পরিবতিতি হ'য়ে যাবে। 


তখন আকাশে বাতামে সেই একই ধ্বনি 
উখিত হবে “তত্বমদি_-তিনিই তুমি! তখন 
সমগ্র পৃথিবীতে, কোটী কোটা স্থর্ষচন্ত্রে, প্রত্যেক 
বন্ততে সেই একই সন্মিলিত ধ্বনি উিত হবে, 
তত্বমসি-তিনিই তুমি! 


প্রান্তে আমিন আজ 
এতদিন পথে ছিল যত ভয় 
চিত্তে হানিত ঘত সংশয় 
সাশ্র নয়নে সহিয়া এসেছি 

যত অপমান লাজ__ 
সকলি ফুরালো আজ! 
গ্রান্ত-মহিমা প্রান্তেই বুঝা যায় 
দুর হ'তে দেখ! বৃথ| কল্পনা হায়। 


প্রান্তে দীড়ায়ে রই। 
নাহি আর কোন চলার ভাবনা 
মিটেছে যত্তেক কর্ম-তাডন! 
অতীতের সেই ছূর্বার আশা 
উন্মন্ততা৷ কই? 
শান্ত দাঁড়ায়ে বই! 
মতাঁসমুদ্রে মিশে তটিনীর ধারা 
গভির ধর্ম স্তব্ধ ম্বব্ূপে হারা । 


প্রান্তে 


“অনিরুদ্ধ 


প্রান্ত হইতে চাহি-- 
দুর পশ্চাতে দীনতার দ্ধপ 
সঞ্চিত মোহ কাঁলিমার স্তুপ 
দেখি বিস্ময়ে কোথাও আজিকে 
কালো কিছু আর নাহি 
সমুখে পিছনে চাহি! 
প্রান্তের আলো দিগ দিক্‌ পানে ধায় 
পুখিত তম দীপ্ত করিতে চায়। 


প্রান্তে এসেছি ফিরে। 
ভেবেছি যাঁরা গেছে চির দুর 
বিরহ রাখিতে হাদয় আতুর 
কালের গর্ভ হ'তে তার! উঠি 
দাড়ালো আমায় ঘিরে 
হারানো এসেছে ফিবে 
সব বিচ্ছেদ প্রাস্তেই হয় এক 
শৃন্যতা পায় পূর্ণেক অভিষেক । 


গাহি প্রান্তের গান 
অখিল সীমার বাধন টুটিয়া 
নিজ উল্লাদে চলে যা ছুটি 
স্বর্গ মর্ত্য ভাস্বর প্রেমে 
যেই স্থুরে একতান-_ 
মাতায় বিশ্বপগ্রাণ। 
প্রীস্তের গীত হবিল সকল ব্যথ। 
নামিল জীবনে পরম সার্থকত।। 


সমালোচনা 


সগপ্রসঙ্গ (ছ্িতীয় খণ্ড ) ৪ স্বামী বিশুদ্ধা- 
নন্দ; প্রকাশক- শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, 
আপাম। পৃষ্ঠা--১৫২, মূল্য-টাকা ২৫০। 

শীরামকষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দ মহারাঁজ-কথিত 'সংপ্রপঙ্গ__প্রথম 
খণ্ডের পর অনেকেই সাগ্রহে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রথম খণ্ডের প্রসঙ্গ 
গুলি অধিকাংশই আসাম অঞ্চলে প্রদত্ু। 
এই খণ্ডের প্রসঙ্গ গুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রদত্ত এবং যথ।সময়ে উদ্বেধনে" প্রকীশিত | তবে 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার পূর্বে পুনরাবৃত্তি 
যথাসস্তব বর্জন করিনা এবং ফাধক-ভীবনের 
প্রশ্নোজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিঘ্না প্রনঙ্গগুলি 
সঙ্কলিত হইয়াছে । 

শ্ীপ্রীমায়ের জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে উদ্বোধন- 
পত্রিকায় প্রকাশিত পৃজাপাদ মহারাজের 
লেখা 'ক্রশ্রীমা' প্রবন্ধটি গ্রস্থারস্তে সন্নিবেশিত 
হওয়ায় পুম্তকটির সৌন্দর্যের সহিত মাধুধ শত- 
গুণে বাড়িয়াছে। কুড়িটি প্রপঙ্গ সময়াহুক্রমে 
€(১৯৫৪-১৯৫৯) সাজানো আছে। "সাধক 
পাঠকগণ পুস্তকখানি হইতে নিজ নিজ সাঁধন- 
জীবনে যথেষ্ট উৎমাহ ও উদ্দীপনা লাভ করি- 
বেন। গীতা ও “কথামৃতে'ব কথাগুলি জীবনে 
নৃতন শক্তি সঞ্চারিত করিবে। মহাপুরুষগণ 
বলিয়াছেন, জ্ঞান ভক্তি-বিশ্বীসের জন্য সাঁধুসঙ্গ 
একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ সর্বদ! সহজপ্রাপ্য 
নহে, সংগ্রপঙ্গ সাধুসজের স্মৃতি বহন করে। 
সতপ্রসঙ্গ” সাধুসঙ্গের অভাব মিটাইতে পারে। 
“সতপ্রসঙ্গ, সাধকগণের নিত]সঙ্গী হইয়া তাহা- 
দের সাধনপথে সহায় হউক । 


বি রঙ ক 


শ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত £ গণ্ভ সংস্করণ ( প্রথম 
খণ্ড আদিলীলা )। অন্থবাদক- শ্রীক্মুদ রঞ্জন 
ভট্টাচার্য; প্রকাশক-_ডক্টর শ্রীপতীশচন্দ্র বায়। 
বৈষ্কব্রস্থ প্রচারিণী সমিতি, ১৩এ ভোভার রোড, 
কলিকাতা-১৯ 7 পুষ্ঠা--২৯১+৪০) মূল্য-_৫"*। 

প্রেমীবতা র প্রশ্রীচৈতন্তদেব বাঁডালীর হাদয়- 
দেবতা । “বাঙালীর হিয়। অমিয় মথিয়া? নদীয়ার 
চাদ নিমাইপে যিনি কায়] ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, তিনিই ভগবান শ্রীকুষটচৈতন্ততারতীরূপে 
সমগ্র ভারতের তথা বিশ্ববাপীর গ্রণমা আচাধ। 
স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্গ্রনঙ্গে বলিয়াছেন, 
“জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচাঁধ হইয়াছেন, 
এই প্রেমোন্মত চৈতন্য তীহাদের অন্যতম | 
তাহার ভক্তির তর বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া 
সকলের প্রাণে শাস্তি দিয়াছিল। তাহার 
প্রেমের মীমা ছিল না। সাধুপাপী, হিন্দু- 
মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্তা-পতিত সকলেই 
তাহার প্রেমের ভাগী ছিল।” 

বাঙালীর জাতীয় জীবনে চৈতন্তদেবের 
প্রভাব অপরিমেয়। বাঙলার ভাগ্যাকাঁশ এক- 
দিন এই চৈত্ম্থচন্দ্রের উচ্ছলিত বিমল কিরণে 
সমুদ্ভাদিত ছিল। জাতির মর্মে মর্মে তাহার 
সাহিত্যে, কাব্যে, দশনে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধর্মে, 
একদা চৈতন্যের স্পন্দন দেখিয়া সমগ্র ভারত 
স্তম্ভিত হইয়াছিল। অতি স্বাভাবিক নিয়মেই সারা 
ভাঁরতে সেদিন এই চৈতন্ত-প্রবাহের স্পনন দেখ! 
গিয়াছিল। বর্তমান-সমস্তাপীড়িত আত্মিক অব- 
নতির দিনে, এমন একটি অমিগ্রজীবনের 
বূপাশম্বাদনের জন্য তৃষ্ণীজাগরণ বড়ই শুভ লক্ষণ। 
_ শ্রীল কুষ্দদাদ কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত 
শ্রপ্রীচৈতন্চরিতামৃত” মহাগ্রস্থ যথার্থই এক- 


টচত্র, ১৩৬৬] 


খানি অনবদ্য সঞ্ধীবনী-কাব্য। কবিশ্রেই তব- 
বদ কবিরাজ গোস্বামী ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই 
এই সুবিশাল অমৃত-সিন্ধু মস্থনে সমর্থ হইয়াছেন । 
এ প্রসঙ্গে তাহার নিজ উক্তি স্মরণীয় : 

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । 

আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন । 

সেই লিখি ম্দনগোপাঁল মোরে যে লিখাঁয়। 

কাষ্ঠের পুত্তলী ষেন কুহকে নাঁচায় ॥ 

কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন । 

ধার মেবক বঘুনীথ-ব্বপ-সনাতন ॥+ 

বিশ্বের শেষ্ঠ পর্মসাহিত্যের অন্যতম এই 
'শ্রশ্ীটচতন্তচরিতামৃত” গ্রন্থ পুথিনীর সর্ধযুগের 
সবকালের শান্তিকামী মানবের নিকট চির 
আদরণীয়। কিন্ত সাধাৰণ মান্ষের পক্ষে 
ঈসংগঙ্থিত এই দিব্যপাহিত্যের গভীরে প্রবেশ 
কণ| সহজসাধ্য নহে । বাঁংল৷ ভাধায় পয়ার- 
ধিপদী-ছন্দে লিখিত হইলেও উহার বিন্যাস- 
পাবিপাট্য ও স্থানে স্থানে স্থমাজিত সংস্কৃত- 
হুল ভাষার ভাব-গান্ভীর্ধ জনসাধারণের নিকট 
কিঞিৎ অহ্থবিধাকর সন্দেহ নাই । ইসা ব্যতীত 
শ্রমদ্ভাগবত, গীত। ব্রহ্মপংহিতা, বৃহদগৌতমীয়- 
তন্ত্র, বিধুঃপুরাঁণ, উজ্জ্লনীলমণি, বিদগ্ধমাধব, 
কুষ্ণকর্ণামৃত, হরিভক্তিবিলাস, বাল্মীকি-রীমায়ণ, 
্রহ্ষবৈবর্ত, পদ্মপুরাণ, ললিতমাধব, গীতগোবিন্দ 
প্রভৃতি প্রাচীন শান্সপুরাণাদি হইতে অধিক 
পরিমাণে উদ্ধৃতি-প্রমাণার্দির উল্লেখ ধাকায় 
সাধারণ-শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে শ্রিশ্রীচৈতন্ত- 
টরিতামৃত' গ্রন্থ বাম্তুবিকই দুরধিগম্য | 

স্থতরাং এমন একখানি অমূল্য গ্রন্থের সহজ- 


সরল বাংলা গগ্যান্বাদের অভাব আমরা মনে- 


প্রাণে বোধ করিতেছিলাঁমী। ব্ডই আনন্দের 
কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধদের শিলং শাখার 
সম্পাদক শ্রকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় সাধকের 
নিষ্ঠা লইয়। এই শ্রমসাধ্য কার্ধে হাত দিয়াছেন । 


সমালোচনা 


১৬৩ 


আলোচ্য পুস্তকখানি শ্রিস্রীচৈতন্ভচরিতামৃত? 
গ্রন্থের আদিলীলা অংশের গদ্য সংস্করণ। 
আমরা আশায় থাকিলাম, স্থযোগ্য লেখক 
অন্রূপভাবে মধ্য ও অন্তালীলাভাগেরও গদ্ 
সংস্করণ শীঘ্রই দেশবাঁপীর হাতে তুলিয়া দিবেন। 
সপ্তদশটি স্বিন্যন্ত পরিচ্ছেদ লইয়া এই আদি- 
লীল|। প্রকাশিত বর্তমান অংশের ভাঁষা অতি 
স্থন্বর, সজীন ও সহজ হইয়াছে । সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে ইহা মূল গ্রস্থের রসাস্বাদনে খুবই 
সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


চিরিতামৃত” গ্রন্থের মূল আদিলীলা অংশটিও 
সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে বর্তমান পুস্তকে সংযোজিত 
হইরাছে। ইহাতে পুস্তকের মর্ধাদা বৃদ্ধি পাই- 
য়াছে এবং ইহা দ্বারা পাঠকের মূল গ্রস্থপাঠের 
আগ্রহও পরিতৃপ্ণ হইবে, সন্দেহ নাই । 


পুস্তকের ছাপা ও কাগঙ্জ ভাল। প্রচ্ছদ" 
পবিকল্পনায় স্থুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। 
মাঝে মাঝে মুদ্রণ-ক্রুট চোখে পড়ে। প্রচ্ছদের 
ভিতর ভাগে প্রথমে ও শেষদিকে, পুস্তকের 
আরস্তে ও সমাপ্তিতে এবং ইতস্ততঃ এত অধিক- 
লংখ্যক প্রশংসাপত্র ও অভিমত সঙ্গিবেশিত 
হইয়াছে যে, উহাতে পুস্তকের আঙ্গিক সৌষ্ঠব 
কিছু লাঘব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
একই ব্যক্তির অভিমতকে ব! একই প্রশংসা- 
লিপিকে পুস্তকের একাধিক স্থানে প্রকাশ করা 
হইয়ছে। যাহা স্বয়ংপ্রকাঁশ, তাহার পরিচয় 
করাইবাঁর জন্য এপ অতিরিক্ত মাত্রায় স্থপা- 
রিশের কি আবশ্তক, তাহা বুঝিলাম ন1। 


যাহা হউক, শ্রাভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়া দেশবাশীর ধন্যবাদাহ হইলেন, 
সন্দেহ নাই। ্রশ্রীচৈতন্তচবিতাম্বত' মহাগ্রস্থের 
এই গন্চ সংস্করণ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত 
হউক, ইহাই আমাদের কামনা । _অকজজানল্দ 


ভ্রীরামরুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎমব 


বেলুড় মঠ £ গত ১৫ই ফাল্গুন (২৮শে 
ফেব্রুআরি ) ববিবার শুক্লা দ্বিতীয়া ভগবান 
শ্রীরামরুষদেবের ১২৫তম শুভ জন্মতিখি-উত্দব 
মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর কর্মস্তচী সহাঁয়ে 
উদঘাপিত হইয়াছে। ব্রান্মূহর্তে মঙ্গলারতি 
দ্বারা উত্লবের শুভ স্চনা হয়। শ্রীত্রীচসতীপাঠ, 
উষাকীর্তন, বিশেষ পুজা, হোম, দশাবতাঁরের 
পুজা, ভোগারতি, শরীশ্রীরামকুষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 
“কথামত? পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। অপরাহ্ন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের 
সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় হুগলী মহসীন 
কলেজের অধ্ক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এতি- 
হালিক পটভূমিকাঁয় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতির ভাষণে 
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ বলেন, ঈশ্বরকে লাভ করাই 
মানব-জীবনের চরম উদ্দেন্য এবং সকল ধর্মই 
সত্য, সাধন ছ্বার! ইহ! উপলব্ধি করিতে হইবে__ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দরশশপ হইতে আমর! এই 
শিক্ষাই লাভ করি। মান্বকল্যাণের যে আদর্শ 
শ্রীবামকষ্চ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিমাছেন, 
তাহার অনুশীলন করিলে জীবন আনন্দময় 


হুইয়। উঠিবে। 


সকাল হইতে অগণিত নরনারী মঠে সমব্তে 
হইয়া শ্রীরামকষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ধ্য নিবেদন 
করেন। প্রীয় ১১,০০০ ভক্ত বপিয়া প্রপাদ 
গ্রহণ করেন। রাত্রে দশমহাবিগ্ভার পুজা, 
রপ্রীকালীপুজা! ও হোম হয়। শেষ রাত্রে 
অঠাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহাবাঁজ 
২৩জনকে বন্ন্যানত্রতে ও ১৭জনকে ব্রহ্ষচর্যব্রতে 
মীক্ষিত করেন। 


পরবতী রবিবার ৬ই মার্চ মহোৎ্সব-দিনে 
বেলুড়মঠ প্রাতঃকাল হইতেই এক অপরূপ 
মহিমায় বিমণ্তিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ- 
লীলাকীর্তন, শ্ররামরুষ্ণ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন 
এবং সন্ধ্যায় বাঙ্সগী পোড়ানো প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হয়। সকালে এক পশলা বৃষ্টি ও সারাদিন ছুধোগ- 
পৃণ আবহাওয়া সত্বেও সন্ধ্যার দিকে দর্শনার্থা 
সমাগম বৃদ্ধি পায়। প্রায় ছুই লক্ষাধিক ভক্ত 
নরনারীর সমাবেশ হয়, তনাধ্যে প্রায় ৩২ হাঁজাব 
নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ কন্ধা হয়। 

ভুবনেশ্বর (উডিষ্যা ): গত ২৮শে ফেব্রু 
আরি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ ম্ঠে শ্রীরামকৃষ্দেবের 
১২৫তম জন্মতিথি উত্সব বহু ভক্তসমাবেশে 
মঙ্গলারতি পূজাহোম তক্তসেবার মাধ্যমে মহা! 
আনন্দে অনুষ্ঠিত হইগাছে। দ্বিপ্রহরে সভায় 
শ্ীস্ঘনীলচন্দ্র পালিত মহাশয় শ্রারামরুষ সম্বন্ধে 
একটি প্রবন্ধ পাঠের পর কয়েক পৃষ্ঠ] “কথামৃত' 
পাঠ করেন। ডক্টর দত্ত মজুমদার (4১:1718- 
8৮০৮ 0901651) বলেন, ভক্তির 
ভিত্তিতেই শ্রীরাষরুষ্*-জীবনে শান্ত ও টৈষণব 
সাধনার সমন্বয় খটিয়াছে। শ্রীযুক্ত কে. সি. বায় 
(99০:9৮ 75 [000] 800 13018] ঘ91189 
79০৮) শ্রীরামকৃষ্কে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ 
রূপে বর্ণনা করেন। 
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বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব 


ফরিদপুর 2 বিগত ২১শে জাহআরি 
স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিশেকা- 
নন্দেব ৯৮তম জন্মতিখি এক ভাব-গম্ভীর পরি- 
বেশের মধ্যে উদযাপিত হইয়াছে। 

এ দিব প্রাতে মঙ্গল আরতি, ভঙ্জন, 
মধ্যাহ্ছে বিশেষ পূজা, হোম এবং সন্ধ্যায় আরতি, 


টচত্র, ১৩৬৬ ] 


শুজন, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়, তৎপর স্থামীজীর 
ভ'বনী অবলম্বনে ছাত্রগণ প্রবন্ধ পাঠ করে। 

২৯শে জান্ুআরি শুক্রবার অপরাহে জিলা 
জজ সাহেবের সভাপতিত্বে জিলা স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক সংক্ষেপে একটি ভাষণ দিলে পর 
মৃভাপতি তাহার প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজীর 
বনের বহুমুখী প্রতিভার মনোজ্ঞ আলোচন! 
ববিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ কবেন। 


বিদ্যালয়-ভবন উদ্বোধন 


জারগাছি £ গত ২৩শে জান্্আৰি স্থানীয় 
আশ্রমের তক্দাবপানে পরিচালিত বহুমুখী বিগ্যা- 
লগঘ্নের নবনিষ্সিত ভবনেৰ উদ্বোধন করেন শ্রীরাম- 
পষ মঠ ও মিশনের সহাধাক্ষ পৃজ্যপাদ প্রীমৎ 
মী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ । পবিজ্র ভাবগন্তীর 
পরিবেশে অনুষ্ঠানটি হুমম্পন্ন হয়| ঘুরশশিদাবাদ 
জেলার বিদ্যা লঘ্-পরিদর্শক মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
জনসভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি লিগ্ালয়টির 'শাফল্য 
কামনা করেন। বিছ্বালর-মংলগ্ন নবনিমিত 
ছাজাবাসে ৮ম, ঈম ও ১*ম আ্েণীব নিদিষ্ট 
সংখ্যক ছাত্র ভরতি করা হইবে। 


পুরস্কাব-বিতরণোৎসব 

বেলুড় বিগ্ভামন্দির ই গত ২*শে ফেব্রআরি 
এনিবার বেলুড় রামকষ মিশন বিছ্যামন্দিরের 
বাধিক পুরস্কার-বিতরণোত্নব সমারোহের মহিত 
অস্থষ্ঠিত হয়। সতামুখ্যের আপন গ্রহণ করেন 
কেন্দ্রীয় লোকসভার ও কলিকাঁত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
পিনেট ও দিত্িকেটের বিশিষ্ট সদস্য খ্যাতনামা 
সাংবাদিক ীচপলাকাঁন্ত ভট্টাচার্য মহাশয় । সভা- 
গ্ুহে অভিভাবক, 'ধ্যাঁপক, গণ্যমান্ত অতিথি এবং 
বামিকষ্ণ সজ্ঘের অনেক সাধুত্রক্ষচানী উপস্থিত 
ছিলেন। সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবতী 
কতক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে কলেজের 
অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ ১৯৫৯-৬০ খুঃ বার্ষিক 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৫ 


বিবরণী পাঠ করেন এবং এ প্রসঙ্গে বি্যামন্দিরের 
শিক্ষা্র্শ ও বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের ছাত্র- 
বুন্দের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি 
বলেন যে, এই বিগ্যায়তনের অপায়না স্কুল শান্ত 
পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষকগণের প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধ, শৃঙ্খলাবিধান ও এারতীয় সংস্কৃতির 
ভিন্তিতে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক যুগোপখোগী 
শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতিই এই অপূর্ব সাফল্যের 
প্রধান কারণ। 


তদনন্তর বিদ্যামন্দিরের কতিপয় ছাত্র 
তাছাদের সুনিপুণ আবৃত্তি ও স্থললিত সঙ্গীত 
দ্বারা উপস্থিত সকলকে মু্ধ করে। সভাপতি 
মঙ্োদয় তাহার নাতিদীঘ মনোজ্ঞ ভাষণে “শিক্ষা- 
দীক্ষা” কথাটির উপর পিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়া 
বলেন যে, বিছ্যামন্দিরের ছাত্রগণের কেবল 
পুথিগত জ্ঞান আহরণ করিলেই চলিবে না। 
জীবন-তপঙ্গায় অকৃত্রিম সাধক হইতে গেলে 
ভগবান শ্রীরাম ও বামী বিবেকানন্দের অত্যু- 
দার মৃহামন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত হইতে হইবে মঠ 
ও মিশনের সন্গযাসীদের নিকট তাহার হুদয়ের 
এঁকান্তিক নিবেদন জানাইয়। তিনি আরও 
বলেন_তীহার। যেন স্থকুমারমতি মাণবকগণকে 
সত্যকার মানবপদ্বাচ্য করিয়। তোঁলেন। 
স্নেহভাঁজন ছাত্রগণ যাহাতে অহংকাঁর-রহিত 
অন্তরে কর্মমার্গে বিচর্ণ করিতে পারে, সেইজন্য 
তিনি তাহাদিগকে গীতার সান্বিক কর্তার 
আদর্শে উদধুদ্ধ হইতে বলেন? কারণ স্থল “আমির 
চেতনাকে পরিহ।রু করিতে না পারিলে জীবনের 
উন্মুক্ত উদার প্রান্তরে মানুষ কখনও আপনার 
নত্যরূপে বিকশিত হইতে পারে না। তাই 
তিনি নিঃশব্দ অনাড়ম্ধর এবং আত্মপ্রচারণ! 
হইন্ডে বিমুক্ত কর্মপাঁধনাকেই মানুষের মহত্বম 
রুত্য বলিয়া বিব্চেনা করেন। 


১৬৬ 


পুরস্কার-বিতরণের পর ছাজ্দের সমব্তে 
কণ্ঠে সমাপ্ধি সঙ্গীত গীত হইলে বিদ্যামন্দিরের 
সেক্রেটারী স্বামী বিমুক্তানন্দ মহাঁরাদ্র সকলকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 


দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় বেদান্ত শ্রচার 


স্বামী বিজয়ানন্দ ঃ দগ্ষিণ আমেবিকার 
আর্জেটিনা বাজ্যস্ত বেদাস্ত কেন্দ্রের পরি- 
চালক স্বামী বিজ্যয়ানন্দ জানআরি মাসের 
ছিতীয়ার্ধে মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমাল! শহরে 
একটি ধর্মগ্রতিচান কতৃকফি আমন্ত্রিত হইয়া 
বেদাস্ত ও যোগ সম্বন্ধে স্পানিপ ভাষায় ছয়টি 
বক্তৃতা দেন। সরকারী বেতারে ভামণ্ঞ্ুলি 
প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বক্তৃতায় বেদাস্তের 
উদার ভাঁব ও সমস্থিত দৃষ্টিভঙ্গী স্থানীয় বু ক্যাথ- 
লিক ধর্মাবলম্বীরও সমাদর লাভ করে এবং 
তাঁহার। বক্তাকে অভিনন্দিত করেন। স্বাঁমীজীর 
সহিত ব্ক্তিগত ধর্মালোচনমার জন্যও প্রত্যহ 
অনেক নবনাবী উপস্থিত হইতেন। 


গত বত্সরের (১৯৫৯) মধ্যভাগে ব্বামী 
বিজয়।নন্দ দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল রাঁজো 
আড়াই মাস অবস্থান করিয়া রিও-দে-জেনেরিও 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্-_৬য় সংখা। 


এবং সাওপাওলো। এই প্রধান শহরছয়ে মোট 
১৩টি বক্তৃতা এবং অনেকগুলি ছোট ছোট 
আলোচনা-সভ1 পরিচালনা করেন। প্রেজিলে 
ধীরে ধীরে বেদাস্তাঙ্গরাগী একটি সঙ্ঘ গড়িয়া 
উঠিতেছে। ব্রেজিলের স্থানীয় পতুগীজ ভাষায় 
শ্রীরামক্কষ্-বিবেকানন্দ সাহিত্যের কয়েকখানি 
গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছে । 

বুয়েনেদ আইরেপ বেদাস্ত কেন্দ্রটি শহর 
হইতে ২০ মাইল দুরে শাস্ত পলীর পরিবেষ্টনীর 
মধ্যে অবস্থিত। প্রতি রবিবারে এখানে শহর 
ও পার্থবত্তাঁ অঞ্চল হঈতে ভক্তেরা সমবেত হন 
এবং ধর্শীলৌচনা, পাঠ ও প্রশ্বোত্তর নির্বাহিত 
হয়। স্বামী বিজয়ানন্দ প্রতি সপ্তাহে ছুই দিন 
শহরে গিয়া দুইটি বক্তৃতা দিয়! থাকেন। এই 
বক্তৃতা গুলিতে গড়ে প্রীয় ১০০ জন আোঁতা হয়। 
সাক্ষাৎকার ও পত্রের মাধ্যমে দক্ষিণ ও মধ্য আমে- 
বিকার অন্ান্য দেশের বহু ব্দোস্থান্তরাগী নরনারী 
স্বামী বিভয়ানন্দের সহিত সংযোগ রক্ষা করি- 
তেছেন। ম্বামীজী বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে ১২ 


খানি গ্রন্থ স্পানিস ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। 
ব্রেজিল ব্যতীত দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সব 
দেশেই কথ্য ও লেখ্য ভাবা স্প্যানিস। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে 


ডক্টর শ্যামীচরণ দে £ বারাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সর্বজনমান্থা ডক্টর শ্টামাচরণ 
দে মহাশয় গত ২৭শে ফেব্রুআরি ভোর 
৫।টায় পূর্ণ ৯১ বতসর বয়সে দেহত্যাগ 
কবিয়াছেন। শেষ ছুই মাঁপ যব তিনি শধ্যা- 
গত ছিলেন । "দে বাবা নামে তিনি শিক্ষক 
ছাত্র ও বন্ধুমছলে এবং সর্বনাধারণের নিকট 
সুপরিচিত ছিলেন । খবিপ্রতিম চরিত্রের জন্য 


তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। 
বারাণমী বিশ্ববিদ্তাঁলয়ের কতৃপক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ 
ও ছাত্রগণ সহ ৬০** নরনারী বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রাগণস্থিত তাহার বাসভবন হইতে হরিশ্চন্ 
ঘাট পর্যন্ত শবাছগমন করেন। 


ডক্টর আযাঁনি বেপীস্তের জনহিতকর কাধে 
ও ব্যক্তিত্বে মুধ্ধ হইয়া তিনি ১৯১৩ খুঃ মেন্টাল 
হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। বারাপসী 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থা হইতেই ইহার 


চৈত্র, ১৩৬৬ 1 


সর্ববিধ উন্নতির মূলে “দে বাঁবা”র অক্রাস্ত প্রচেষ্টা 
ও সাধনার স্বৃতি চির উজ্জ্বল থাকিবে । কলেরা 
ও বসস্ত রোগাক্রান্ত ছাত্রদের তিনি যে সেবা 
করিমাছিলেন, তাহাঁও আদর্শস্থানীয়। 

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেজিষ্টরীর, 
সহাদাক্ষ, অধ্যক্ষ (চ000091), সহ-উপাচার্ষ 
(2০-519-05700611০) প্রভৃতি শুকুত্পূর্ণ 
পদ তিনি অলঙ্কত করিয়াছিলেন এবং সর্বজ্র 
যোগাতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, ছাত্রগণ 
ত্বাহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। দীর্ঘকাল 
গণিতের অধ্যাঁপকরূপে কাঁজ করিয়া তিনি কোন 
দিন বেতন গ্রহণ করেন নাই। বাঁরাঁণনী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা দান 
করেন । বাঁরাঁণসী রামকষ্ণচ মিশন সেবাশ্রমে 
ও শ্রীরাম অদ্বৈত আশ্রমে তাহার দাঁন 
উল্লেখষোগ্য। উভয় আশ্রমেরই তিনি হিতৈষী 
বন্ধ ছিলেন। তাহার দেহনিমুক্ত আত্মা চির 
শাস্তি লাভ করুক। ও শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন? আমরা 
গভীর দুঃখের মহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত 
১২ই মার্চ প্রত্যুষে ৮২ বসব বয়সে বিশ্বভারতী 
সংগঞনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আচার্য 
ক্ষিতিমোহন সেনশান্ত্রী মহাশয় বধমানে এক 
নানি হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন । 
শান্তিনিকেতনে তাহার মরদেহ আনীত হয়, 
এবং আত্মীক্বপ্জন, ছাত্রছাত্রী, অন্তরাগী 
আশ্রমবাপী ও জনপাধারণের সমক্ষে তীহাঁর 
শেনকৃত্য সম্পন্ন হয়। 

বারাণসীধামে জন্মলাভের পর ক্ষিতিমোহনের 
জীবনের প্রথমাংশ সেখানেই কাটে বহু পণ্ডিত ও 
সাধুর নংস্পর্শে। এই ভাবে তিনি বিভিন্ন শান্ত 
ও ভাষায় শিক্ষিত হইয়া উঠেন এধং সন্ত-মতের 
সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রেরণাঁতেই 
পশ্চিম ও উত্বর ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি 


বিবিধ সংবাদ 


১৬৭ 


তাহার শ্রেষ্ট গ্রস্থ 'মধাযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা” 
€( ইংরেজীতেও অনুদিত) গ্রন্থ রচনা করেন। 

২৮ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়। 
জীবনের শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহিত 
যুক্ত থাকিয়া তিনি দেশের ও বঙ্গভাষার সেবা 
করেন। ১৯৫৩ খ্ুঃ তিনি বিশ্বভারতীর প্রথম 
উপাচার্য নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তিনি বিদা- 
ভবনের (গবেষণা বিভাগের) অধ্যক্ষ ছিলেন। 
পাণ্ডিত্োর স্বীকৃতি হিসাঁবে বিশ্বভীরতী তাঁহাকে 
দেশিকোত্ম (9. 1৮৮) উপাধিতে ভূঘিত করে। 

মধ্যযুগের তারতীয় সাধনার ধারা" ভিন্ন 
“বাউল ধর্মের মর্নকথা', “কবীর”, পাছু" প্রভৃতি 
তাহাঁর চিরস্মরণীয় গ্রন্থ। তাহার তিরোভাবে 
সাহিত্য ও মাধনার জগতে যে ক্ষতি হইল 
তাহা সহজে পূতণীঘ় নয়। পরলোৌকগত 
এই মহান্‌ আত্মার শাস্তির জন্য আমর! প্রার্থনা 
করি। ও শান্তি; শাস্তিং শাস্তিঃ | 

ভক্তকর্মী কৈলাসচক্দ্র তন: পুরী 
রামরুঞ্ণ মিশন কেন্দ্রের পরম হিতৈধী নিবলস 
কর্মী ও বিশিষ্ট ভক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় 
করোনারী থম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া গত 
২৪শে জাহুমারি ৭৮ ব্পর বয়সে বাতি 
২টাঁর সম পরলোঁক*গমন করিয়াছেন। 

কটক জেলার এক বিষণ পরিবাঁরে কৈলাসচন্দ্ 
জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া তিনি পুরী কালেক্টরী দপ্ররে যোগদান 
করেন। কর্মকুশলতায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া! 
তত্বাবধায়ক ( 597921089099138 ) রূপে ১৯৪১ 
খু: তিনি অবসর গ্রহণ করেন । 

১৯৪০ খুঃ পুরী রামকৃষ্ণ, মিশন-পরিচালিত 
বিধবা আশ্রম ও গ্রন্থাগারের সম্পাকরূপে কারধ- 
ভার গ্রহণ করিয়া ১৯৪৬ খু: হইতে তিনি শুধু 
গ্রন্থাগারের গুরু দায়িত্ব শেষ প্যস্ত নিষ্ঠার সহিত 
পাঁলন করেন। 


১৬৮ 


সাহিত্যা্রাগী, অধ্যয়মশীল কৈলাপচন্দ্র 
গড়িয়া ভাষায় পদ্যছনদ শ্রীরামক্কঞ্চদেবের জীবনী 
'লীলামূত" নামে একখানি মৌলিক গ্রস্থ র্চন! 
করেন। এতহাতীত গড়িয়া ভাষায় তীহীর 
গীতাঁমুত  ( শ্রীশ্্ীরামকুষ্চ-কথামূভের খাঁরা- 
বাহিক দিনপর্রী ) এবং শ্বামী বিবেকানন্দের 
*চিকাগো বন্কৃভা” "ভরত পুণাভূমি” “বেদাস্কের 
বার্তা” প্রভৃতি ভাষণের অন্বাদর বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । এইবপ একজন কৃতী পুকষের তিরো- 
ধানে ই অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অপূরণীন 
ক্ষতি হইল( আমর! তাহার আত্মার শাস্তি 
প্রার্থনা করি। ও শান্তি শান্তিঃ শান্ডিঃ | 


মন্দিরের ভিতিপততিষ্ঠ! 


বারাঁসত £ গত ২রা মার্চ প্রাতে ৮॥ টায় 
বারামত বামকষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ 
যঠ ও মিশনের সহাপ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহ 
বাজ শিবানন্দ-ন্বৃতিমন্দিরেন ভিত্তিপ্রস্তর স্বপন 
করেন । ১০৫ বসর পূর্বে বাঁরালত শহবেব 
শেঠপুকু্ অঞ্চলের যেস্থানে স্বামী শিবা 
ভূমিষ্ঠ হন, সেই স্থানেই স্বৃতিমন্দির নিসিত 
হইবে। এই শ্রভ অন্ধ্গীনে বেলুড মঠের বু 
প্রবীণ সন্ধ্যাপী এবং কলিকাতা ও বারাসতের 
বহু ভক্ত নরনাঁরী ফোগদান করেন। 


যথারীতি অনুষ্ঠানসহ ভিত্তি প্রন্তর-স্থাপনকাধ 
সমাণ্ত হইবার পর স্বামী বিশ্ুদ্।নন্দ মহারাজ 
মর্ষম্প্শী ভাগায় সমবেত পাঁধু ও তক্তগণকে উদ্দেশ 
করিষ? বলেন, ১৪৯০৭ খু; কাশী অছৈত আশ্রমে 
মহাপুক্ধ মহারাঁঞ্জকে প্রথম দর্শন করি, কি কঠোর 
তপস্যা জীবন যাঁপন করছিলেন! বাঁঘ- 
ছালের উপর শ্রতেন, সারারাত ধ্যানতজন 
তপন্থায় তন্ময় থাকতেন। অঙ্ৈত আশ্রমে তখন 
আ্বঠাকুর ও স্বামীজীর ভোগ নিব্দেন হত-_ 
তবাস্ীজীর উদ্দেশে ভোগ নিবেদন এই প্রথম দেখি। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--৩য় সংখ্য 


মহাপুরুষ মহারাজের কঠোর তগন্যাপৃত গম্ভীর 
ব্যক্তিত্বের কাছে দাড়াতে ভয় হ'ত, কিন্ত তিনি 
যুখন ডেকে কথীবার্তী বলতেন, তখন দেখতাম 
প্রেমে ভরপুর মহাপুরুষ । শেষজীবনে (১৯৩২) 
দেখেছি কঠোর ভাঁব চলে গেছে-ঠাঁকুন-মা-ময় 
হযে গেছেন। ঠাকুর ও মা তার মধ্যে যেন বসে 
কাজ করছেন। বলতেন- ঠাকুরের দরজীয় পড়ে 
আছি তার কুকুর হ'য়ে, দস হায়ে। এই পুর্ণ 
আত্মসমপ্পণ-যোগই তার জীবনের সবচেয়ে বড় 
শিক্ষা!” স্বামী গম্ভীরানন্দও মহাঁপুকুল মহারাজের 
জীবনের কথা বলেন। 
কৃষ্টিসংবাদ 

আজাদ-ন্ৃতি বর্তীত। ই সাংস্কৃতিক নঙ্বন্ব- 
বিধারক ভারতীয় সংসদের (100180000০1 
(০৮ 0016০091600 ) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
দ্বিতীয় আঙগাদ-স্মৃতি বক্তৃতা দিতে আহত হইযা 
বিশ্ববিখ্যাত লেখক অধ্যাপক আনন্ডি টদ্লেশবী 
নয়া দ্রিলীতে 'বিশ্বীকা' বিষয়বস্থ লঈযাঁ নিক্- 


লিখিত তিনটি বক্তৃতা দিয়াছেন £ 


(১) ৪9 101 ০110 [07105 

(২) 81050710971 60৮08 উ৮০0110 00015, 

(৩) [0৭1৮8 ০0::6131)56920 0 ০০৪ 
000৮5, 


তাহাৰ বক্তভাগুলির সার মর্গ ১ ধ্বংদোঁগুথ 
আণবিক ঘুগে মানবদমাজের আস্মরক্ষার জন্তা 
আজ বিগ্ব-এক্য প্রয়োজন | বর্তমানে ম]ছিঘ ঘতট। 
বিপশ্র, এতটা বিপন্ন মে কখনও হয় নাই। বুদ্ধি 
ও বিজ্ঞান-বলে মান বন্তজন্ত বা বোগজীবাণুকে 
জয় করিয়াছে কিন্ধু আজ মানুষের পরম শত্রু 
যুস্োম্মাদ মাহৰ নির্জে। যুদ্ধ বাতিল করিতে 
হুইলে সারা পৃথিবীতে একটি কল্যাণশাসন 
প্রয়োজন। রাজনীভি-ক্ষেত্রে আজ অশোকের 
ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ ত্যাগ করিতে 
পারিলে তবেই বিশ্ব-এক্য সম্ভব | এ বিষয়ে ভাঁর- 
তের এক মহান্‌ আধ্যাত্মিক দায়িত্ব রহিয়াছে) 


(5 
জঁভি, 





কোথায় আলো? 


কিং জ্যোতিস্তব ভান্বমানহনি মে রাঁত্রৌ প্রদীপাদিকং 
স্যাদেবং রবিদীপদর্শনবিধো কিং জোতিরাখ্যাহি মে। 
চক্ষস্তস্ত নিনীলনাদিসময়ে কিং ধীধিয়ো দর্শনে 

কিং তত্রাহমতো। ভবান পরমকং জ্োতিন্তদস্মি প্রভো ! ॥ 


[ শ্রীশঙ্কবাচাধ-বিরচিতা একগ্রোকী ] 


গুরু-শিষা-সংবাদ মাধাথে ( গুরুর প্রশ্ন ও শিষ্ের উত্তরচ্ছলে ) আচাধ শংকর 
একটি মাত্র ক্পোকে চরম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন £ 


গুর- ব্খ্স, দিনে তুমি কীঁহাব সাহায্যে সকল বস্থ প্রত্যক্ষ কর? 
রাত্রিতেই বা কে সর্বপ্রকাশক ? 


শিষা-দিবসে সুর্য, এবং রাত্রিতে চন্দ্র প্রদীপ প্রভৃতি । 
গুরু__বেশ, এবার বলো-_ সুর্য, দীপ প্রভৃতি কাহার সাহায্যে দেখ? 
শিষ্য- চক্ষুর সাহাঘ্যে। 


গুরু--যখন চক্ষু মুদ্রিত কর, যখন বহিরিক্জ্িয উপরত, 
তখন কিসের সাহায্যে অস্ুভূতি হয়? 


শিষ্য--অস্তঃকরণ বা বুদ্ধির সাহাযো । 
গুরু-_বুদ্ধির সাক্ষী কে? বৃদ্ধি যে আছে এবং কাজ করিতেছে-_-একথা কে বুঝাইগ়া দেয়? 


শিষ্য_ বুদ্ধি আত্মজ্যোতিতেই প্রকাশিত, উদ্ভাপিত। বুদ্ধিকে অনুভব করিতে 'ত্মাই সমর্থ! 
গুরুদেব, আপনি সেই পরমজ্যোতি আত্মস্বরূপ, শ্তদ্ধ আমিও সেই পরমজ্যোতিস্বরূপ! 


কথাপ্র সঙ্গে 


এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে 


এ বৎনর [00190000201] 10৮ 001৮0] 
75815690 (সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিধায়ক ভারতীয় 
সংসদ )-এর উদ্ভোগে দিল্লীতে আজাদ-ম্মৃতি- 
বক্তৃতা! দিতে অধ্যাপক আন্নল্ড টয়েনবীকে 
আমন্ত্রণ করা যেমন তাঁতপর্ষপূর্ণ, বিশ্বপরিস্থিতির 
এ লঙ্কট-মুহুর্তে তাহাঁর ভারতে আগমন এবং 
তাহার ভাষণটিও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ; _রাজ- 
নীতির দিক দিয়া না হইলেও কৃষ্টি ও ইতি- 
হাস বুঝিবার দিক দিয়া। 

ঘে দেশ মাত্র কিছুদিন পূর্বে বুটেনের পরাধীন 
ছিল, সেই ভারতের পক্ষে একজন বৃটিশ এতি- 
হাদিককে এভাবে আহ্বান করা খুবই মহত্বের 
পরিচয়) একথা ম্বয়ং টয়েনবী শ্বীকার করিয়া- 
ছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন-_ ইহা সম্ভব 
হওয়ার আর একটি কারণ, উভয় দেশ বোঝা- 
পড়া করিয়া সময়ের উপযোগী রাজনীতিক 
পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, তাঁহাতেই পূর্বের 
বিদ্বেষভাব অস্তহিত | 

ভারত টয়লেনবীর মুখে কি শুনিতে চা হিযা- 
ছিল?-_বিশ্ব-ইতিহাসে ভারতের স্থান কোথায়, 
বিশেষতঃ সমসাময়িক ইতিহীসে। টগ্নেনবীও 
তাহার তিনটি বক্তৃতায় স্থবিস্তৃতভাবে না 
হইলেও স্ুবিন্তত্তভাবে তাহার বক্তব্য বলিয়া- 
ছেন, বিশ্বপরিস্থিতির পটভূমিকায় বর্তমান 
ভারতের কতব্য নির্যয়ও তিনি করিয়াছেন। 
এঁতিহাসিকের তৃতীয় নয়ন দিয়া তিনি ভবি- 
বাতে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া বলিতেছেন : 

(১) আপবিক যুগে যুদ্ধ অসম্ভব; যুদ্ধ 
হইলে উহা সমগ্র মাঁনবজ্জীতিকে ধ্বংস করিবে। 

€২) যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন__ 
জীতীয়তাবোধ নয়, বিশ্ব-এক্য--অশোকের 
ভাবে অন্থপ্রাণিত আন্তর্জাতিক মৈত্রী । 


(৩) শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানব আণবিক শক্তি 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহা মানব-কল্যাণে নিয়ো- 
জিত করিবে। 

(৪) ভারত আজ আক্রান্ত না হইলেও বিপন্ন, 
তবু এই বিপন্ন ভারতই স্বীয় আচরণ দ্বারা জগতে 
শাস্তির আদর্শ স্থাপন করিতে পারিবে । 

(৫) ভারতেই বিশ্বের সকল সমন্তাঁ পুগ্ধী- 
ভূত আছে; এবং সমাধানও এখানে পূর্ব পুব 
বুগে হইয়াছে, আবার হইবে। 

ক ০ ০ 

টয়েনবীর ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাপ করিবাঁর পুণে 
দেখা যাক-তাহ।র এন্সপ ধলিবার কিরূপ কি 
অধিকাঁর আছে । টয়েনবী ইতিহাসের শুধু অধ্যা- 
পকই নন, আজীবন ইতিহাসের ছাত্র। গত 
৩৮ বৎসব পরিশ্রম করিয্বা ১০টি খণ্ডে হে 
বিরংট গ্রস্থ তিনি লিখিয়াছেন, তাহার নাথ 
দিয়াছেন '& 959৫১ ০1 0118$07 ( ইতিহাস 
অধায়ন)। এ ইতিহাস কোন দেশের নখ, 
কোন বিশেষ জাতির নয়, এ ইতিহাস মানুষের 
ইতিহাপ- মানুষে সভ্যতার ইতিহাপ, তাহা 
উখ্বান-পতনের ইতিহাঁস-মহাকাব্যের মতো 
মনোরম, মহীকাব্যেরই মতো ইহা বেদনার 
ভরা । সভ্যতার স্তরে স্তরে ৬০০০ ব্সরেপ 
ইতিহাল তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিত 
হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই বড়, কিন্তু মনীযী 
হিনাবে আরও ব্ড়। . কত সন্দেহ তিনি উাপন 
করিয়াছেন, কত পুরাতন বিশ্বাম অন্বীকার 
করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, কত প্রশ্নের উত্তব 
দিয়াছেন, কত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, 
কিন্ত কোথাও বলেন নাই_এই শেষ কথা। 
অনাসক্ত তন্ময়তা তাহার রচনার সৌন্দঘ 
ও মাধূর্য। তাই আজ টয়েনবীকে বাদ দিয়া 
ইতিহান অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ 


বৈশাখ, ১৬৬৭] 
টয়েনবী ধাহির হইমাছেন-__সত্যের সন্ধানে, 
ডাত্বের সদ্ধানে ১ পূর্ববর্তা যুগের এতিহাঁপিকদের 
মতো কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সন্ধানে নয়। 
তিনি মনে করেন না কুভ্তকার মৃত্তিকার ক্রীত- 
দাস, তিনি মনে করেন- কুস্তকার মুত্তিকাঁকে রূপ 
দৰে । তাহার অগ্রগতি অতি ধীরে, কিন্তু প্রব। 
উহার উতিহাঁস-রিচলা মীন্ব-কেন্দ্রিক | তাহার 
মতে ইজিপ্ট শুধু নীলনদেরই দাঁন নয় ইজিপ্ট 
মন্চষের৪ দাঁন। মাহষের পরিশমেই গড়িয়া 
ইঠিয়াছিল নীলনদের সভ্যতা, শুধু নীলনদের 
“কন, সকল সভ্যতাই-_-কি নদী উপত্যকায়, 
পার্তত্য অধিত্যকায়, কি দ্বীপমালায়। 
মান্তযের মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন 
বন্গুনির জডবিজ্ঞানেরও কত নিষম পরিবন্তিত 
হইতেছে, তখন ব্যক্তি-নি্ব মাঁনবসমাজের 
নি্যিম প্রিবতিত হইবে না কেন? এই পরি- 
বহন ও বিবর্তনই তো! মানুষের সভ্যতার 
ইতিহাস । এক এক যুগে এক এক ভাব 
গবল হইয়াছে, কিছুদিন উহ] মানব-মনে রাজত্ব 
করিয়াছে, মাঁনবসমাজ নিযস্ত্রিত করিয়াছে; 
কিছুদিন পরে আর এক প্রকার মানুষের 
আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে সব পরিবতিত হইয়া 
গিয়াছে । এক সময় মনে করা হইত ক্রীতদাস- 
প্রথা সভাতাঁর অপরিহার্ধ অঙ্গ; আজ মানুষ 
*ম করে_খ প্রথা সত্যই কখনও সভ্যসমাজে 
ছিণ কি না, থাকিলেও কি ভাবে ছিল! 


বর্তমান পৃথিবীতে দুইটি ভাঁব রাজত্ব করিতেছে £ 


(১) শিল্পভিত্বিক অর্থনীতি, 

(২) রাজনীতিক গণতন্ত্। 
আমরা এই দুই ভাবের প্রভাবে বাস করিতেছি । 

শিল্প ইতিহাসকে রূপ দিতেছে'__ইহা! 
এ যুগের ভ্রান্ত ধারণাঁ। শিল্পের কাজ 
খাইষের সঙ্গে জড় পদার্থের কি সম্বন্ধ তাই 
স্থির করা। ইতিহাসের কাজ মানুষের সঙ্গে 


কথাপ্রনঙ্গে 


১খ১ 


মানুষের সম্বন্ধ নিয় করা । শিল্পভিত্তিক অর্থ- 
নীতি__একট। শাশ্বত সত্য নয়। 

ভাবের দিক হইতে স্বায়ত শীঙগন, 
জাতীয়তা, গণতন্ত্র প্রভৃতি আদিম মানবের 
গোঠীভাবের পুরাতন আধারে নৃতন্‌ স্থরা,- 
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তাই টয়েনবী বলেন £ ইতিহাস অধায়ন করিতে 
হইবে-রাষ্ট ও রাজনীতির নয়, সমাজ ও কৃষির? 
শুধু তথা সংগ্রহ করিয়া নয় একটি ব্যাপক নিয়ম 
অনুসন্ধান করিয়া। ইতিহাস স্থতিকে ভারাক্রান্ত 
করিবে না, জীবনের পথ আলোকিত করিবে। 

কোঁন দেশে ইতিহাপ একটি যুগে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া অধ্যয়ন করা যায় না,_পার্থবত্তী 
রাষ্রসমূহ এবং আগে-পাছে যুগসযূহ আপনা 
হইতেই আসিয়া যায়। অতএন দেশ ও 
কালের আয়ত ক্ষেত্রে (08697009010 01009 ৪00 
৪7৮০9) ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে তবেই “যাহষোর 
রূপান্তর চোখে পড়িবে। কি ভাবে আদিম 
অমানব বা অধর্নানব মানবে, এবং সামাজিক 
মানব অতিমানব বা মহামানবে রূপাস্তরিত 
হইতেছে, তাহার কাহিনীই তো! ইতিহাস। 
সমাজের পটভূমিকায় এই রূপাস্তর ঘটিতেছে, 
ভাই মান্ষের ইতিহাঁপ মানে সমাজের ইতিহাস, 
কৃষ্টির ইতিহাঁদ। সমাজ ও কৃষ্টি গড়িতেছে 
ভাঁডিতেছে, ঘাত-প্রতিঘথাতে বপাস্তরিত 
হইতেছে, বহিরাগত শক্তির আঘাতে তাহার 
গতিও পরিবতিত হইতেছে! 

সভ্যতা কিভাবে কোথায় কখন আর্ত 
হইল, কেন মানুষ ৩,০০১০০০ বৎসর আদিয় 
অবস্থায় ছিল, কেন গত ৬,০০* বৎসরেই সভ্যতা] 
এত বিচিত্র রূপে বূপায়িত হইয়াছে_টয়েনবী 
এ প্রশ্বগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয্লাছেন। 
তাহার মতে মানব-মনের জড়তাই তাহার 


১৭২ 


উন্নতির পথ আটকাইয়! ছিল। কিন্ত কি সেই 
অজ্ঞাত শক্তি যাহার প্রেরণায় মানুষ আগাইয়া 
চলিয়াছে? সে শক্তি ঈশ্বরের না শয়তানের ? 
-দেবতার না অস্থবের ? সেকি কোন বিশেষ 
রক্তের (25৫9) শক্তি, না পরিবেশের 
(80৮17020601) গ্রভাব ? হয়তো বিভিন্ন শক্তির 
টানাপোড়েনেই মানবসভ্যত। গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কাহারও মতে যখন ও যেখানে জীবন 
সচ্ছল থাকে, তখন ও সেখানে সত্যতা ও কটি 
গড়িয়া উঠে। টয়েনবী একথা স্বীকার করেন 
না। তিনি বলেন, 
05111886100, আরাম কখনও সভ্যতার প্রেরণা 
দেয় না, আরাম সভ্যতার শক্র। শ্রেষ্ঠ সভ্যতা 
গড়িয়া উঠে প্রজ্ঞার আলোকে | সকল সভাতাই 
শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয় না, অনেক 
সভাতা মধ্য পথেই থামিয়া যায়। কত সভ্যতা 
ভাঙিয়া যায়, লুপ্ত হয়। পরিবেশ জয় করিয়াই 
সভ্যত! গড়িয়া উঠে, এই জয়ের মধোই আছে 
আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব। 
সভ্যতা-বিষ্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় উন্নত- 
তর যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা অন্থুন্নত মানুষদের 
সহিত ক্রীতদাদের মতে! আচরণ। ইহাই 
বিজেতা ও বিজিত- উভয়ের পত্তন স্থচনা করে। 
টয়লেনবীর সিদ্ধান্ত £ উন্নতির জন্য প্রয়োজন__ 
অস্তনিহিত শক্তির মুক্তি, এবং বাহির হইতে ভিত- 
রের দিকে অভিযান__আত্মবিকাশের সাধনা । 
€]6 15 00080 10015190818...... 8098 00৪]9 
10070800)18601৬* ব্যক্কি-মানবই মানুষের ইতি- 
হান রচনা করে | এই ব্যক্তিমানব মহাযানব। 
লভ্যতা তাই শ্জনশীল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কীতি। 
এই স্থজনশীল ব্যক্তি প্রথমে সমাজ হইতে দূরে 
চলিয়। যান, শক্তি সঞ্চম় করিয়া নিজে ব্বপাস্তরিত 
হইয়া ফিরিয়া আদেন, এবং সমাজকে রূপাস্তরিত 
কেন । ইতিহামে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্বার 


৭7986 19 17017701981 60 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


হইয়াছে এবং হইবে। বুদ্ধ, থুষ্ট, মহম্মদ ও গুরু 
গোবিন্দসিংহের জীবনে এই সত্য প্রমাণিত। 
ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্য/ একদিন এক 
শ্রেণীর মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছে, আবার আর 
এক শ্রেণীর মানুষকে ্তর্ভিত করিয়াছে, তাহারা 
অপেক্ষায় ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাত্মবাদী 
ব্যাখযা+ ; সে ব্যাখ্যা আজও হয়তো আসে 
নাই। তবে টয়েনবী ইতিহাসের যে 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাত্তেই আমরা বুঝিতে 
শুরু করিয়াছি_ ইতিহাসের জড়বাঁদী ব্যাখ্যা বা 
যে কেন মতাহুষায়ী ব্যাখ্যা আংশিক সত্য, 
অন্ধের হাঁতী-দরনের ন্তায় । যে কোন মতবাদ 
অপেক্ষা মানুষ বড়, মানুষই প্রয়োজনের খাতিরে 
মতবাদের বেড়া বীর্ধে। প্রয়োজন ফুরাইলে 
মাই জীর্ণ বেড়ী ভাঙিয়। দেয়, যদি না 


ইতিমধ্যে সে বেড়া নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে । 
চে সং 


চি 

ধতিহাসিকের এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে চিরস্তন 'মাহধ'কে বুঝিতে 
হইবে, তবেই আমরা পারিব তাহার বর্তমান 
সমস্যাগুলির ব্বরূপ বুঝিতে ও তাহার সমাধান 
করিতে । মানুষ যুগে যুগে বিপন্ন হইয়াছে, 
এবং যুগে যুগে সে নিজেকে বিপদ হইতে বক্ষা 
করিয়াছে। মহাবন্তা (06109 ) তুষার-বিস্তার 
(81%0181 6%6908107) প্রভৃতি প্রাকৃতিক ছুর্যোগ 
মান্ষকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই; বন্তজন্ত এবং 
রোগ-মহামারীর সহিত মংগ্রামেও মানুষ জয়ী হইই- 
য়াছে, কিন্ত আজ মানুষের সবনাশা বিপদ উপস্থিত 
মানুষ হইতেই ! অতীতে বহু বাঁর দেখা গিয়াছে 
__অন্ুরূপ বিপদ হইতে মানুষ নিজেকে রক্ষা 
করিবার শক্তি ও বুদ্ধি লাভ করিয়াছে শেষ 


মুহুতডে, এবারও তাহাই হইবে বলিয়। মনে হয়। 
এই যুগের নৃতন বিপদ আপবিক শক্তিজাত 

অস্ত্রশস্ত্র! এই দ্বিমুখী সংহার-শক্তি হইতে রক্ষা 

পাইতে হইলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ তুলিতে 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


হইবে, মানব-জাতিকে এক ও অখগ্ভীবে দেখিয়া 
সমস্তার সমাধানে অগ্রসর হইতে হুইবে। স্থানীয় 
মীমাবদ্ধ দেশপ্রেমের পরিবর্তে আজ বিশ্বমৈত্রীর 
কথা ভাবিতে হইবে, তবেই এক বিশ্বশীলন- 
সংস্থার মাধ্যমে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। 
উহাকে পারস্পরিক ধ্বংসে ব্যয়িত ন! করিয়া! 
সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইবে। 

কিন্তু কিভাবে? ইহা কি জোর করিয়া, 
এবং আর এক উধ্বতন শক্তিশালী সামরিক 
একনায়কত্বের মাধ্যমে, না যথার্থ কল্যাণবোধের 
প্রেরণায়? এই কল্যাণবোধ জাগ্রত করিতে 
হইলে প্রয়োজন রাজধি অশোকের মনোভাব, 
ঘিনি যুদ্ধের ব্যর্থতা বুঝিয়া স্বীয় বিপুল 
রাজশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন মানুষের 
মন হইতে অনিষ্টসাধনবৃত্তি দুরীত্ত করিয়া 
বিশ্বব্যাপী এক মৈত্রীভাব প্রচার করিতে; 
সে প্রচারে ছিল না কাহারও প্রতি উদ্মা ব! 
অভিযোগ, সে গ্রচাবে ছিল শুধু" করুণার 
বার্তা, আর ছিল তাহারই সঙায়ে উন্নততর 
মানুষ হইবার আবেদন | একদিন খে মৈত্রী- 
করুণার বাণী এশিয়াতে প্রচারিত হইয়াছিল, 
আজ তাহাই ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে 
আচরিত হইবাঁর দিন আিয়াছে। 

আমরা যদি আজ যুদ্ধকে শেষ না করি, 
যুদ্ধই আমাদিগকে শেষ করিবে। এই সেদিন 
যেমন মানুষ ক্রীতদাস-প্রথ| দূরীভূত করিয়াছে, 
এখনও  বর্ণ-বিদ্বেষ দুরবীভূত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, সেই প্রকার উদ্ধম ও আঘর্শবাদ 
লইয়া আজ যুদ্ধ দূরীভূত করিতে হইবে। 
যুদ্ধ ব্যতীত যে সীমান্ত-সমস্তার সমাধান সম্ভব__ 
সে আদর্শ অভিজ্ঞ ভারতবর্ষই দেখাইবে, 
টয়েনবী এইরূপ আশা পোষণ ফরেন। ভারত 
যদি এ সমস্তার শান্তিপূর্ণ সমাধান করিতে না 
পারে, তবে পৃথিবীর ছুর্দিন এবং সভ্যতা 


কথাপ্রসজে 


১৭৩. 


পিছাইয়া যাইবে। এই আপবিক যুগের 
পৃথিবীতে ভারতের উপর এক গুরু দায়িত্ব 
আসিয়া পড়িয়াছে, অন্য কোন দেশ বা জাতি' 
এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম। 


একদা ছিল প্রতিবেশীর গরু বাগানে প্রবেশ ' 
করিলে হত্যাকাণ্ড বাঁধিয়া যাইত, গ্রামের লোক 
ছুই দলে বিভক্ত হুইয়া যুদ্ধ করিত। একদিন 
ছিল উহা বীরত্ব, আজ উহা! অপরাধ । আস্ত- 
জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী বাষ্রুঘ্য়ের ব্যবহার 
আজ অঙ্গরূপ দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে । তজ্জম্ত 
প্রয়োজন কেন্দ্রীয় শক্তিশালী প্রতিনিধিযুলক . 
কোন বিশ্ব-শাসন-ব্যবস্থা, যাহার দরবারে উভয় 
পক্ষের অভিযোগ শ্রত হইবে এবং যাহার 
বিচার উভয়েই মানিতে বাধ্য থাকিবে । এইরূপ 
প্রচেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্ত আদর্শ 
হইতে তাহা এখনও অনেক দূরে। সেই 
আদর্শকে বাস্তবে বূপায়িত করার উপরই 
আগামী যুগের শাস্তি নির্ভর করিতেছে। লীগ 
অব নেশনস্‌ ব্যর্থ হইয়াছে, বিশ্ববাট্্রসংঘ 
(ঢ.ব.0.) টলমল করিতেছে )--ইহাকেই কি 
বিশ্বশাসন-ব্যবস্থাঁয় ( ০110 (09592070628 ) 
রূপান্তরিত করা সম্ভব? না বিশালতর 
ভিতিন্ন উপর-__উদারতর নীতির উপর সেই 
কল্যাণ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে? 

জীবনের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙগীর অধিকারী 
ভারতবর্ষ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একতত্বত্রষ্টা ভারতীয় . 
মনীষা, বু ঝড়-ঝপ্জা ঘাত-গ্রতিঘাত হইতে 
সগৌরবে উত্তীর্ণ ভারতীয় জনত1 হ্থীয়. 


অভিজ্ঞতা দিয়া! সাধনা দিয়া আজ পৃথিবীর 
এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। 


শুধু ভূগোলের দিক দিয়াই ভারত পৃথিবীর 
কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, ভাব-জগতেও ভারত 
আজ ছুই বিরোধী বিবদমান ভাবের মধ্যস্থলে 
দণ্ডায়মান; তাহারই হত্তে ভবিষ্যতের শক্তির, 
তুলাদণ্ড (198181009 ০৫ 1০0%197 ) দোছুল্যমান। 


চলার পথে 
যাত্রী 

পামনেই ঈষ্টার। ক্রুশে মৃত্যুর পর তিন দিন কবরে থেকে, নবজীবনের দীপ্ি নিয়ে যী 
পেই 'মৃত্যুমনয় অদ্ধকার কবর থেকে এই সময়েই উঠে এসেছিলেন, পৃথিবীতে আত্মর অমরত্ব 
ঘোষণা করতে । যীশু-জীবনের সেই ঘটনাকে ঘিবেই আজ মনে নানান কথার “ফুট” উঠছে। 
_. প্রাতিটি খুষ্ট-পর্নমন্দিরেই এ তিন দিন ধারে নানান আনুষ্ঠানিক উৎসবেব বান ডাকে । এবং 
শেষের দিন বাত্রিশেষে, বিভিন্ন মাঙ্গলিক অন্ু্টানের পব চার্টবেদীর বামদিকে রক্ষিত প্রায় 
ছয় ফুট দীর্ঘ মোমবাতিটি জালিয়ে দেওয়া! হয। এই মোমবাতিটি পুনরুখিত খুষ্টের আধ্যাত্মিক 
উজ্জলতাঁর প্রতীক। মোমবাতিটি গ্রজ্লিত হওয়ার পরেই চার্চের পুবোহিত্গণের সমবেত 
কণ্ঠে যে গীত অশ্টরণিত হরে ওঠে তা একদিক থেকে যেমন করুণ, অন্দিক থেকে তা আবার 
ভাবব্যগ্লক ও প্রাণস্পশী | গানটির সর্দা 8 'জাগো, গুগে। স্বর্গের দূতবৃন্দ! ওঠ, আনন্দ 
কর। তোযাদের সম্মুখে অবস্থিত এ আধ্যাত্মিক রহস্তময়তাকে আহ্বান জানাও । দেখ, এ 
মহাঁবিজমী রাজা (যীশ্ুপুষ্ ) এসেছেন । ভেবীনিনাদে তাঁর মুক্তির বার্তা দিকে দিকে প্রচার 
কর। হে পৃথিবী, তোমার কি সৌভাগা! তুমি এখন এক উজ্জল স্বগীয় ছযাতিতে অবগাঁহন 
করতে পারছ । এখন তো তৌমার আনন্দে অধীর হয়ে গঠার কথা । হে পৃথিবী, দেখ দেখ, 
& আলোর রাজা তোমাকে কেমন এক ভাম্বর আলোকে স্সীন করিয়ে দিয়েছেন। ওগো 
পৃথিবী, তুমি বিশ্বাস করো আজ থেকে মানবমনের সকল অদ্ধকারই হবে দুবীভূত।, 
ক ক এর পরেও সামান্য কিছু আন্ন্।নিক কাধাদির পব সকলে যখন চার্চের বাইরে আসেন, 
তখন দেখতে পান, বসস্তের হাস্যময স্থ্ধ পৃথিবীর সকল অশুচি মুছিয়ে তাঁকে জ্যোতির বন্যায় 
ভাপিয়ে দিচ্ছে । রাতের অন্ধকারের পর হঠাৎ এই আলোর পরশে প্রত্যেকের মনটিই 
এক অস্তরূ্ধী ভাবব্যঞ্চনায় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। 

মৃত্যুর পরেও যীশুর এই পুনরুখান--অনেক বাস্তব্বাঁদীই “আজগুবি” বলে উড়িয়ে দিতে 
চীইবেন। কিন্তু তা চাওয়ার আগে, এসম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। 
ক্অদ্ধের মুগয়া গমনের মতো এক নিছক অলীকত্ব দিয়ে এ তৈরী হয়নি । এর মধ্যে সত্যই 
লুকিয়ে রয়েছে_-জীবনের একটি নিখুঁত ছবি, যা জীবনের সত্যকার রহস্তকে প্রকাশ ক'রে তোলে। 
:' গাছে বীজ হ'ল, পাকল, এক সময়ে তা আবার পৃথিবীর বুকে ঝরেও পড়ল। এবং সেখানে 
মাঁটির কবরে প্রবেশ ক'রে মৃত্যুর আবেশ মেখে তা ঘুমিয়ে রইল কিছুদিন। কিন্ত সেকি 
সত্যই ঘুম? তার মাঝে কি সত্যই সমাণ্ডি ধ্বনিত হ'ল? তাতো নয়। সেই বীজের 
মীবার ঘুম ভাঙে। সে আবার উখিত হয়। ফুলে ফলে পত্রে সে তার সবুজের ডালি সাজিয়ে 
“বিকে আমাদের চোখের স্থমুখেই তার জীবনতরঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিকশিত হয়-_দে আবার 
চে । চিরকালের এই রূপকটিকেই মানুষ আবহমান কাপ ধ'রে নানান প্রতীক দিয়ে সাজিয়েছে__ 
র্মের বান্বত্থেও ভার ব্যতিক্রম হুক্ধনি। 


বৈশাখ, ১৩৬৭] . চলার পথে ১৭৫ 


নদীর জীবনেত্তিহাসও তাই। সেতার পর্বত-কেন্দ্রে জন্ম নিয়ে তাঁর সকল জলভার 
সাগরের বুকে মিশিয়ে ছিতে ছুটে এল। মে তার চলার পথের চাঁধিদিকে, উর মাটিতে 
সবুজের প্রাণ স্পন্দন দিল জাগিয়ে। তার পরে বছু-ব্যাকুলতাঁয় একদিন স!গরে এসে নিজেকে . 
নিংস্ব ক'রে বিলিয়ে দিল। এইখানেই কি তাঁর পরিসমাপ্তি? এইখানেই কি ঘটল মৃত্যু? 
তাতো নয়। নদীর এই বিলিয়ে-দেওয়া জলভারই একদিন আবার হুক্ষদেহে বাম্পাকীরে হ'ল. 
পুনরুখিত এবং তা মেঘের ভেলায় ভেসে এসে নদীর সকল অব্ধ।নকেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে 
গেল নদীর উৎস মুখের সেই পরত-পিতাঁকেই। 


প্রজাপতিও তার স্বাধীনতার রউীন ডানা মেল।র পূর্বে, কীটাঁবস্থীয় অনেক দিন ধ'বে জড়ত্বের 
মুত্্যময় নিস্পন্দতায় ডবে থাকে । তার সেই মৃত্যু-ঘুমই একদিন জীবনের প্রাণোচ্ছলত্বায় উপছে 
পড়ে । আরও কত প্রাণী তাদের শীত-ঘুমের মাঝে মৃত্যুর নিজাঁবতা টেনে আনে । কিন্তু কয়েকমাস 
পরেই তাদের ঘুম ভাঙে__কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাদের এ কিছুদিনের নিক্রিয়তাই প্রাণ-প্রাচূর্ষের 
শক্তি জোগায়। নিম্পন্দ ভিষ্ব-কবর থেকেই একদিন জীব তাঁর প্রাণময়তাকে আবিষ্কার করে। 
এই ভাবে সর্বত্রই শ্রম-বিশ্রামের, জীবন-মবণের তরঙায়িত উ্থানপতনের নয়নাভিরাম লীলা! । 


আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বাসেও এই ভাবটি স্থান পেয়েছে । সেখানেও শক্তির ছুটে বূপ-- 
সক্রিয় ও নিক্ষিয়। একই শক্তি যখন নিষ্ছিয় অবস্থায় আপাত মৃত্যুর কৌলে ঘুমিয়ে রয়েছে 
তখন তাকে আমরা বলি নিহিত শক্তি (00673600] 9291১ ) | সেইটেই আবাঁর একসময়ে 
ম্পন্দনোন্নাদনায় নেচে ওগে। তখন আর থাকে না কোন মৃত্যুর ইঙ্গিত, মবণের ছায়। । 
তখন সে জীবন্ত ! কর্মমুখর | দামাল ছেলের ছিটকে পড়া শক্তিতে ভরপুর-সে তখন সক্রিয় 
এক্তি (0059509968১) | শক্তির এই আপাত মৃত্যর্ূপ এইভাবেই প্রাণের আহ্বানে 
উদ্ভাসিত হয়ে গঠে। 


আলোহীন অর্ধকূপেই আমরা চাক। ঘুরিয়ে বিছাতের প্রথর আলোক সৃষ্টি করি। নিপ্রাণ * 
কাঠেব সঙ্গে কাঠ ঘযেই একদিন প্রাগৈতিহাসিক মানব অগ্নির স্বলিঙ্গ তুলেছিল জাগি । 
শুধু তাই নয় স্থযোদয় ও স্ুযাস্তের আলো-আধারেব চিরস্তুন লীলার পথেই__জীবনমৃত্্যুর চিহিত 
পথেই স্থষ্টি-চক্র চলেছে আগিয়ে | শীতের ঝরাপাতার পরে এ পত্রহীন মৃতাঘেরা শুষ্ক ডাঁলেই 
আবার বসন্তের ছৌয়। লাগে । পাতা গঙ্জায়। ফুল ধরে। ফল পাকে । পাখী আসে, গান 
গায় ।_-এক কথায় জীবন-সৌন্র্যের ঝলক লাগে । 


এই ভাবেই মৃত্যুর পরেও নবজীবন নিয়ে বেচে উঠতে দেখি যীশুকে | ভীরও আগে 
গসিরিস্কে (09178), র-কে (29), তাম্মুজকে (গাছএহ )১ এ্যাডনিসকে (4০718 )১ 
তারপর এদেশেও দেখি নচিকেতা ফিরে আপছে যমলোক থেকে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে । শ্রীক্চ, : 
শ্রচৈতণ্, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেই মৃত্যুপ্ধমী । কাব্যে ও সাহিত্যে দেখি ফিনিকস্‌ (07১18) পাখি মৃত্া-' 
ভম্ম থেকে দুঃদাহসিক অন্বেষা নিয়ে জেগে ওঠে। জীবন-মৃত্যুর এই অনস্ত চক্রে আমর! অমবদ্কেই পু 
স্বীকার করি | আধ্যান্মিকতার রাঁজ্যেও জীবনের জয়গাঁন সবাগ্রে । সেখানে আনরা অনস্ত জীবনের ”: 
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অধিকারী, সেখানে মৃত্যু নেই__ধেমে যাওয়া নেই । আছে কেবল, চলা আর চলা--“চরৈবেতি |” : 


১৭৬ উদ্বোধন ূ [ ৬২তম বর্ধ-__৪র্ঘ সংখ্য। 


চল পথিক। আমরাও মৃত্যুর নিম্পন্দতাকে অস্বীকার ক'রে আমাদের মধ্যকার সেই 
অনস্ত জীবনকে করি জাগত। আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যকে খুঁজে বার করি চল। জড়ত্বের্‌ 
কবর ভেঙে আমবাঁও চৈতন্যের আলোকে জেগে উঠি চল। চল--সেই জাগরণের অভিজ্ঞতা! 
নিয়ে পুরাঁকালের খধিদের মতো বলি__বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ্-_ 
সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে আমি দেখেছি । অন্ধকারের পরপাঁরে সেই জ্যোতির্ময় মহান আত্মাকে আমি 
জেনেছি । চল পথিক। মৃত্যুকে অগ্রাহ্হ ক'রে সেই অমরত্বকে পাবার আগ্রহে এগিয়ে চল। 
শিবাস্তে সন্তু পম্থছান 2। 


গাহি বুদ্ধের জয় 


ব্রহ্ষচাবী সারদাচৈতন্য 


মাহ্ুষের লাগি মানুষের ঘরে দেশে ও বিদেশে ধ্বনিল তোমীর 

এসেছিলে মহ প্রাণ মৈত্রী প্রীতির বাণী। 
রাজন্থখ তুমি তুচ্ছ করিলে পুজিল তোমারে প্রজাসাধারণ 

লভিতে চরম জ্ঞান। | পুজিল রাজা ও রাণী। 
জরা মৃত্যু ও ব্যাধির কবলে অমৃতত্বের সন্ধান দিলে 

দিন দিন মরে যাঁর, মত্য মানবগণে, 
শুনালে তাদের নির্বাণ কিসে, দেবতার চেয়ে উচ্চ আসন 

মুক্তি লভিল তারা। পেয়েছ তাদের মনে। 
ছুঃখ-হথের কারায় যাদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত আঙজজিকে 

জীবন কাটিয়৷ যায়, গাহিছে তোমীর জয়। 
তৌমার অভয়-মন্ত্রে তাহারা! তাদের কণ্ঠে ক মিলায়ে 

নির্বাণ পানে ধায়। গাহি বুদ্ধের জয়। 


বিশেষ ভ্ষ্টব্য $ অনিবার্ধ কারণে 'শঙ্করের নিগুণত্রক্ষবাদ প্রবন্ধের শেষাংশ বর্তমানে 
প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। উঃ সঃ। 


নববর্ষে 
শ্রীমপূর্বকষ্ণ ভট্টাচার্য 


আপ্তপুরুষেরা ডাকে বন্ধু! মহাপুরুষের মনে, 
শ্রেয়কে আশ্রয় করি সুর্োদয় হের চিত্বাকাশে। 
দূর কোন্‌ দিগন্তের পার হ'তে দৈবী স্থুর আসে, 
তাঁহারি ঝঙ্কার ওঠে দিকে দিকে নব জাগরণে । 
আবির্ভাব লগ্ন কার? শুভ বার্তা ল"য়ে শঙ্খ বাজে, 
মহন্তম জীবনের সম্ভাবনা-কীজ হের কাছে। 


মৃত্যুর তোঁরণদ্বারে অমৃতের এসেছে আহ্বান, 
বর্ষের প্রথম দিনে আনন্দের সমারোহে নব। 
প্রাণময় রহস্তের আবরণ খুলে শক্তি লব, 
সংসার-তরঙ্গ দোলে, এসো বন্ধু ! করি তীর্ঘন্নান। 
অন্তরের ছুরলতা হোক নির্বাসিত-__সন মুখ 

কবে! এক, ভাগবত সাধনায় পেতে দাও বুক। 


আগামী দিনের নীড়ে যে বিহগ বসিবে একদা, 
তাহারি কুজনধ্বনি কৌথা যেন শুনিয়া সহসা 
স্বতগ্ন হয়েছে মন! যন্ত্রযুগে পৰম ভরসা! 
আগ্মিষ্জে প্রেমানুতি, “কথামৃত" হৃদে রাখি সদা । 
জাতিতে জাতিতে দ্বন্্__ভম্মারৃত রণবন্ধি রহে, 
তারি মাঝে রামকৃঞ্চ-করুণার ফন্তাঞ্োত বহে। 


উদ্ধত্যের পথে পথে দীন ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু 
মাধুকরী করিছে প্রেমের, জীর্ণ কটিবাগ পরি; 
এশ্বর্ধেরে করিয়া কাঙাল নিখিলের অধীশ্বরী 
লীলাপহচরী গুষ্টিতা ব্রাহ্মাণীরূপে ! কবি তবু 
চেয়ে আছ বিশ্ব পানে নববর্ধে বিষ দৃষ্টিতে ? 
আনন্দে বন্দনা গাও আজিকার নৃতন স্থপ্টিতে। 


করুণাঘন অমিতাভ 


অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত 


আড়াই হাজার বছরেরও সামান্য কিছু 
বেশি হ'ল--এই ভাঁরতেরই একটি কোণে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ। 
সেদিন ছিল ট্বশীখম।সের পুণিমা। 
লুদ্বিনী বনে পাদচাঁরণা করছিলেন পূর্ণ- 
গর্ভা মায়াদেবী; সেইখানেই সেই পুণ্যবতী 
জননীর কোলে নেমে এলেন ভগবান তথাগত। 
অনন্তকালের বুকে অসীম পুণ্যেক এক 
চিরন্তন ্বাক্ষর। 

সেই আবির্ভাবের মধ্যে একটু অলৌকিকতা৷ 
ছিল। গর্ভধারণ করার পূর্বে শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন 
দেখেছিলেন মহারাণী। শুভ্রোজ্জল সত্যের বাহক 
ও প্রচারক হ'য়ে এই জগতে তিনি আসবেন 
বলে হয়তো! এই হ্বপ্লের প্রয়োজনও ছিল। 
দীপ্োঞ্জল স্র্ধের মহা আবির্ভীবের পূর্বক্ষণে উষার 
রক্তিম আভাস ফুটে ওঠার প্রয়োজন আছে। 
সেই মহিমময় উদার অভ্াদয়কে প্রত্যক্ষ করার 
পূর্বে মনের দিক দিয়েও কিছুটা প্রস্তুত হয়ে 
থাকতে হয়; তা না হ'লে পূর্ণজ্যোতির বনহু- 
ব্যাধ বিচ্ছুর্ণকে সম্যক্ভাঁবে বোঁঝ| যায় ন1। 
মহারাণী হয়তো! সেই অচিস্তনীয় স্বপ্রের কথা ভেবে 
দ্গিগ্থনয়নে একবার চেয়েছিলেন পুত্রের যুখের 
পানে,কিস্ত মে ক্ষণকাঁলের জন্ত! একবার 
পরম তৃথ্থিতে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে সেই 
যে চোখ বুজেছিলেন, আঁর তাকাতে পারেননি । 
জগতের বুকে পিদ্ধার্থকে এনে দিয়ে চিরদিনের 
জন্বথ চলে গেলেন তিনি। লমগ্র জগৎ চেয়ে 
রইল তার সেই লোকোতর পুত্রের মুখপানে। 


সমগ্র জগৎ আজও চেয়ে আছে সেই 
পুণ্যজ্যোতি মুখের পানে । সেই অনস্ক অভঙ়্ 


হাদিভরা মুখ কেমন ক'রে বিযপ্ হয়ে উঠেছিল 
বাগাহত হংসটির দিকে চেয়ে,_হলকর্ষণে ছিন্ন- 
ভিন্ন সহমত কীটপতঙ্গের ছুর্দশ! দেখে কেমন্‌ 
ক'রে পদ্মআখিছুটি অশ্রতে ভ'বে উঠেছিল, 
নিখিল ধরণী একধ্যানে আঁজও তা তাকিদ্লে 
দেখছে । আরও বিম্মঘীভি ভূত হ'য়ে দেখছে-_ 
দেবছুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারী এক রাজবংশী 
তরুণ কেমন কারে ফেলে যাচ্ছেন অপরিমিত 
এশ্বরধের সঙ্গে তীর শ্রিয়তম। পত্বী ও নবজাত 
পুত্রকে, কেম্ন কে মুত্ডিতমস্তক সেই নবীন 
সন্গ্যাযাসী ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে ছ্বাণে 
ভিক্ষা ক'রে ফিরছেন। জগতের মনগ্তুলিকে 
ত্যাগের বাণী দিয়ে ফিরাতে চাইছেন েন। 
জগৎ আঁজও দেখছে, কেমন ক'রে তিনি 
অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দিচ্ছেন। দেবতার 
উপাসনায় নয়, নৈতিক অন্ুশালনে শাসিত 
করছেন জগতের মনগুলিকে | প্রেম-ভালবাসর 
মধ্যে থে মহাঁকল্যাঁণের পথ, দেই পথে এগিয়ে 
যেতে বলছেন সকলকে । সত্যের দ্বারা জয় 
করতে বলছেন মিথ্যাকে, চিত্তকে আবত্মতুষ্টির 
দৌষ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে দাবিক মঙ্গলব্রতে 
আত্মনিয়োগ করতে সকলকে ডাক দিয়ে 
যাচ্ছেন। সেইজন্যেই বিশ্বকবি তাঁকে বলে- 
ছেন “করুণাঘন” ! 


থে শিশুরূপের স্সিগ্ধ জ্যোতিকে একবার মাত্র 
দেখে মহারাণী চোঁথ বুজেছিলেন, সেই শিশুরই 
পরিণত রূপের স্থির গ্রসন্নতাকে শত শত ভাস্কর 
নিজ হৃদয়ের ধ্যান দিয়ে বুদ্ধযৃতিতে রূপ দিয়ে 
গিয়েছেন। সমগ্র জগৎ আজ তা দ্েখছে-_ | 
দেখছে করুণাময় ক্ষপের অভয় জ্যোতিঃপ্রবাহকে |: 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


পতিতা আত্পালিরও কাছে গিয়ে তিনি 
বলেছিলেন--'আমি এসেছি*। এই আগমনের 
যে অভয়বাধী, তা জগতের কানে না এসে 
কি যায়? 

ভগবান বুদ্ধের মধ্যে একদিকে হৃদয়ের 
স্বীকৃতি, আর একদিকে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। 
লক্মুতম দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে প্রজ্ঞা-নয়নের 
উন্মেষ তীর । ব্যাঁবহারিক জীবনের মধ্যে সত্যকে 
পতিষ্া দিয়ে নির্বাণের বাণী প্রচার করেছিলেন 
ভিনি। নিখিল নরনারীর মনে শাস্তি বর্ষণের 
বল্যাণ-ব্রত তার জীবনে । আত্মাকে সমুন্নতির 
পর্যায়ে উন্নীত করার জীবনচর্ধীর সঙ্গে ত্যাগের 
গৈরিক বাঁপকে বেঁধে বেখেছেন তিনি। ক্ষুদ্র 
স্ব ত্যাগ ক'রে যদি বৃহৎ স্থথের সন্ধান পাওয়া 
যায়, তবে ধার! প্রাজ্ঞ, তারা সেই বৃহৎ স্থথের 
পানে ধাবিত হন। তিনিও সেই বৃহত্তর স্থখের 
পানেই ধাবিত হয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর 
উপলব্ধি, এইখানেই তীর বুদ্ধত্ব। * 

মানবের ধর্মজীবনকে ঘিরে রেখেছে স্থন্দবের 
ধ্যানচিন্তা ও তার সান্গিধ্যের নিবিড়তা। কারণ 
যা সত্য, তাই তো স্থন্দর! বৃদ্ধদেবের ধর্মে 
সঈশ্বর'নামের উচ্চারণ নেই, কিন্তু ঈশ্বর যদি 
সত্য-শিব-স্ুন্দর হন, আনন্দন্বরূপ এবং অমৃতের 
প্যানসন্তা হন, তবে তার বাণীতে ঈশ্বরের 
প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। যদিও বদিক ধর্মের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহাত্মক মনোভাব থেকেই বুদ্ধদেবের 
প্রচারিত ধর্মের জন্ম, তা হলেও তার ধর্মের 
প্রধান যে ভাব “জীবে দয়া”__তা1 তো বেদাস্তের 
দ্ষোপলন্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যব্রতী 
ও সুন্দরের পৃজারী বুদ্ধদেবের কথায় এই পুণ্য- 
বাঁণীই বারংবার ধ্বনিত হয়েছে । সত্যলাঁভের 
আকাজ্ষাতেই তিনি বলতে পেরেছিলেন-__ 


করুণাঘন অমিতাভ 


১৭৪ 


ইহাসনে শুগ্ততু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং 
প্রলয়ঞ্চ যাতু।” উপনিষদে সুক্্তর ব্রদ্ম ও 
আত্মার আলোচনা আছে-__তৎমব্েও ব্রাঙ্মণ্য 
ধর্ম লিপ্ধ হয়েছিল কতকগুলি শুষ্ক আচার ও 
আচরণে । বাহ্‌ বৈদিক ধর্মাচরণ সন্বেও সে 
যুগে বেশ কিছু নৈতিক অবনতিও ঘটেছিল। 
বুদ্ধদেব তাই যে জীবন-বেদ প্রচার করলেন, 
তাতে নৈতিক অন্শীসনই সবচেয়ে বড় হয়ে 
দেখা দিল। সমস্ত মানবের মধ্যে মৈত্রীর বাণী 
প্রচার ক'রে 'মৈত্রেয়'-বূপে আত্মপ্রকীশ করলেন 
তিনি। ভারতের অধ্যাত্স-মহিমা তাই তার 
আত্মিক বাণীতে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিয়েছে । 
তাই বুদ্ধদেবের চরণোপাস্তে যখন প্রণত হন ভক্ত, 
তখন মনে হয় তাঁরা সত্যকে, স্থন্দরকে এবং 
সত্যের নীতিগত অন্্শাদনকেই আস্তরিক 
প্রথতি নিবেদন করছেন। 


একবার ব্যাকটি, য়ার গ্রীক বাজা মিলিন্দ 
মহাস্থবির নাগসেনকে তপশ্চধার উপকারিত! 
সম্বন্ধ প্রশ্ন করেছিলেন। নাঁগসেন তার উত্তরে 
বলেছিলেন, তপশ্চর্যায় বর্তমান ছুঃখের পরি- 
সমাপ্তি ঘটে, আর ভাবীকালে কোন ছুঃখের 
উদ্ভুব হয়না! এই জাগতিক দুঃখের অনুত্তবের 
বাণীই ভগবান বুদ্ধের পরমতম দান। তিন শত 
ব্ছর পরে এক রাজদন্ন্যাসী ভারতের বুকে স্তনে 
স্তস্তে অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিলেন এই পুণ্যবাণী; 
আর সমগ্র জগতের লোক সেই পুণ্যবাণী 
হৃদয়ে ধারণ ক'রে অনস্তকালের বুকে প্রত্যক্ষ 
করে বুদ্ধমৃতি-আর বলে, হে অনস্ত পুণ্য! 
সঙ্গীত বেজে ওঠে আকাশে : 


শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য, 
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্বশূন্য | 


বুদ্ধ-বাণী 


শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী 


দগ্ডকে ভয় সকলেই করে, 
প্রাণ প্রির সবাকাঁর, 
নিজের বেদনা স্মরি কাহারেও 
আঘাত দিও লা আর। 


বৈরিতা! দিয়ে বৈরিতাঁর কি 
হয় কভু নিরদন? 
অবৈরিতাঁয় শান্ত বৈরী, 
ধর্ম এ সনাতন । 


শত্রু তোমারে যদি দেয় বাথা 
কখনো চিত মাঝে, 

ক্রোধ-বশীভূত হও কেন তাহে? 
_ছুঃখ কেন বা বাজে? 


তোমীর শীলেরে সমূলে বিনাঁশে_ 
পোষিছ কেন সে ক্রোধ? 
হৃদয়ে তোমার কেন বা জাগাঁও 
এই মূর্খ তা-বৌধ ? 


অন্যে যখন করিবে কর্ম-_ 
গহিত নিন্দিত, 

তুমি হও যদি তখন ক্তুদ্ধ 
কিংবা ব্যথিত-চিত, 


তবে কেন কর সে হেন ক্ষ? 
--নিজেবে দুঃখ দাও? 
ক্োধোন্সত দুঃখে নিজেরে 
পীড়িতে কেন বা চাও? 


ক্রোধান্ধ তব শক্ররাঁ যদি 
কুপথ বাছিয়া লয়, 
তুমি কেন কর সে পথে গমন? 
কেন ক্রৌণ উপজয়? 


জননী ঘেমন নিজ পুত্রের 
জীবন করিতে ত্রাণ, 
প্রশ্নোজন হ'লে দেন বিনিময়ে 
আপনার প্রিয় প্রাণ-- 


সকল প্রাণীর নহিত তেমনি 
মৈত্রীর ভাব লহ, 

হও অবাণিত বৈর-পিহীন, 
হিংসাশৃন্ত রহ। 


স্বার্থ ঘন্ববিরহিত হও 
নিখিল জীবের প্রতি, 
চলিতে ফিরিতে শুইতে বপিতে 
হও কল্যাণ-ত্রতী | 


উধ্ব ও অধ--চাঁরিদিক ভরি 
ব্র্ববিহার করো, 

সার! বিশ্বের কল্যাণ লাগি” 
মহান জীবন ধরো । 


সাহিত্যের ধর্ম 
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্তু 


শীতের সকালে এক ঝলক লোনাঁর রোদ 
চল বিছিয়ে দিল বাঁরান্দায়। বাইরে তাকিয়ে 
এ্খলাম, প্ররুতির মুখে কৌতুকের হাঁপি। 
থে মাধবী লতাটি আমার দরজার গা বেয়ে 
লতিয়ে গেছে সে যেন তাঁর ভীরু মাথা ছুলিয়ে 
ধ্ললে, এসেছে, সে এসেছে? । 

যাকে পাবার জন্যে আমি ব্যাকুল হ'য়ে 
উঠেছিলাম, সতৃষ্ণ নরনে আকাশ-সীমীয় তাকিযে 
ঘার উদ্দেশ্বো বার বার আমস্ত্র-লিপি পাঠিয়ে 
ছ্রিনাম এবং আমার সঙ্গে কঠ মিলিম়্ে অশ্বথ- 
শাখাব ঘুঘুপাখীটিও যাকে ডেকে ডেকে ক্রাস্ত 
হয়ে পড়েছিল, অবশেষে তার আরির্াব- 
বেদনায় পৃব-আকাশটা লাল হ'য়ে উঠল। সে 
এল । ভুধন-মন ভুলিষে মনোহরণ বেশে সে এল। 

তাকে শেয়ে আমার চোখের ছুটি তাঁর! 
হঠাৎ খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠল। আমার মন- 
মঘূ্রী যেন পাখা ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ নাচতে শুরু 
করে দিল। আনন্দ_আনন্দে আমার হৃদয় 
মাতাল হয়ে গেল। আমি সেই আনন্দকে ধ'রে 
রাখলাম কাঁলি-কলমের আলপনায়। আমার 
হৃদয়ে যা ছিল অনন্ত, আমি তাকে সাস্তের 
বেডায় আটকে দিলম। আলপনায় আটক 
সেই আনন্দকে যে কোন সহদয় জনই যে কোন 
সময় সমানভাবেই উপভোগ করতে পারেন । 

কিংবা এও হ'তে পারে, আমার চোখে যা 
ছিল একদিন আকাশের ফেরারী মেঘ, আমি 
হয়তো তাকে মনের আনন্দে ঘড়াযস ভরে ঘরে 
তুলে রেখেছি । এখন কোন তৃষ্ণার্ত পথিক 
যদি সেই জল পান ক'রে তৃপ্ত হ'তে চান, তা 


হ'লে তিনিও সমান ভাবেই আমার আনন্দের 
অংশীদার হবেন। আমার ভালো লাগার সঙ্গে 
তখনই তাঁর “সহিতত্ব জন্মাবে। 


এমনি করেই ছুটি মনের সেতু স্থষ্টি হ'য়ে 
থাকে । এই সেতুর নামই সাহিত্য। সাহিত্য 
হ'ল সহ্ৃদয় হৃদয়-সংবাদ। এ সংবাদ এক মনের 
সঙ্গে আর এক মনের “হিতত্ব' জন্মায়। 
একের ভাবনা আর একটি সমব্যথী মনে তরজ 
তোলে। আবার কেউ কেউ সাহিত্যের অন্য 
ব্যাখ্যাও করেন। তার] বলেন : সহ হিতেন হু 
সহিত,+ফ্য প্রত্যয় কারে সাহিত্য শবটি 
নিপ্পন্ন হয়েছে ।--অর্থাৎ যা হিত সাধন করে 
তা-ই সাহিত্য। এ কার হিত? মমাজের 
হিত। 'াহিত্যের এ ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে 
সাহিত্যের পেছনে একটি উদ্দেশ্য আরোপ করতে 
হয়। শুধু সৌন্দধ স্থির জন্তই নয়, শুধু আনন্দ 
পরিবেশনের জন্যই নয়; এ ছাডা মাহিত্যোর 
আরও একটি কাঁজ আছে। সেটি হ'ল সমাজের 
হিতসাধন। - 


আমার মনে হন এই ছুই মতের মিলনেই 
সাহিতোর প্রক ত অর্থ পাওয়া যায়। সাহিত্যিক 
সমাজনংস্কারক নন) মুখ্যতঃ তিনি শিল্পী। 
তার উদ্দেশ্য সৃষ্টি । তবে এই ্ষ্টি করতে গিয়ে 
তিনি জীবনের কথা বলেন, সমাজের কথা 
বলেন। কথার সঙ্গে কথা মিশিয়ে তিনি অশ্র- 
হাপির অনেক মালা রচনা করেন। সেটা হ'ল 
সাহিত্যিকের কাছে সমাজের উপরি পাঁওন]। 
তিনি সমাজের হিতের কথা বলেন, কিন্তু মে 


১৮২ 


কথাঁকে তিনি স্বন্দর ক'রে বলেন। এই স্ন্দর 
ক'রে বলাটাই সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য | 

তবে সাহিত্যকে কখনও শুধু মাত্র স্বপ্র- 
বিলানী মনের অবকাঁশের ফললরূপে গণ্য করা 
যায় না। সাহিত্য জাগ্রত মনের অতনু স্বাক্ষরে 
চিহ্নিত। জীবনকে সার্থক ভাবে, সহদয় চিত্তে 
অনুধাবন সাহিত্যিকের কাজ। এই জীবন- 
বোধই সাহিত্যের আপল কথা। সাহিত্যিকের 
তৃতীয় নয়ন যে ভাবে জীবনকে দেখে, সাধারণ 
মানুষ জীবনের পেই গভীর প্রদেশের সন্ধান 
রাখে না। আর রাখলেও তা প্রকাশ করবার 
যোগ্য ভাঁষার বাহন খু'্গে পায় না। দাহিত্যি- 
কের হাতে রয়েছে সেই ভাঘাঁর জাদু, ঘা মানব- 
জীবনের সেই গোপন কথাকে বাজ্মম্স ক'রে 
ভোলে । সাহিতাকের এই দৃষ্টি আসে সহাঙ্- 
ভূতি থেকে । জীবনের জন্য, মানুষের জন্তা, 
সমাজের জন্য এই সহান্টভূতির টানে সাহিত্যিক 
কখনও বা দুঃখে, কখনও বা আনন্দে জীবনের 
কথাচিত্র রচনা করেন। জীবনের প্রতিটি 
দেখা জিনিষ, প্রতিটি চেনা ঘটনা সাহিতাক 
তার বাক্তিত্বের নিকষে যাচাই ক'রে, অঙ্থভূতির 
রঙে রড়ীন ক'রে, অভিজ্ঞতার রসে জারিত করে 
সাহিত্যে রূপায়িত করেন। এই জীবন অন্বেষণ 
ও সহানুডূতিই সাহিত্যের মূল কথা । 

সাহিত্যের জন্মলগ্র আঙ্জও নির্ণারিত হয়মি। 
আব তা হওয়! সম্ভবও নয়। লিখিত সাহিত্যের 
আরি আছে। কিন্তু অলিখিত সাহিত্য যে 
অনা্দি। সে সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে রচিত। 
আমাদের স্বতি-শ্রুতি তাঁরই পরিচয় বন করছে। 
ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত 
সাহিত্য হ'ল খথেদ। ভারতাত্মীর আনন্দ 
ঘন কল্যাণবাশীর প্রথম বাজ্ময্ প্রকাশ ঘটেছে 
খথেদে। তারপর উপনিষদ। তারও অনেক 
পরে মহাঁকাব্যের যুগ। মামুষের জীবন-দমস্তা 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


নানা ভাবে ব্বপায়িত হয়েছে আমাদের ছুই 
মহাকাব্যে রামায়ণ ও মহাভারতে । বিশ্ব 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথটি প্রায় এমনি । 


এবারে প্রশ্ন হ'ল সাহিত্যের ধর্ম কি? 
সাহিত্যের ধর্ম হ'ল জীবনকে প্রকাশ করা। এ 
জীবন কোন খণ্ড জীবন নয়, এ জীবন বিশ্ব- 
জীব্ন। এই বিশ্বজীবনকে জানার আগে চাই 
নিজেকে জানা । “আম্মানং বিদ্ধিঃ বা নিজেকে 
জানো_এ বাণী পুরানো কাঁলের। বতমানে 
এর সঙ্গে আরও একটি শ্লোগান যোগ হয়েছে, 
-পরিবেশ ও প্রতিবেশীকে জানো এইট 
ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বমীনবের যোগ যে সাহিতো 
যত গতীর, সে সাহিত্য তত সার্থক। জীবনের 
অথণ্ড বূপই সাহিত্যের বিষয়বস্তু । 


প্রত্যেক শিক্পন্থঙির জন্যই চাই গভীর 
অধ্যবপায়, নীরব প্রস্ততি । লোকচক্ষুর অন্তরালে 
বিন্দু্কাত্র খ্যাতির প্রত্যাশ। না রেখে 
মহৎ সাহিত্যের স্থির জন্য এই নেপথা 
প্রস্তুতির সময়েই মীহিত্যিক জীবনকে দেখেন, 
জীবনকে ভালবাধেন। অভিজ্ঞতীর মপা 
দিয়েই তখন সাহিত্যিকের জীবন্জিজ্ঞাস! স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। সাহিতা তাই জীবনকে আলিঙ্গন 
করে, তাকে গ্রহণ ক'রে তাতে নিজের 
বক্তব্য ফুটিয়ে তোলে । জীবন সম্পর্কে অখণ্ড 
দৃষ্টিভঙ্গীই সাহিত্যকে নমসাময়িকতার উধ্বে? 
তুচ্ছতার উধ্র্ধ চিরকালের বিষয়বস্তু ক'রে 
তোলে। সাহিত্যে নেতি-বাঁদ অচল। প্রত্যয়ই 
সাহিত্যকে জীবনের সহযোগীরূপে বাচিয়ে 
রাখে । কেবল অস্বীকার, অশ্রদ্ধ! ও ত্বণা 
দ্বারা জীবনকে জানা যায় না, বুঝ| যায় লা। 
হুইটম্যানের লেখা ক'টি লাইন মনে পড়ে £ 
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-আমি শুধু সদ্ভাবের কবি নই, অদদ্ভাবেরও 
কবি হ'তে আমি নারাজ নই। শুভ এবং 
অশুভ, স্থন্দর ও অস্থন্দর উভয়ের মধ্য থেকে 
এক মহত্তর কল্যাথকে বের ক'রে আনাই 
শিল্পীর কাজ, এটাই সাহিত্যের দায়িত্ব । সাহিত্যে 
শুপু মাত্র শুদ্ধাচার কিংবা নীতিবাগীশদের 
গ্রন্থ চলতে দিলে তাকে শেষ পর্যস্ত নিষ্পাণ 
রসহীনতায় পর্যবসিত করা হবে। তবে সঙ্গে 
সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার, সাহিত্য 
'পনোগ্রাফি' বা ফটোগ্রাফি” নয়। 4৮৮ 1198 
10 000688]0606--কোন শিল্পীরই এ কথ। ভূলে 
যায়া উচিত নয়। সাহিত্য আনন্দের সৃষ্টি, 
বেদনারও | জীবনের অপ্তবর্ণ রামধনুর রং লেগেছে 
মাহিত্যে | তাঁকে একদেশদশী হ'লে চলবে না। 
মমগ্র জীবন, জীবনের অন্তর্বেদন, তাঁর আকাঁশ- 
চারী মন__-সব কিছুই আজ সাহিত্যের অঙ্গী ভূত । 
সাহিত্য জীবনের পরিপৃরক,_জীবনের দর্পণ | এ 
দ্ণে সুন্দরের প্রতিফলন যেমন সত্য, অস্থুন্দরের 
প্রতিভাঁদও তেমনি বাস্তব। সেই অস্থন্দরের 
মদে সুন্দর, অকল্যাণের মধ্যে কল্যাণ কামনাই 
মাহিত্যের ধর্ম। 

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যে শ্রেণীবাদের 
কথা বলছেন। তাদের মতে সাহিত্যের কারবার 
হ'ল ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্িকে নিয়ে। তাদের 
কাছে সাহিত্য হ'ল সমাক্জ-বিপ্লবের হাতিয়ার । 
তারা বলেন, যে যুগে যে শ্রেণী প্রতাপশালী হয়ে 
উঠেছে, রা্রক্ষমতা দখল করেছে, সে যুগে সে 
শ্রেণীই সাহিত্যে প্রাধান্ত পেয়েছে । সে যুগে 
তারাই হয়েছে সাহিত্যের কুশীলব। এ যুগে 
ইতিহাসের গতি ঘখন মোড় নিয়েছে ও 
ইতিহাসের পালে যখন নতুন যুগের হাওয়া! 
লেগেছে, এ যুগে সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমিরও 
পরিবর্তন ঘটবে। বুর্জোয়া সাহিত্যের পরিবর্তে 
এ যুগে রচিত হবে গণসাহিত্য। সে সাহিত্যে 


সাহিত্যের ধর্ম 


১৮৩ 


সর্বহারা কিষান-মজুরেরই প্রীধান্ত থাঁকবে। 
প্রাধান্ত থাকবে বললেই সবখানি বল! হ'ল 
না, বলতে হবে এ যুগের সাহিত্যিক কিষান- 
মজুরের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাহিত্য 
বুচনা করবেন। 


সবিনয়ে নিব্দেন করব, সাহিত্যে এইরূপ 
শরেণীবাদ আমরা স্বীকার করি না। সাহিত্য, 
শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্বধ ও নানা বৈজ্ঞানিক আবি- 
ঘাঁর হ'ল বিশ্বমীনবের সম্পদ, সেখানে কোন 
বিশেষ শ্রেণীৰ একচেটিয়া অধিকার নেই। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি সাধিক ও 
সর্বজনীন দৃষ্টি না থাকলে সত্যিকাবের সাহিত্য 
রচনা সম্ভব নয়। আমাদের রামায়ণ, মহা 
ভারত কোন্‌ যুগের সৃষ্টি? কিংব! কালিদাসের 
“অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্ঠ ? এ দেশের কিষান-মজুররা 
কি এ সব গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পায় না? 

তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতির 
ক্ষেত্রে মান্ষকে যত লহজে পৃথক্‌ কর] সম্ভব, 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা তত সহজ ব্যাপার 
নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্পৃশ্ত বলে 
কোন কথা নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্র হ'ল 
তীর্ঘক্ষেত্রের মতো। ,পেখানে সবার অবাঁধ 
প্রবেশাধিকার 


বস্কতঃ মানুষে মানুষে স্বাতন্থা যেমন আছে, 
মান্ষষে মানুষে মিলও বড় একটা কম নেই। 
স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি 
প্রভৃতি অনেক জায়গায় মানুষের সে মানুষের 
একটা আশ্চরদ মিল আছে। এই মানবিক 
আবেদনকে অবলম্বন ক'রে যে সাহিত্য রচিত 
হবে তা কি চাষী-মজুর, কি শিল্পপতি, কি 
বর্জোয়াগোষ্ী_সবার কাছেই মান সমাদর 
পাবে। কাছেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে গণ-সাহিত্য বা! 
পর্বহারা” সংস্কৃতি বলে কোন কথা নেই, এর 


১৮৪ 


সকল কিছু উপরই সকল মন্ধেষের অবাঁধ 
অধিকার । উ্টস্কীর কথায় : 
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» শ্রমিকের কৃষ্টি” বলে কোন কৃষ্টি নেই 
এবং তা কখন হবেও না; তার জন্ ছুঃখ করার 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ__ওর্থ সংখ্য। 


কোন কারণ নেই। শ্রমিক ক্ষমতা লাভ করে 
শ্রেণীগত কটি চিরতরে দূর ক'রে দেবার জন্ত। 
মানব-কৃষ্টির অতিমুখেই তার ধাঁত্রা,-এ কথা 
আমরা প্রায়ই ভুলে যাই । 

সাহিত্যের হ'ল অখণ্ড স্বরূপ। একে 
বরং বলা যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। দ্ৈতকে স্বীকার 
করেও গে অদ্বৈত, সাস্তকে মেনে নিয়েও সে 
অনস্ত। এই সাধিক অখণ্ড দৃষ্টিই সত্যিকান 
সাহিত্যের দৃষ্টি। আর এটাই হ'ল লাহিত্যের ধর্ম। 


শিপ্পীর সন্তান 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


তুমি এ বিশ্ব স্থজন করেছ 
অতি অপরূপ সাজে । 
হজন-কামন। জাগায়ে তুলেছে 
তাহা যে আমার মাঝে। 
পিতার বিদ্য] পুত্র কিছু তো পাঁয়। 
পিতৃধর্ম কিছু কিছু শুনি 
পুজেও ব্তীয়। 


তুচ্ছ হউক ক্ষুদ্র হউক তবু 

আমিও স্ষ্টি করিয়াছি কিছু প্রহথ। 

লোকের সমাজে দেখাতে লজ্জা হয়। 

তোমারে দেখাতে লজ্জা তো! নাই 
তুমি পিতা স্সেহ্ময়। 


তোমারি চরণে করিলাম নিবেদন, 
জানি তুমি হেলা করিবে না এ থে 
তোমারি অন্করণ। 
পু না হ'লে বলিতাম এরে চুরি 
তারিফ করিবে করেছি কেমন 
চুরিতেও বাহাছুরি। 
পিতার বিত্তে পুত্রের অধিকার 
কে করে বিশ্বে এ কথা অস্বীকার? 


গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 


[ দশম অধ্যায় ] 
ভ্্রীগিরীশচন্দ্র সেন 


[গঠ পৌধসংগ্ান প্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত 'ভাঁবার্থদীপিকা"র নবম অধায়ের শেষে উক্ত হইয়াছেকি অবস্থায় প্রীতগবান 
ভথ্ধকে নিজ বিভূতি বা এ্রহ্বর্ঘ দেখান। দশম অধায়ে নিবৃত্তিপাস জ্ঞানদের প্রীভগবানের শ্বর্য-্থান বর্ণনা 
করিতেছেন । অনুবাদের অন্তর্গত সংখ্যাগুলি 'জ্ঞানেশ্বরী'র গ্রোকান্ষ। উঃ সঃ।] 


হে গুরুরাজ, আপনি নির্মল জ্ঞানদানে চতুর, বিগ্যারূপ-কমল-প্রকাশক, 'পরা'বাঁণী তত্রূপ 
গুম্দা্ধ সহিত বিলাসকাঁরী, আপনাকে নমস্কার! আপনি সংসাঁররূপ-তমোনাঁশকারী সুর্য, 
অপরিমেয় পরমবীর্যবান্, অত্যান্ত পরিণত তুবীযাবস্ার ( সমাধিস্থিতির ) পৌধণ করাই আপনার 
লীলা, আপনাকে নমস্কীর। হে অখিলজগৎপালন, কলাণরূপ মণির খনি, সঙ্জন্বমের মধ্যে 
চন্দনবুক্ষ, হে আরাধ্যদেবতা, আপনাকে নমস্কার । 

আপনি চতুর চকোরের আনন্দদনকাবী চন্দ্র, আঁত্মাজভবকারীদের মধ্যে শ্রে্ট, বেদজ্ঞান- 
মাগর, মদন-গর্বহারী, আপনাকে নমস্কার । আপনি সদ্ভক্তের ভজনীয়, ভবরূপ হস্তীর গণুস্থল- 
বিদাণকারী, বিশ্বোৎ্পত্তির আদিস্থান, হে গুরুরাজ, আপনাকে নমস্কাব করি। 

আপনার কৃপারূপ গণেশেব প্রসাদে বালকেও সারম্থত বিছ্যাঁর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। 

যে গুরুদ্েবের উদার বাক্য অভয়বাঁণীরূপ রাঁজাদেশ প্রদীন করিলে নবরসের প্রকাঁশরূপ 
পুরস্কার পাওয়৷ যায়, আপনার প্রেমরূপ সরম্বতী দেবী অঙ্গীকার করিলে মৃকও গ্রন্থ-রচনায় 
বৃহস্পতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পাঁরে। 

অধিক কি বলিব? আপনার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে কিংবা আপনার পদ্মহস্ত যাহার 
মস্তক স্পর্শ করে, সে জীব হইলেও শিবের লমান যোগ্যুতা প্রাপ্ত হয় | , 

এমনি ধাহার মহিমার এশ্বর্য, বাক্য ঘারা কিরূপে তাহার স্বতি করিব? ক্ুর্ধের অঙ্গ কি 
গম্ধা্রব্য দ্বার মার্জন করা যায়? ১০ 

কল্পতরুকে কেমন করিয়া ফুলে সজ্জিত করা যায়? ক্ষীরসাগরকে কিরূপে আতিথা গ্রহণ 
করানো যায়? কর্পুরকে কি করিয়া স্থবাসিত করিতে ইচ্ছা করিবে? চন্দনের উপর কিসের 
প্রলেপ দিবে? অম্ৃত্কে কিরূপে রদ্ধন করিবে? গগনের উপর কি কোন মণ্ডপ উঠানো যায়? 

তেমনি শ্রীগুরুর মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিবার সাধন কি আছে? ইহা জানিয়াই আমি 
নিংশব্দে নমস্কার করিতেছি । যদি বুদ্ধিবলে শ্রীগুরুর সামর্থ্য বর্ণনা করিতে যাই, তবে তাহা মুক্তার 
উপর প্রলেপ ( পুট ) দিবার ন্যায় হইবে । 

এখন এ কথা থাকুক, সাড়ে-পনের-আনা কসের (উত্তম ) স্বর্ণকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে 
হয় না-_-তাই কিছু ন! বলিয়া গুরু চরণে মন্তক রাখাই ভাল। 

হে স্বামিন্, আপনি মমতার সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাই আমি 
কষ্তাজু নসংবাদরপী প্রয়াগসঙ্গমে অক্ষয়বটন্বরূপ হইয়াছি। 


ও 


১৮৬ উদ্বোধন [ ৬২তম ব্য__পর্থ সংখ্য। 

উপমন্্য কৈলানপতি শঙ্করের কাছে দুগ্ধ প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার সম্মুখে ক্ষীরসাগবের বাটি 
(ভাণ্ডার) রাখিয়া দিয়াছিলেন, অথবা ঠবকু্টপতি (শ্রীবিষ্ণু) কৌতুকে (প্রেমমহকারে ) রুষ্ট ধ্রবনে, 
প্রবপদ-রূপ মিষ্টান দিয়া সান্তনা দিয়াছিলেন। তেমনি ষে ভগবদ্গীতা! ব্রহ্ম বিদ্ধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল 
শাস্ত্রের বিশ্রামস্থল, দেই ভগবদ্গীতা আমি “ওবী” ছন্দে গাহিতেছি, আপনি এমনই কৃপা 
করিয়াছেন। যে বাণীকুপ বনে ঘুরিয়! একটি অক্ষরেরও সফলতার বার্তা শুন! যাঁয় না, আপনি 
সেই বাঁণীকে বিবেকের উপর কল্পলত। করিয়াছেন । ২৭ 

যাহা শুধু দেহবৃদ্ধি ছিল, তাহাকে আপনি আনন্দ-ভাঁগারের কুঠরী করিয়া দিয়াছেন, মনণে 
গীত্ার্ঘ-সাগবের জলশধ্যায় শয়ন করাইয়াছেন। 

এখন আপনার রুপাপ্রসাদে আমি ভগবদ্গীতার পূর্বকাঁগ্ড কৌতুকে “৪বীগছন্দে বর্ণনা করিয়াছি । 

প্রথম অধ্যায়ে অজুনের বিষাদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখামতের ( জ্ঞানযোগের) সহিত ভে 
দেখাইয়া ( কর্ম )-যোৌগের কথ! স্পষ্টভাবে বলিযাছি। 

তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল কর্মের প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ অধ্যায়ে উহাকেই জ্ঞানের সহিত প্রতিপা্ন 
করা হয়াছে, পঞ্চম অধায়ে যোগতত্বেব মহ স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। যষ্ঠ অধ্যায়ে এ 
যোগতত্বই আসনবিধি হইতে জীব ও পরমাত্মার এক্যভাব প্স্ত স্পষ্টভাবে প্রকট করা হইযাছে। 
তেমনি যোগস্থিতি ও যোগত্রষ্টের গতি সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি এই যট অপ্যাষে প্রতিপাদন কপ। 
হইয়াছে । তাঁহার পর সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতির উপক্রম" (আরস্ত) ও “পরিহার (নিরসন ), 
এবং পুরুষোত্তমকে থে চারি প্রকার ভল্র ভজন করে-তাহাঁদের কথা বলা হইয়াছে । 

তদনস্তর অষ্টম অধ্যায়ে সাতটি প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেহান্ত সময়ে কিরূপ বুদ্ধি হয়, এ 
সমস্ত বিষয় নির্ণয কর] হইয়াছে । যাহা কিছু অভিপ্রায় ( ভত্জ্ঞান) অপার বেদে প্রকট 
হইয়াছে, তাহা মহাভারতের এক লক্ষ শোকে কথিত হইয়াছে । 

মহাভারতে যাহা কিছু আছে, মে সমস্তই শ্রীকষ্ণের বাক্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। আর যে 
অভিপ্রায় গীতার সাত শত শ্রোকে আছে, তাহা এক নবম অধ্যায়েই প্রকট করা হইয়াছে । ৩০ 

অতএব নবম অধ্যায়ের “অভিপ্রায়” স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে ( আমার) ভয় হয়) বুথই 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা! অহো, গুড় ও শর্করার ঢেলা একই রস হইতে উৎপন্ন হয়, আর বিচাঁব 
করিয়া দেখিলে খরিষ্টত্বেও কৌন ভেদ নাই। 


কেহ ব্রহ্মম্ববূপ জানিয়! উহ] প্রতিপাঁদন করে, কেহ স্বস্থানেই ব্রহ্ধজ্ঞীন লাভ করে, কেহ ৭: 
জানিয়া সেই জ্ঞামের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। 

গীতার অধ্যায়গুলি এইরূপ । পরস্ত নবম অধ্যায় অনির্বচনীয় ( অবর্ণনীয় )-_তাহাও হে 
প্রভূ, আপনার সামর্ধেই আমি বর্ণন। করিয়াছি । 

অহ, কাহারও (বশিষ্ের) গৈন্ধিক উত্তরীয় (সুর্যের ন্যায়) প্রকাঁশশীল, কেহ 
(বিশ্বামিজ) স্ষ্টি্র উপরেও সৃষ্টি রটনা করিয়াছেন, কেহ (শ্রীরামচন্দ্র) সমূন্ে পাষাণ বীধিয়া 
সৈন্ত পার করিয়াছেন। কেহ (মারুতি) আকাশে উঠিয়া কুর্ধ ধরিতে উদ্যত, কেহ ( অগন্তয খষি ) 
গণ্ষে লমুত্রশোধণে সক্ষম,_আর আপনি আমার ছার! গীতার এই ব্যাখ্যা! করাইয়াছেন, 
হে প্রভু অবধান কক্ষন। 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] গীতা-জ্ঞানে শ্বরী ১৮৭ 


পরন্থ' এসব কথা! এখন থাকুক; রাম-রাবণের যুদ্ধ কিরূপ? না, কাম ও রাঁবণ যেমন যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন__€ অর্থাৎ এ যুদ্ধের তুলন! নাই )। 

তেমনি নবম অধ্যায়ে শ্রীরুষ্ণের ভাষণ যেমন আছে, তেমনি (তাহার তুলনা নাই); 
আমি বলিতেছি না-_ঘে গীতার্থ অবগত আছে, সেই তত্বজ্ঞই ইহ! নির্ণয় করিতে পারে। 

এইভাবে আমি আমার বুদ্ধি অন্গসাঁরে গীতার প্রথম নয়টি অধ্যায় বণনা! করিয়াছি) এখন 
রস্থের উত্তর খণ্ড আরম্ভ হইতেছে, শ্রবণ করুন। এই খণ্ডে শ্রীকুষ্ণ অজুনকে মুখ্য ও গৌণ 
বিভৃতির কথা বলিতেছেন, সেই স্থন্দর সরস কথা আমি বর্ণনা করিব। ৪০ 

এই দেশী (মারাঠী) ভাষার উতৎকষে 'ান্ত'রস *শৃঙ্গাররদকেও হার মানাইবে, এবং 
'পৰী” ছন্দ সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। মূল সংস্কৃত গ্রস্থের সহিত এই মারাঠী (ভাষ্য) পা 
করিলে ঘখন নঠিক অর্থের মর্ম গ্রহণ করা যাইবে, তখন কোন্টি মূল গ্রন্থ তাহা বুঝা যাইবে ন1। 

অঙ্গের সৌন্দর্য অলঙ্কারের ভূষণ হইয়া গেলে যেমন কে কাহাকে স্থশোভিত করিতেছে তাহা বলা 
মায় না, তেমনি সংস্কৃত ও দেশী ভাষা একই ভাবের স্ুখাসনে কেমন শোঁভা পাইবে__তাহ! 
উত্তমরূপে শ্রবণ করুন। ভাব রূপ গ্রহণ করিলেই রসবৃত্তির ( রসালতীৰ ) বণ আরম্ভ হয়, এবং 
চাতুষ বলে, “আমার প্রতিষ্ঠা হইল? । 

তেমনি দেশী ভাষার লাবণ্য লুঠন করিয়া রসের তারুণা ফুটাইয়! তোলা হইবে এবং গহন 
গতা-তত্ব বলা হইবে। তখন চরাচরপরমগ্রু চতুরচিত্তে আনন্াবর্ধনকারী যাদবেশ্বর শ্রীরুষ্ণ 
কি বলিতে লাগিলেন, তাহাই শ্রবণ করুন। 

নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন £ 'শ্রীচরি বলিলেন_হে অশ্ত্রন, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ 
কবিয়া এুবণ কর। শ্রীভগবান উবাচ-- 

ভূয় এব মহাবাহো শৃথু মে পরমং বচ5। 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া ॥ ১ 

আমি ইতিপূর্বে যে তত্ব নিরূপণ করিয়াছি, উহা দ্বারা তোমার অবধানের পরীক্ষা করিলাম। 
উহাতে কোন নুনত| নাই__-বরঞ্চ উহা পূর্ণই | |] 

ঘটে অল্প জল ঢালিয়া ঘদি দেখা যায় উহা চুয়াইয়া পড়ে না, তবেই ঘট জলপূর্ণ করিতে হয়, 
তেমনি (তোমার শুনিবার আগ্রহ ) দেখিয়া আরও শুনাইব_-এরূপ ইচ্ছা হইতেছে । ৫০ 

নবাগত লোককে সর্বন্থ দিয়া ধদি দেখা যাঁয় সে বিশ্বাসযোগ্য, তবেই তাহাকে ভাণ্ডারী করা যায়, 
--তেমনি হে কিরীটা, তুমি এখন আমার নিজধাম (বিশ্বাসযোগ্য ) হইয়াছ। 

এই ভাবে অজুনকে দেখিয়া সরবেশ্বর অত্যন্ত প্রেমনহকারে কহিলেন--মেঘ যেমন পর্বত্তকে 
দেখিয়া জলপূর্ণ হইয়া! আসে, তেমনি কৃপালুগণের রাজা শ্রীরুষ্ণ বলিলেন_হে মহাবাহো, শুন, 
আমি পূর্বে যাহ! বলিয়াছি, তাহারই অভিপ্রায় পুনরায় বলিতেছি। 

প্রতি ব্সর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া যদি দেখা যায় যে ফসল ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সেজন্য যেমন 
কুষিকর্মে বিমুখ হওয়া উচিত নহে; বারংবার পুট দিলে সোনার ওুজ্জল্য বাড়িতে থাকে, স্থতরাং 
তাহার খাদ নষ্ট করা উচিত নয় কি? তেমনি হে পার্থ, তোমার কোন উপকার করিবার 
চন্য নহে, আমার নিজের দ্বার্থেই আমি পুনরায় বলিতেছি। 


১৮৮ উদ্বোধন [৬২তম বর্ষ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


বালকের অঙ্গে অলঙ্কার পরাঁইলে, লে এ শৃঙ্গারের কি বুঝে? সেই স্থখের আনন্দ তাহান্প মাতাই 
উপভোগ করে; তেমনি তোমাকে যাহা বল! হয়, তাহ যখন তুমি বুঝিতে পার, তখনই আমার 
প্রেম দ্বিগুণ বধিত হয়। 

এখন হে অজু! এই আলঙ্কারিক পরিভাষা থাকুক। তোমার প্রতি আমার প্রেম গভীর, 
সেইজন্তই তোমাকে বলিতে আমার তৃষ্থির অস্ত নাই। এই কারণেই তোমাকে এই সব কথা 
বলিতেছি, এখন মন দিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। ৬০ 

হে স্থমর্মা (মর্সজ্ঞ)) আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর অক্ষরের রূপ ধরিয়া ঘেন স্বযং 
পরব্রক্মই তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন। 


ন মে বিছুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহষয়ত। 
অহমাদিহি দেবানাং মহরষাঁণাং চ সবশিঃ॥ ২ 


পরস্ত হে কিরীটী, তুমি আমাকে সত্যই জান না, আমি যেখানে প্রকট হই, বিশ্ব 
সেখানে ম্বপ্ননদৃশ, সেখানে (আমার স্বরূপ নিরূপণে ) বেদও মৃক হইয়াছে, মন ও প্রাণবায়ু পঙ্গু 
হইয়াছে, রাত্রি বিনাই রৰি অন্ত গিয়াছে। 

উদরের মধ্যে গর্ভের সন্তান যেমন আপন মীতার বয় জানে না, তেমনি সমস্ত দেবতাগণ 
আমার ্বরূপ জানিতে পারে না। জলচরগণ যেমন সমুদ্রকে মাপিতে পারে না, মশক যেমন 
আকাশকে উল্লজ্বন করিতে অসমর্থ, তেমনি মহযিগণের জ্ঞানও আমার স্বরূপ জানিতে পায় না। 

আমি কে, কত বড় এবং কোথা হইতে উৎপন্ন ,হইয়াছি ?-এসব নিরূপণ করিতে কত 
কল্প চলিয়া গেল! হে পাগ্ুব, চধষিগণ, দেবগণ ও অন্য সমস্ত ভূতজাত_-আমি সকলে? 
আদ্দিকারণ, এইজন্য আমাকে জানা কঠিন। 

পর্বত হইতে নামিয়া জল যদি পুনরায় পর্বতে উঠিতে পারে, বৃক্ষের শীর্ষ যদি মূলে আগিফা 
লাগে, তবেই আমা হইতে উত্পন্ন জগৎ আমাকে জানিতে পারে? যদি সুশ্্ম অঙ্কুরের মধ্যে সম্পৃণ 
বটবৃক্ষটি আবদ্ধ কর1,যায়, যদি তরজের, মধ্যে সমুদ্রকে ভরা যায় কিংবা ঘদি পরমাণুর মধ্যে 
এই ভূগোলক (পৃথিবী) স্থান পায়, তবেই আমা হুইতে উৎপন্ন প্রাণিগণের, খষি ও দেবগণেব 
আমাকে জানিবার অবকাঁশ (অবসর) হয়। ৭০ 


যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্‌। 
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেযু সব পাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ ৩ 
এই অবস্থায় (আমাকে জানা কঠিন হইলেও) যদি কদাচিৎ কেহ বাহোক্দিয়-প্রবৃতির মা্গ 
পরিত্যাগ করিয়] সর্বেন্দিয়ের প্রতি বিমুখ হয়, ইন্দ্রিয় কমে” প্রবৃত্ত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া 
আসে, এবং দেহভাঁব বিশ্বৃত হইয়া মহাভূতের মন্তকের উপর চড়িয়া বসে; সেখানে স্থির হইয়া 
থাকিয়া! বিবেকবলে ও নিম আত্মপ্রকাশে স্বচক্ষেই আমার অজত্ব দেখিতে পায়। 
প্রস্তরের মধ্যে যেমন পরশ-পাথর, রসের মধ্যে যেমন অমৃত, তেমনি মন্গষ্যের মধ্যে 
সে আমার অংশ-_জানিবে। সে চলস্ত জানের বীজ, তাহার অবয়ব স্থখের অঙ্কুর, পরস্ত তাহার 
মনতষ্যাকার তাহার লৌকিক পরিচয় মাত্র। 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ১৮৯ 


অকস্মাৎ বন্তার জলে যদি একটি হীরকখণ্ড পড়িয়া যায়, তবে তাহা কি জলে গলিয়! যাঁয়? 
তেমনি মন্ুষ্যলৌকের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত মন্ষ্যের মতো ব্যবহার করিলেও প্রকৃতির দোষ 
তাহাকে স্পর্শ করে না। 
ভয়ে পাপ তাহাকে ছাড়িয়া যায়; জলম্ত চন্দনবৃক্ষ হইতে সর্প যেমন পলায়ন করে, তেমনি 
ঘে আমাকে জানিতে পাবে, সর্ব স্বল্প তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। 
বুদ্ধিজ্ঞনমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ | 
সুখং ছুঃখং ভবোইভাবো ভয়ং চাঁভয়মেৰ চ ॥৪ 
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ। 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথখিধাঃ ॥৫ 


আমাকে কি করিয়া জান যায় ?__এই কল্পনা (প্রশ্ন) যদি তোমার চিতে জাগিয়। থাকে, 
তবে আমার ভাবের (শ্বব্ূপ ধর্ম) কথা শুন: যাহ। (আমার ভাব) ভিন্ন ভিন্ন ভূতে তাহা 
প্রক্কতির সমান হইয়া ত্রিভূবনে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। ৮০ 
উহাদের মধ্যে প্রথম জানিবে বুদ্ধি, তৎ্পরে নিঃশীম জ্ঞান, অসংমোহ (মোহের অভাব) 
মহনশীলভা, ক্ষমা, ত্য, শম ও দম ( মনৌনিগ্রহ ও ইন্জিয়নিগ্রহ ), সংসারের স্থখ ও ছুঃখ, 
জন্ম ও মুত্যু-ইহীদেরও আমার ভাবের মধ্যে ধরিবে। 
ভয় ও নির্তয়তা, অহিংসা ও সমতা, তুঠ্টি ও তপ এবং হে পাঙুস্থত, দান আর যশ ও 
অপকীতি--এই যে সব ভাব দেখা যায়,,তাহ1! সব আম! হইতেই প্রাণীদের মধ্যে উৎপন্ন হয়। 
প্রাণিগণ যেমন বিভিন্ন, ইহাঁরাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জানিবে-_কতকগুলি আমার জ্ঞান হইতে 
উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি অজ্ঞানপ্রস্থত, যেমন হূর্য হইতেই প্রকাঁশ ও অন্ধকাঁর-_স্থর্য 
উদ্দিত হইলেই প্রকাশ দেখা যায়, আর অন্ত গেলেই অন্ধকার। 
আমাকে জান! বা না জানা, ইহা জীবগণের কর্মের ফল অন্ুপারেই হয়, এই জন্য তাহাদের 
মধো ভাবের প্রকাশ বিষম (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয় )। 
হে পাগুকুমাঁর, এইভাবে সমস্ত জীব ও স্থষ্টি আমারই ভাবের সহিত জড়িত হইয়া আছে, জানিবে। 
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো৷ মনবস্তথা। 
মভ্ভাবা মানসা জাত যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬ 


আর ধাহাদের অধীনে এই স্থির বুদ্ধি ও এই লোকব্যবহার চলিতেছে, সেই অপর একাদশ 
ভাবের কথা বলিতেছি শুন £ সমন্ত মহধিগণের মধ্যে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ কশ্পাঁদি প্রসিদ্ধ সপ্চ খবি। 
আর চতুর্দশ নম্র মধ্যে হয় প্রমুখ চারিটি মন্থ মুখ্য ও গরিষ্ট- প্রথম ও প্রধান । 

হে ধছুধর, এই যে একাদশটি ভাব ইহার! স্থষ্টির ব্যাপাবের জন্য আমার মন হইতে উৎপন্ন 
₹ইয়াছে। যখন লোকের ব্যবস্থা (লোকন্থষ্টি বা লোকস্থিতি ) হয় নাই, যখন মহাভূতের সমগ্র 
নিক্ষিয় ও স্তব্ধ হইয়াছিল, তখনই ইহার! (একাদশ ভাব ) উৎপর হইয়াছে, এবং ইহারাই লোক 
বচন] করিয়াছে, এবং সেখানে নিজ জনকে ( লোকপাল নিযুক্ত করিয়া ) অক্ষয় করিয়] রাঁখিয়াছে। 
অতএব এই একাদশ ভাব রাজা এবং জগৎ ইহাদেরই প্রজা_এইভাবে সার বিশ্ব আমারই 


১৯৪ উদ্বোধন [ ৬২তম ব্্ষ--৪র্থ সংখা! 


বিস্তার জানিবে। দেখ, আবস্তে (প্রথমে ) একটি বীজই থাকে, তাহাই বাড়িয়া বৃক্ষের গুঁডি 
হয়, গুঁড়ি হইতে অক্কুরের উদ্গম হইয়! বৃক্ষের ডাল হয়; ডাল হইতে শাখা প্রশাখা, পল্লব ও পত্রের 
উদ্গম হয়। পল্লব হইতে ফুল ও ফল হয়_-এইভাবে সম্পূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরস্ত বিচার করিয়' 
দেখিলে এ সমস্ত কেবল বীজই | 
তেমনি আঁদিতে এক আমিই ছিলাম, তাহার পর আমার মন বহু হইতে ইচ্ছা করিল, 
আঁমাঁর মন হইতে সপ্ত খষি ও চার মন্ুর জন্ম হইল। ইহারাই বিবিধ লোক কজন করিলেন, লো”; 
তিন্ন ভিন্ন লৌকপাঁল হইল, এবং লোকপাঁল হইতেই প্রজামকল উৎপন্ন হইল। ১০০ 
এই ভাবে_বাস্তবিক আমিই এই বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া আছি, এই ভাব সম্বন্ধে যাহাদে 
জ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই আমাকে বুঝিতে পারে। 
এতাঁং বিভূভিং যৌগং চ মম যো বেত্তি ততৃতঃ | 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয় ॥৭ 
অহং সবস্য প্রভবে। মত্তঃ সবং প্রবততে। 
ইতি মত্বা ভজস্তে মাং বুধ! ভাবসমস্থিতাঃ ॥৮ 
এইজন্য হে স্থভদ্রীপতি, এই ভাব আমারই বিভৃতি-_-এই ব্যাপ্তি সারা জগৎ ভরিয়া আছে৷ 
অতএব আমা হইতে পিপীলিকা পধনস্ত সমন্তই "আমি" ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইভাবে যাহার 
যথার্থ জান হয়, তাহার মধ্যে জানের জাগৃতি হইয়াছে, স্থৃতরাং সে উত্তমাঁধম ভেদের স্বপ্ন দেখে পা। 
আমি, আমার বিভূতি ও তাহাতে অধিষ্ঠিত ব্যন্ডি__-এ সমস্তকেই সে যোগানুভব দ্বারা 
ঈশ্বরভাব বলিয়া! মানে, সুতরাং শঙ্কাহীন যোগের প্রভাবে মনোব্ল দ্বারা সে আমাৰ সহিত সমরস 
হইয়! যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই__তুমি নিশ্চিতভাবে ইহা জানিও। 
মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌ 
কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমস্তি চ ॥৯ 


যেমন কূর্যই সুর্যের আরতি করে, 'কিংবা চন্দ্র চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, অথবা সমান দুষ্ট 
প্রবাহ একব্ধে মিলিয়া যায়, তেমনি উহারা (এ ভক্তগণ) সমরসের প্রয়াগতীর্থ হইয়া যাঁয়। 
এ তীর্থজলের উপর সাত্বিক ভাবের বন্যা বৃহিয়া যায় এবং তাহার সংবাদ অধ্যাত্মচর্চা রূপ 
চৌরাস্তায় স্থাপিত গণেশের মৃতি হইয়া যায় (গণেশের ন্যায় উপদেষ্টা হয়)। তখন তাহার! 
মহাস্থখে (ত্রদ্ধানন্দে ) ভরিয়! আত্মজ্ঞানে (দেহের ) বাহিরে চলিয়া আপে, এবং আমাকে প্রাপ্তির 
" সস্তোষে তৃপ্ত হইয়া উদ্গার তুলিয়া গর্জন করিতে আরস্ত করে। গুরুশিত্যের মধ্যে একাস্তে যে একা ক্ষরী 
মন্ত্র বল! হয়, তাঁহাই তাহারা ত্রিজগতে মেঘের স্তাঁয় গর্জন করিয়া কহিতে থাকে ।১১০ 

কমলকলিকা প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে মকরন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, এবং 
রাজা হইতে ভিক্ষুক পযন্ত সবারই আনন্দের জন্য তাহা বিলাইয়া দেয়, তেমনি ইহারা বিশ্বে 
আমারই কথ। বর্ণনা করে, কথা আনন্দে কথাই তুলিয়! যায় (স্তব্ধ হইয়া থাকে ) এবং সেই 
বিশ্বত্ির মধ্যে ভাহাদের শরীর মন লীন হইয়া যায়। এইভাবে_প্রেমের আতিশষ্যে যাহাদের 
5 জ্ঞান থাকে না, তাহারা নিজের মধ্যে আমাকে পাওয়ার সুখ অনুভব করিয়াছে । 


বৈশাখ, ১৩৬৭ 7 গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ১৯১ 


তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোৌগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥১০ 

হে অজুনি, তাহাদের আমি যাহা কিছু দাঁন করিতে যাই, তাহাঁর সবৌভম অংশ নিজ স্থানেই 
তাহারা প্রাপ্ত হয়। হে বীর অজু, ভাহারা যে পথে বাহির হয় তাহার তুলনায় ন্বর্গ ও 
'মাক্ষ কুটিল পথ বলিয়! মনে হয়। 

এইজন্য তাহার! আমার প্রতি মে প্রেম ধরে, জ্ামাকেই তাভার প্রতিদান দিতে হয়; পরস্ 
"দামি যাহা দিতে যাই, তাহা তাহাদেরই অদীন। এখন এমন হয যে তাহাদের প্রেম যাহাতে ক্রমশঃ 
£গ্গ্রাপ্ত হয় এবং কালের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়ে, ইহাঁর ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হয়। 

হে কিরীটা, প্রেমাম্পদ ভ্রীডারত বালককে আপন ন্মেহের দৃষ্টিতে আচ্ছাদন করিয়া মাতা 
(ঘমন তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে, বালক যে থে খেলার সামগ্রী চায়, মাতা তাহা স্বর্ণ দ্বারা 
শিঃাণ কবিয়া দেয়, তেষনি আমাকে উপাসনার অধিকাঁবকে পোষণ করিতে হয়। যে মার্গের 
পোষণে আমার ভক্ত আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হঘ, বিশে প্রেম সহকারে আমাকে তাহার 
প[লন করিতে হয় 1১২০ 

ভক্ত আমাকে বিশ্বাস করে এবং ভালবাসে, আমিও তাহার অনন্যগতিই ইচ্ছা করি, কারণ 
/প্রমিকের সঙ্কট আমারই সঙ্কট | দেখ, স্বর্গ ও মোক্ষ রচনা করিয়া এ ছুটি মার্গই আমি ভক্তের 
অনীন করিয়া রাখিয়াছি, অবশেষে লঙ্মীব সহিত নিজেকেও তাহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। 

পৰস্ধ সহজ সুন্দর নির্মল (নিত্য নবীন ) যে আত্মন্তথ, তাহা প্রেমিক ভক্তের জন্ত যত্ব করিয়া 
বাখিধা দিয়াছি | হে কিরীটা, এই স্থখের শেম সীমা শান্তি, আমি আমার প্রেমিক ভক্তগণকে 
প্রেম সহকারে আমার কাছে টানিধা লই-__একথা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। 

তেষামেবানুকম্পাথ মহমজ্জানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা |1১১ 

আমার আত্মার প্রতি "ভাব, (প্রেম গু ভর্তি) ,যে জীবনের আশ্রয় করিয়া লইয়াছে, এক 
শামি ভিন্ন অন্য সমস্তই যে মিথ্যা মনে করে । হে বীর, তাহার নিম তত্বঙ্গীন কপৃরের মশালের 
শায় হয়, এবং আমি মশালচি হইয়া তাহার অগ্রে আগ্রে চলি। অজ্ঞান-রাত্রির পুগ্তীভূত অন্ধকাঁর 
শাশ করিয়া দুরে সরাইয়া তাহার জন্য এমন জ্ঞানোদয় করাইয়া দিই । প্রেমী ভক্তের প্রিয়তম 
পুরষোত্ম শ্রীকৃষ্ণ খন এই ভাঁবে বলিলেন, তখন অন্ন কহিলেন £ আমার মনোবৃত্তি শাস্ত হইল। 
হে প্রতু, শ্রবণ করুন, আপনি সংসারের আবর্জনা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিলেন, আমি 
জননীজঠর ( পুনজন ) হইতে মুক্ত হইলাম। নিজের জন্মদোষ আজ আমার নিজের চক্ষেই 
দেখিলাম, এখন হে প্রভূ, আমার জীবন সার্থক হইল মনে হইতেছে । | ১৩০ 


হে দেব, আপনার মুখনিঃক্ত কপামূতবাণী শ্রবণ করিয়া আজ সুবিদ্ঠার জন্ম হইল, আমার 
শাগ্যদশার উদয় হইল। এই বচনক্ধপ স্থ্ষের প্রকাশে অস্তরবাহ্থ অন্ধকার দূর হইল, এই জন্য 
আপনার ষথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি । অজু উবাঁচ-_ 


পরং ব্রন্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ ১২ 


১৯২ উদ্বোধন [ ৬২তম ব্ধ-_ ৪র্থ সংখ্যা 


হে জগন্নাথ, আপনিই পরব্রদ্ধ, যাহা এই মহাভৃতের বিশ্রান্তিস্থান তাহাই আপনার গঠিত 
পরম নিজধাম । আপনি (ত্রদ্ধা, বিষুণ, মহেশ-_এই ) তিন দেবতীর পরম দেবতা। পরঞ্চবিংশতিতম 
তত্ব যে পুরুষ আপনি তাঁহাই,_মায়াবিকারের অতীত দিব্য স্বরূপ! 

হে শ্বামিন্, আপনি অনাদিসিন্ধ, আপনি জন্মকর্মের বশীভূত নহেন। আমি আপনাকে এখন 
জানিতে পারিম়াছি । আপনিই কালযস্ত্রের স্ুত্রধার (চালক ), আপনি জীবকলার ( জীবাত্মার ) 
অধিপতি, আপনি ব্রদ্ষকটাহধাত্রী (ব্রহ্ষাপ্ডের আশ্রয় )-_ইহা আমি স্পষ্টকূপে বুঝিতে পাঁরিয়াছি। 

আলনুত্বামুষয়ঃ সর্বে দেবধ্িনরদস্তথা। 
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ 

অন্ধ এক উপায়ে এই মহান অস্থভবের সত্যতা৷ বুঝিতে পারা যায়; পূর্বকালে শর্ট খষি- 
গণও এইভাবে আপনার বণনা করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমি তীহাদের বাঁক্যের সত্যতা 
অন্ধভব কর্সিতেছি | দেবধি নারদ সর্বদা আমাদের কাছে আদিয়। এইবূপ বাঁক্যছারা আপনার 
স্ততিগান করিতেন, পরুন তাহার অর্থ না বুঝিয়া৷ আমরা শুধু সঙ্গীতই শ্রবণ করিতাঁম। হে গ্রন্ু 
অন্ধের গ্রাথে বদি ববি খ্বতই প্রকট হয়, তবে তাহারা সুর্যের তাপই অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ 
দেখিতে পায় না। ১৪* 

তেমনি দেবধি ঘখন্‌ অধ্যাত্গাঁন করিতেন, তথন তাহার রাগের খেলাই আমরা শুনিতাম, 
অন্য কিছু আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিত না। অগিত ও দেবল খষির মুখেও আমি আপনার 
এবন্বিধ বর্ণন| শ্রব্ণ করিয়াছি, পরস্ক তখন আঁমাঁর বুদ্ধি বিষয়-বিষে মলিন ছিল। আর অপরের 
কথ। কি বলিব? ব্যাসদেব স্বয়ং আপিয়! সর্বদা সর্বত্র আপনার স্বরূপ বর্ণনা করিতেন। 

হে দেব, ঘেমন কেহ অন্ধকারে চিন্তামণি পাইয়া 'ইহা চিন্তামণি নয়” এই বুদ্ধিতে তাহাকে 
উপেক্ষা করে, পরে সামান্য সৃযোদয় হইলে তাহা চিনিতে পারিয়া বলে, “ইহাই চিস্তামণি'-_তেমনি 
ব্যাপাদি মহধিগণের বাক্য আমার পক্ষে (তত্বজ্ঞানরূপ ) বত্বের খনিসদৃশ ; পরন্ত হে দেব, আপনার 
অভাবে আমি তাহা বৃখাই উপেক্ষ। করিয়াছিলাম [ 


পরশমণি 
শ্রীমতী বিভ? সরকাঁর 
পরশমণিব পরশ পেয়েছি কে বলে তোমার কোন কূপ নাই? 
ওগো অন্তর্ধামী অরূপ রূপের শেষ! 
নয়নে আমার একি অপরূপ-_ শ্বোতে ভাস! ফুল পায় যদি কূল, 
তুমি আপিয়াছ নামি ! প্লাবিয় উঠবে প্রাণের দুকুল। 
মিলন জেনেছি তাই এ বিরহ, শেষের সে ক্ষণে অশরীরী মায়] 


অরূপে হৃদয় থোজে অহরহ। ধরিবে কি নব বেশ? 


লাগ, ভেলকি লাগ, 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


বাজিকর ও তাহার প্রদশিত ভেলকি 
্রিরামরুঞ্দেবের একটি প্রিয় উপমা ছিল-_ 
টশ্বন ও তীহার সৃষ্টির উপমা । একটি খালি 
নঁডিকে ঢাকিয়া দিয়া ঢাঁকনির উপর কাঠি 
ঠেকাইয়া যাঁছুকর, বলিতেছে, লাগ, ভেলকি 
লাগ । তাহার পর যেই সে ঢাঁকনি তুলিয়াছে, 
অমনি ঝুডির ভিতর হইতে এক বাঁক পাখী 
বাতির হইয়া আকাশে উডিয়! গেল। দর্শকগণ 
চোঁথকে অবিশ্বাদ করিতে পারে না, অথবা কেমন 
করিযা শুন্য ঝুডি হইতে পাখী বাহির হইল 
তাহার হদিশ খুঁজিয়া পায় না। ইহারই নাম 
ভেলকি। নাঁই অথচ আছে, দেখা যাঁইতেছে__ 
কিন্ত কেমন করিয়া থে দেখিতেছি, তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি না ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
কিন্ত সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় লাগিয়া আছে । 
যাহারা ভেলকি দেখে তাহাদের অভিজ্ঞতা এই 
প্রকার । কিন্তু ভেলকি যে দেখায়__বাজিকর__ 
তাভার জ্ঞানে কোনও অস্পষ্টতা নাই | সে জানে, 
যেপাখী সে সমষ্টি করিয়াছে, তাভা সত্য নয়, 
পে-ই সত্য। তাহার কাঠি ঘুরানো এবং "লাগ, 
ভেলকি লাগ+ বলাট! সত্য-_কিন্ত ভেলকি যাহ 
প্রকাঁশ পায়, তাহ! একেবারেই ভূয়া । শ্রীবামরু্ণ 
বলিতেন_-কি জান, ঈশ্বর সত্য আর সব 
অনিভ্য। জীব-জগৎ, বাঁড়ী-ঘর-দ্বার, ছেলে- 
পিলে, এ সব বাজিকরের ভেলকি । এই আছে, 
এই নাই।” (শ্রীরামকু্চ কথামৃত, ৩1১৭২ ) 

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকষ্ণদেবের 
এই উপদেশের মর্ম বুঝিতে পারেন না। 
কাহার প্রকাণ্ড বাড়িতে স্ত্রীপুত্র-কন্যাজামাতা- 
পৌত্রপৌত্রী-দৌহিন্তদীহিত্রী-পরিশোভিত মোটা- 


আর-পরিপুষ্ট স্থখসামগ্তস্থপূর্ণ সংসারে কখনও শৃ্য 
ঝুঁড়ি হইতে পাখী উড়িযা আঁকাঁশে মিলাইয়। 
যায় নাই । নিচিত্র বর্ণের পাঁখী তিনি অহরহঃ 
দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা! 
ভেলকি নয়, সত্য পাখী । অবিনাশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়েব আছে? কখনও "নাই? হয় নাই । তিনি 
কি কিয়া বিশ্বা করিবেন “আর সব অনিত্য? ? 
কিন্ব মালতীব কথা আলাঁদা_-অবিনাঁশ 
বন্দ্যোপাধ্যাঘ়ের প্রতিবেশী ৬বিনয় মিত্রের বিধবা 
পত্তী মালতী । বিনয় মিত্র ছিলেন খ্যাতিমান্‌ 
অধ্যাপক । কতই আর বয়স হইয়াছিল? মাত্র 
ত্রিশ । স্বামী-স্্ীর ক্ষুদ্র সংসারটি-_বেশী টাকা- 
কভি না থাকিলেও নিবিড় শাস্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। 
কিন্তু কোথ! হউতে কি ঘটিয়া গেল! বিনয় মিত্র 
কলেজের পথে একদিন লরী চাঁপা পড়িলেন। 
মাত্র ৪ ঘণ্টা বীচিয়া ছিলেন। মালতী হাস- 
পাভাঁলে গিয়াছিল, কিন্তু বিনয় মিত্র তখন 
সংজ্ঞাীন। স্বামী একটিবার চোখ চাহিয়াও 
ক্ীর নিকট শেষ বিদায় লইতে পারিলেন না) এই 
পৃথিবীধ সকল আলোই মালতীর নিকট নিভিয়! 
গিয়াছে । মালতী হাঁলিবে, না কাদিবে? অস্ততঃ 
অবিনাশ বন্দ্যোপাধায়ের জীবন-দর্শন মালতী 
বিশ্বাস করিতে পাবেনা । একদিন মালতী 
ভগবানকে বিশ্বাস করিত । ভগবানের দয়াতেই 
ততো এমন শিবতুলা পতি পে পাইয়াছিল, পাঁচটি 
বৎসর যেন একট। একটানা আনন্দের জোয়ারে 
দে ভীসিম্লা চলিয়াছিল। কিন্তু সেই করুণাময় 
ভগবানের মনে এমন নিটুরত1 কি করিয়া 
লুকাইয়া ছিল? এত বড প্রচণ্ড আঘাত ভগবান 
কি করিয়া তাহার উপর হাঁনিলেন ? না-_-ভগবান 


১৪৪ 


নাই। এমন বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত ভগবান থাকিতে 
পারেন না। অথবা ভগবান ঠিক আছেন, কিন্ত 
তার কাজের রীতিই এইবূপ-_আলোক- 
আঁধার-মিশালো, হাসি-কান্গা দিয়া গাথা, অন্তি- 
নাস্তির দুর্বোধ্য ইন্দ্রজাল? না-_মালতী কিছুই 
বুঝিতে পারে না। ছেলেবেলাম্ম দেখা ভোলা 
বাজিকরের যাছুখেলার কথা মনে পড়ে। অনেক 
দর্শক-দশিকার মধ্যে উপবিষ্টা পিসিমাঁকে ডাকিয়া 
ভোল! বালিয়াছিল, মা ঠাকরুন, এই দেখুন আমার 
হাতে একগাছি স্থতো। মস্তোরের বলে একে 
সোনার হার ক'রে দিচ্ছি। হোল] স্থতাগাছটি 
হাতের মুঠায় লইয়া মন্ত্র পড়িয়াছিল_- লাগ, 
ভেলকি লীগ । তারপর মুঠা খুলিয়] বাস্তবিকই 
মরু একগাছি সোনার হাঁর বাঁহির করিল। পিসি- 
মা নিজের হাতে উহা ধরিয়াছিলেন। বলিলেন, 
ঠিকই হাঁর। কিন্তু রাঁঙা মাসিমা যখন উহা 
ধরিতে গেলেন তখন উধাও ! পিপিমা হতভম্ব । 
যালতী ভাবিতেছে__তাহার স্বামী কি বাস্তবিকই 
রক্তমাংস্র শরীর লইয়া পাঁচ বৎসর তীহাঁর 
জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, নাতিনি পাসমার 
হাতে ভোলা বাজিকবের স্থষ্ট মিথ্যা মোনার হার? 


০ রঙ ক 

বিপিন বস্থর একটি চোখ অন্ধ হয়া গিষাছে। 
কলিকাতায় কুড়িখানি বাঁড়ির মালিক বিপিন 
বন্থ। একমাত্র পুত্র মলয়ের বিবাহে সব 
ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিলেন। কত আশা, কত 
আনন্দ, কত তৃপ্তি লইয়া বন্থ-দম্পতি দিন গণিতে- 
ছিলেন। কিন্তু ঠিক বিবাহের একুশ দিন আগে 
হঠাৎ মলয় টাইফয়েডে পড়িল। ছুর্ভাবনা ও 
আতঙ্কের মধ্যে মাতাপিতার দিন কাঁটিতে লাগিল। 
চিকিৎসা ও সেবাধত্বের ক্রটি নাই, কিন্ত অবস্থা 


ক্রমশই খারাপের দিকে চলিল। অবশেষে কী 
নিষ্টর পরিহাসের মধ্যেই না বিধাতা ভব্তিব্য 
ঘটাইজেন। মলয় মবিল ঠিক পেই দিনে এবং 
সেই সময়ে, ষে তারিখে ও লগ্নে তাহার বিবাঁছ 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_ওর্থ সংখ্যা 


হইবার কথা ছিল! সে পিতার একটি চোখ 
যেন সঙ্গে লইয়! গিয়াছে--যে চোখ দিয়া বিপিন 
বস্থ এই পৃথিবীর শোতা-দম্পদূ, জীবনের মাধুর্ 
মিরীক্ষণ করিতেন। বিপিন বস্থুর একটি চোখ 
আঁছে। সেই চোখ তাহার কোন্‌ কাজে 
লাগিবে? সে চোখ দিয়! অন্ধকার ছাড়! আর 
কিছু দেখা যার না। গুরুদেব পীত্বনা দিয়! 
বলিম্াছেন, বিপিন, ভগবান মঙ্গলমক়। বিপিন 
বস্থ ধর্মভীরু, গুরুদেবের কথ বিশ্বান করেন। 
কিন্ত মলের ঘংজ্ঞা কি, তাহা] বিপিন বস্থ বুঝিতে 
পারেন নাঁ। মঙ্গল কি স্বাভাবিক পথে মঙ্গল- 
শঙ্খ বাঁজাইয়া আসিতে পারে না? 


১ ০ রস 

বাঁজবল্লভ ট্রাটের এ মোডের বাঁড়ীটির এক- 
তাঁল। হইতে যে বুদ্ধ ভদ্রলোকটি একটি ছোট 
মেয়ের ভাত ধরিয়া নিত্য গঙ্গার ধাঁরে পেডাইতে 
যান-_-তীহার কাহিনী শুনিবে? মেয়েটির নাম 
টিয়া_তীাহার একমাত্র কন্তার একমাত্র দুহিতার 
একমাত্র সম্তান। আত্মীয় বলিতে ভদ্রলোকের 
এই বালিকাটিই এখন সম্বল। দ্্রী একাশীলাভ 
করিয়াছেন অনেক ব্তসর। ভদ্রলোক কন্তার 
মুখ চাহিয়। ছিলেন। 

কন্তা তো গেল, জামাতাঁও। দৌহিত্রী 
রহিল। তাহাকে মান্য করিলেন, বিবাহ 
দিলেন। সেও একদিন মৃত্যুশয্যায় “দাদু টিয়া 
রইল, দেখো+-এই কাতর মিনতি জানাইয়া 
চোঁখ বুজিল। টিয়া মায়ের দাদুকে “দিয়া” বলিয়া 
ডাকে, বুদ্ধ ডাকেন_টিয়া। টিয়া কোলে 
ঝাপাইয়া পড়িয়া বড় আদরভরে সাড়া দেয়, 
দিয়া। দিয়ার কাদিতে ইচ্ছা হয়-_অবিশ্রীস্ত 
কান্না। কিন্তু এক ফোটা জলও চোখে আগে 


না। অশ্রর সকল উত্স চিরদিনের মতো 
তাহার শুকাইয়া গিয়াছে । গভীর রাত্রে শুইয়া 
শুইয়া মনে মনে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন, 
ভগবান তোমার সংসারে এ কি নিয়ম? 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


ভগবান মুচকি মুচকি হাসেন। সোজা 
উত্তর দিতে পারেন না। 

এ প্রশ্নের মোজা উত্তর এতই সোজা যে 
শুনিলে লোকে ভগবানকে লাঠি লইয়া তাড়। 
করিবে। বলিবে, বেকুফ। ইয়ারকির আর 
জায়গা পাঁওনি? তগবান তাই শাস্ত্র 
বাচম্পতিদের উপর ভার দেন এ 
জিজ্ঞাসার উত্তর তৈরী করিতে । তীহারা শাস্- 
পিন্ধু মন্থন করিয়া বিধাতার বিশ্ববিধানের কত 
গাঁলভরা চুলচেরা নিয়ম আবিষ্কার করিয়া যান। 
ভগবান আবার হাসেন। শাস্্বাচম্পতির। 
তাহার লক্জা রক্ষা করিয়াস্নে বটে! 

নন্দীর মতো নাছোডবান্দা ব্যক্তি কিন্ত 
প্ডিতদের পথ না মাড়াইয়। সিধা ভগবানকেই 
চাপিয়া ধরে, বলিতেই হইবে। শিব্ঠাকুর 
বলেন, সোঁজা উত্তর আর কি বস! সঙ্কেত দ্বারা 
তোমাকে বুঝাইব। ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো। 
বুঝিয়া নিও। হঠাৎ একটি ভারী শব হইল। 
নন্দী চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু 
ইহা কিসের শব? 


শিব । বাবণ জন্মগ্রহণ ক'রল, তাই শব্দ । 
একটু পরে অঙ্ছরূপ আর একটি তীব্র 
আখ্য়াজ। বিশ্মিত নন্দী জিজ্ঞাসা করিল, 


ঠাকুর এবার কিসের শব্ধ ? 

শিব। (হাসিয়! ) এবার রাবণ বধ হ'ল। 
দি্ধি বাটিতে বাটিতে নন্দীর ঘটে বুদ্ধি কিছু 
জমিয়াছিল বইকি! সেঠিক বুঝিয়া। লইল যে 
ত্রিলোঁক-মন্ত্রাসকারী মহাবল বাঁবণের জন্ম-কর্ম, 
তথা স্বয়ং নাঁরায়ণের মত্যে অবতরণ, অধোধ্যা- 
লীলা, বনবাস, বাবণবধ-_মাঁুষের বিচারে এত 
ঘে বিম্মম্নকর কাগুকারথানা তাহা! শিবঠাকুরের 
দৃষ্িতে কয়েকটি মুহূর্তের একাস্ত তুচ্ছ ব্যাপার 
মাত্র। আর শিবের দৃ্টিই তো সত্য দৃষ্টি। 
সত্যদৃষ্টিতে জগৎসংসারের বিপুলতা, ঘটনারাশির 


'লাগ, ভেলকি লাগ? 


১৪৫ 


বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা-_“লাগ, ভেললকি লাগ, 
ছাড়া আর কিছু নয়। কেন হইল, কি করিয়া 
হইল, কখন হইল, কোথা হইতে হইল-_-এ 
সকল প্রশ্ন সত্যাদৃষ্টিতে নিরর্থক । 

বান্মীকি মুনি সবে মুনিত্ব লাভ করিয়াছেন, 
হৃদয়-বৃত্তিগুলি খুবই কোমল, ব্যাধ-শরে 
ক্রৌঞ্চষিথুনের একটিকে নিহত দেখিয়া এবং 
শৌকনিমগ্র স্্বী-বকটির করুণ কানন] শুনিয়া তিনি 
কি স্থিব থাকিতে পারেন? সহানুতৃতি 
উথলাইয়া উঠিয়াছে। ক্ষোভে নিষ্টর ব্যাথকে 
অভিশাপ দিয়া বসিলেন,- মা নিষা?” 
ইত্যাদি। এই নিদাঁরণ শাপ শুনিয়। ব্যাধ কি 
করিয়াছিল, তাহা বামায়ণে লিপিবদ্ধ নাই। 
ভয় পাইয়াছিল নিশ্চিত, কিন্তু ইহাও ঠিক যে 
সেহো হো করিয়া হাপিয়াও উঠিয়াছিল। মনে 
মনে বলিয়াছিল, যুনিঠাকুর, একটি ক্রৌঞ্চমিথুনের, 
দুঃখে ঘদি এত বিচলিত হন তো মারাজীবন 
করিবেন কি? এই পৃথিবীর প্রতি হাটে, প্রতি 
বাঁটে, অলিতে গলিতে, ঘরে বাইরে প্রত্যহ প্রতি- 
নিয়ত যে ছুংখদ্বন্দ দ্বেষহিংসা অন্তায়-অবিচাঁরের 
অবিচ্ছিন্ন স্রোত চলিয়াছে, লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি জীবনিবহের শোক-ছুঃখ-সম্তাপের যে 
অর্মন্তধ বিলাপ প্রতিক্ষণ আকাশ-বাতাসে 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহা রোধ করিবেন 
কোন্‌ কৌশলে? কাহাকে অভিশাপ দিবেন? 
কত অভিশাপ দিবেন ?_-এ রোধ করা যায় কি? 

না, যায় না। বালীকি এই নগ্ন সত্য পরে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন রামায়ণ লিখিতে বমিয়৷। 
ভারতবর্ষের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রে 
জীবনকথা কাব্যে লিপিবদ্ধ করিবেন, এই 
কল্পনা খধিকে খুবই উৎসাহিত করিয়াছিল। 
বড় আশা ব্ড় আনন্দ লইয়।॥ কাঁলি কলম লইয়া 
বসিয়াছিলেন। কিন্তু লেখা শুরু করিয়! 
দেখিতে পাইলেন কাজটি আদে সুখকর নয়। 


১৭ 


আশ! এবং নৈরাশ্থ, পুণ্য এবং পাপ, আলো 
এবং আঁধার, হর্য এবং বিষাদের এত বিচিত্র 
ভিড়কে সুষ্ঠভাবে সাজাইবেন কি করিয়া? 
রাঁমচরিত তো নয়--ছুঃখের বন্যা । বৈকু্ঠবিলাসী 
নারাঁয়ণের কথা বর্ণনা করা ইহা অপেক্ষা অনেক 
সহজ, অনেক তৃপ্তিকর, কেননা সেখানে মায়ার 
দবন্ব নাই। নারায়ণ অবিচ্ছিন্ন আনন্দস্বপপে 
বর্তমান। যত পার তাহার অনন্ত এশ্খযের 
বর্ণনা করিয়া ভরপুর হইয়া যাঁও। কিন্ত সেই 
নারায়ণ যখন পৃথিবীতে নামিযা আসেন, 
মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়। মানবীয় জীবনবীতি 
অন্পসরণ করেন, তখন ব্যাপারট৷ অন্যরূপ হইয়া 
ধাড়ায়। এই পাথিব জীবনের ঘাত-প্রতিথীত 
সাধারণ মানুষের চেয়ে বোধ করি এক শত গুণ 
বেশী তাহাকে সহা করিতে হুয়। তাই চোখের 
জল মুছিতে মুছিতে বাল্মীকিকে রামীঘণের 
পাতকাণ্ড শেষ করিতে হইয়াছিল।_-শেষ 
করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন নাই কি, 
ভগবান, তোমীর জন্ম-কর্ম লিপিবদ্ধ তো করি- 
লাম, কিন্ত মর্ম তো নিজে কিছুই বুঝিতে পাঁরি- 
লাঁম না? যাহা কিছু করিলে সবটা কি সত্য না 
ভেলকি? ভগবান! তুমি কি বাজিকর? 
পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবদবতার শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের 
ঘটনীবলী মহাগ্রন্থ রামায়ণে সংগ্রখিত হইয়াছে । 
কিন্তু সাধারণ সহশ্র সহজ মানুমেরও তো 
জীবন আছে, জীবনের ঘটনাবলী আছে। সেই 
জীবন-কাহিনীও ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলে 
এক একখানি ক্ষুত্র রামায়ণ হয় না কি? 
আলোক-আধার, উল্লাপ-বেদনা, জয়-পরাজয়, 
গৌরব-অপমান__এইরূপ প্রত্যেক রামায়ণের 
উপজীব্য নয় কি? রামায়ণ পড়িতে পড়িতে 
আমরা ষে বিস্ময় অনুভব করি, উহার ঘটনাঁবলীর 
কারণ পরম্পরা আবিফার করিতে গিম্বা ষে 
ব্যর্থভার লম্ষুখীন হই, এ বি্ময় ও ব্যর্থতা যে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_৪র্থ সংখা! 


শুধু রামায়ণের ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে তাহা নয়, 
প্রত্যেক মান্তষের জীবন-প্রবাহে উহা প্রযোজ্য । 
অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় হয় তো ব্যতিক্রম। 
তিনি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলিয়া বাজি ও 
বাজিকরের অভিজ্ঞতা তাহাকে লাভ করিতে 
হয় নাই। কিন্ত এই সংসারে অবিনাশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় একান্তই বিরল। মালতী-বিপিনবন্থ 
বাজবল্পভ গ্রাটের বৃদ্ধ ভদ্রলোকরাই এই সংসারে 
ছডাইয়! আছে। তাহাদের জীবনের তথ্য 
সংগ্রহ কর। দরেখিবে রামীয়ণের মতো পদে পদে 
ছুর্বোধাতা, অসংলগ্নতা। ঘটনীগুলি ঘটিয়াছে, 
কিন্ত কেমন করিয়া ঘটিল--তাহার স্ুম্পষ্ট ব্যাথা 
নাই, ব্যাখ্যা খাকিতে পারে না। 

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যতিক্রম নন, 
ঈশানকোণে মেঘ কখন যে দেখা দিবে কে 
বলিতে পারে? কাহার চাদের হাট কোন 
মূহুর্তে ভাঙিতে আবম্ত করিবে-কে জানে? 
অতএব বেশী নাচাকৌদা বুদ্ধিমানেব কাঁজ নয়; 
শোকে মুহমান হইয়া শুইয়! পড়াও মন্তুয্যত্ব নয়। 
অনাপক্ত সত্যসন্ধ দৃষ্টি লইয়া জীবনের সম্মুখীন 
হও। জীবনে সুখ আছে, ছুঃখও আছে; জনা 
আছে, মৃত্যুও আছে; আশা আছে, নৈরাশ্ঠ ও 
আছে । আলোক আধার-_ছুটারই জন্ত প্রস্তত 
থাকিও, জয় পরাজয়-_ছুইটিকেই সমভাবে অভি- 
নন্দিত করিও । এই ভাবেই আমরা সংসারকে 
জয় করিতে পারি, জয় করিয়া সংসারাতী-্চ 
অপরিবততনীয় চিরন্তন সত্যকে লাভ করিতে 
পারি। সেই সত্যের নাম ভগবান-_ পরমাত্মা। 
তাহাতে কোনও ছন্দ নাই, আলোছায়া নাই। 
তিনিই বাজিকর, তাহাতে কোনও অস্পই্তা ব! 
ছুর্বোধাতা নাই। ষত অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা 
বাজিতেই-_তাহার ক্ষ্টিতেই | 

মুণ্তক উপনিষদ বলিতেছেন, 'পরীক্ষ্য 
লোকান্‌--+ | সংসারকে যাচাইয়৷ দেখিতে হইবে, 
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তন্ন তন্্ বিশ্লেষণ করিতে হইবে । এই বিশ্লেষণের 
দ্বারাই সংসারের মায়িক স্বরূপ আমরা বুঝিতে 
পারি, শুধু মালতীর স্থামীবিয়োগে নয়, বিপিন 
বসব হৃদয়বিদারক শোকে নয়, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের 
নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ে নয়, সংসারের প্রত্যেকটি 
ধাপে কুয়াপা ঢাঁকিয়া রহিয়াছে; বিপদ 
কুগুলী পাকাইয়]! আক্রমণের স্থযোগ অপেক্ষা 
করিতেছে, মর্মন্তদ হাহাকার বুক ভাডিয়া উপরে 
প্রকাশ পাইবার জন্ত অস্তরদেশে প্রতীক্ষমাণ। 
তখনই আমাদের হৃদয় বৈরাগ্যে উদ্বদ্ধ হয়, 
আমরা সংসারে আসক্তি ত্যাগ করিতে শিখি, 
বুঝিতে পারি এই ছুবৌধ্য জীবন-প্রহেলিকার 
সমাধান শুধু ভগবদ্জ্ঞানে, ভগবদ্ভক্তিতে ! 
শ্ররামকৃঞ্চ বলিতেছেন,_কি দেখছিলাম জান? 
তগবতী মৃত্তি--পেটের ভিতর ছেলে, তাঁকে বের 
ক'রে আবাঁর গিলে ফেলছে। ভিতরে যতট। 
যাচ্ছে, ততটা শূন্য হয়ে! আমায় দেখাচ্ছে যে 
সব শৃন্ত | 
ভেলফি লাগ. ! । গ্রারামূরুষ্চ-কথামূত ৪।২৭।২ ) 
প্রকাশ এবং আবরণ, সষ্টি এবং সংহার_-এই 
বিরুদ্ধ ক্রিয়া পাশাপাশি তীব্রবেগে প্রতিনিয়ত 
চলিয়াছে-_ইহারই নাম সংপার, ইহারই নাম 
মায়া। সাধারণ দৃষ্টিতে মায়াকে আমরা বুঝিতে 
পারি ন।। সংসারের স্বরূপ আমরা ধরিতে 
পানি না। মায়া আমাদের শরীর মন বুদ্ধিতে 


“লাগ ভেলকি লাগ 


যেন বলছে, লাগ.! লাগ. লাঁগ, 


১৯৭ 


জাকিয়া বসিয়া থাকে । আমরা জীবন-প্রবাহে 
ভাসিয়া চলি-_হাপি, নাচি, উৎসাহে লাঁফাই, 
ছুটাছুটি করি, আবার ঘ1 খাইয়া বসিয়া পড়ি, 
কাঁদিয়া ৰুক ভাগাই ৷ যাঁয়াকে বুঝিবার অজ্সন্্ 
সুযোগ আমাদের চোখের সম্মুখে আসে, কিন্ত 
কোন ম্থযোগই আমরা কাজে লাঁগাইতে 
পারি না। 

বু জন্মের সুক্ুতির ফলে কুচিৎ কখনও 
আমাদেব ঘুম ভাঁঙে। তখন আমাদের জিজ্ঞাসার 
মনোবুত্তি উপস্থিত হয়। আমরা সংসারের 
চিরপ্রচলিত ঘ্টনাপুঞ্তকে নৃতন চোখে দেখিতে 
আরস্ত করি। ভিজ্ঞাঁসা করি, কী তাজ্জব 
ব্যাপার-ইহ| কি সত্য না স্বপ্ন? 

স্বপে যেমন অজত্্ বিরুদ্ধতা একসঙ্জে 
হাজির হয়, জাগ্রংকালের সংসারেও প্রতি ভরে 
আমরা সেইরূপ বিরুদ্ধতা দেখিতে পাই | একদিন 
যেখানে সুসমঞ্জস নিভূ্লি হিমাব দেখিতাম, 
সেখানে হাশ্তকর গঝমিল চোঁখে পড়ে। সমস্ত 
সংসার তখন মনে হয় ভেলকি, বাজিকরের স্থট্টি। 
এই অভিজ্ঞতা আধ্যাত্সিক পরম সত্যলাভের 
একটি অপরিহাঁধ ধাপ। জগতের মায়িকত! 
বুঝিতে পাৰিলে মায়াতীত শ্রীভগবাদকে উপলদ্ধি 
করিবার ইচ্ছা বলবতী *হয় এবং তাহার কৃপায় 
একদিন সে ইচ্ছা সফল হয়। ভগবানকে লাভ 
করিয়া আমাদেন মানব-জীবন ধন্য হয়। 


শ্রীশ্রীমায়ের কথাক্* 


স্বামী পরমেশ্বরানন্দ 


'জগছুদ্ধা রহেতুন্বম্‌ অবতীর্ণ! যুগে যুগে ॥ 

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান যখন যুগ- 
প্রয়োজনে ধর্মস্াপনের জন্য অবতীর্ণ হন, 
সচ্চিদানন্দময়ী আগ্চাশক্তিও তখন ধরাঁধামে 
অবতীর্ণা হইয়া লীলার পূর্ণতা সাঁদন করেন। 

এ যুগে ভারতের নবশক্তিপীঠ এই জয়রাম- 
বাটীই তাহার আঁির্ভীব-স্থান। এই গ্রামে 
দরিত্র ত্রাক্ষণ-পরিবারগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি 
জগতের বহু নরনারীর অশেষ কল্যাণ সাঁধন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। যদিও তাহার 
স্থল শরীর অগ্ডহিত হইয়াছে, তথাপি স্থক্বিগ্রহে 
অলক্ষ্যভাবে খাকিয়! এখনও তিনি বহু নবনারীর 
সর্বকল্যাণ সাধন করিতেছেন এবং শাস্তি ও 
আনন্দ প্রান করিয়া তাহাদের ধন্য করিতেছেন । 

অশেষ ককুণায় একবার শ্রীশ্রমা আমাকে 
বলিয়াছিলেন, শরৎকে লিখে আমার এই জন্ম 
স্থানে বাড়ী কএ ছেলের! এলে কোথায় থাকবে, 
তোমর1 কোথায় থাকবে? রাধুকে উপলক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছিলেন, থাম্‌ রাধু, বাঁড়ী-ঘর-দোর 
হ'লে আমরা এখানে থাকবে! । 

তাহারই স্থুযৌগা সন্তান স্বামী সারদানন্দজী 
তাই মন্দিক নির্মাণ করাইয়৷ ভক্ত-সস্তানদের পূজা 
অর্থ্য ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পূর্ণ স্থযোগ স্থবিধা 
প্রদান করিয়াছেন। অনেক নরলারী ভক্তি-অর্থ্য 
নিবেদন করিয়। চরিতার্থ হইতেছেন ও শাস্তি এবং 
আনন্দলাভ করিয়৷ ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন। 
প্রায় অর্ধশতাব্বীকাল সেই কপাময়ী এই 
লস্তালের মাধামেই তাহার সেবা করাইয়] 
লইতেছেন এবং তাহার আশ্রিত ভক্ত 
স্তানগণেরও য়েব। করিবার স্থযোগ দিতেছেন। 


তাহার ভক্ত সম্তানগণ অনেকে আমাকে অনুযোধ 
করেন মীর সম্বদ্ধে আপনি কিছু বলুন'। 
সেই মহাশক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে 
যাওয়া বালকত্বের পরিচয়। কোন ছোট 
সন্তানকে যদি বলা যায়, “হারে, তোর ম! 
কেমন? সেকি বলিবে! সে তখন--'মা এই 
করেন্‌, তাই করেন, মার এই এই শক্তি আছে” 
প্রভৃতি বলিবে। মে কোন সংবাঁদই কাখে না 
সে জীনে, তাহার মা লেহময়ী জননী, সর্ব রকমে 
তাহাকে, রক্ষা করেন এবং তাহার একমাত্র 
আপনার ও আশ্রয়স্থল । মুখের ভাষায় শুধু ব্যক্ত 
হয়, আমার মা খুব ভাল। 

শ্রীমার সম্বন্ধে অ'মার যাহা স্মরণে আছে, 
তাহারই যৎ্সামান্ত বলিতেছি £ 

গুথম দর্শন ৬প্রসনমামার বাড়ীর মধ্যে 
তাহার সেই পুরাতন ঘরের (যে ঘরে তিনি 
বাস করিতেন) বারান্দায়। সন্ধ্যার কিছু 
পূবে আপিয়া মাকে প্রথম দরশন ও প্রণাম 
করিলাম। পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। 
প্রণাম করিতেই মা মাথায় হাত দিয়! 
আশীবাদ করিলেন ও চিবুকে হাত দিয়া স্লেহ- 
চুঙ্গন করিলেন । আমি তীহার করুণার অযুতময় 
ধারা উপলব্ধি করিলাম । বলিলেন, “বাঁবা, কখন 
এলে- সন্ধ্যা হ'য়ে যাচ্ছে, আজ থাঁকছ তো? 
আমি এত করুণা ও ভালবাসায় অভিভূত হইয়া 
পড়িলাম, মনে হইতে লাগিল যেন আপনার হই- 
তেও আপনার মা। বলিলাম--'না মা, থাকবো 
না আমি কোয়ালপাড়ায় যাব। আর কোন 
কথা বলিতে না পারিয়! মায়ের প্রদত্ব কিছু 
প্রসাদ লইয়া কোয়ালপাড়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন 


স্ জদ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে জয়রামবাটীতে অনুষ্ঠিত একটি দাস প্রদত্ত ভাষণ হইতে নংকলিত। 


ধু 
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করিলাম। তখন হইতেই কেমন একটা করুণাঁর 
াকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম, কখন 
আবার মার কাছে যাইব! সুযৌগ পাইলেই 
মার কাছে আপিয়া অন্তরের বাথা নিবেদন 
কবিয়া শান্তি ও আনন্দ পাইতাম । তিনিও 
প্রেবণা দিয়া অপার করুণায় কৃতার্থ করি- 
তেন। দেখিয়াছি-তীহার নিকট কৌন সম্ভান 
এক্ভি-অর্দ্য লইয়া উপস্থিত হইবামাত্তই তিনি 
তাহার মনের সমন্ত বিষয়ই জানিতে পারিতেন-__ 
স্চ্ছ কাচের আলমারির মধাস্থ সব কিছু যেমন 
দুিগোচর হয়, তেমনি তাহার নিকট কেহ 
উপস্থিত হইলেই তাহার অস্তরের বিষয় মা 
মমন্তই জানিতে পারিতেন। যদি কেহ ভাব 
গোপন করিয়া কিছু বলিবার জন্য চেষ্টা করিত, 
ঈঘৎ হাশ্তবদনে মা সব উত্তর দিতেন, সব 
বুঝিতেন, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতেন না। 

তখন তিনি জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে তাহার 
সম্থানদিগকে দীক্ষা দিয়া রুতার্থ করিতেন ; তখন- 
কার দিনে প্রবল ব্রাহ্মণসমাজ এইরূপ জাতিধম- 
নিবিশেষে দীক্ষাদান এবং সকলের সহিত 
মন্তানের মতো আচরণ করায় তাহাকে নানীকূপ 
বিদ্রপ করিতেও কুপ্তিত হইত না। তিনি 
আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেও সময়ে সময়ে 
তাহার বিশ্বমাতৃত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িত। 

শশ্রীঠাকুর এবং মা যুগপ্রয়োজনে আসিঘাছেন । 
একদিন দেখা গেল-_এইখানেই নৃতন বাড়ীতে 
মা ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত, প্রায় শধ্যাঁশয়ীই 
আছেন-__শরীর অত্ান্ত দুর্বল। পুজনীয় শবৎ 
মহারাজ লিখিলেন_ মায়ের শরীর এখন অত্যন্ত 
খারাপ, দীক্ষা প্রসৃতি এখন বদ্ধ করিয়া দাও, 
কেহই যেন তার কাছে যেয়ে বিশ্রামের 
ব্যাঘাত না করে। 

তাহ্ারই আদেশে মায়ের দরজার পাশে 
আমি বমিয়া৷ থাকিভাম, কাহাকেও ভিতবে 


শ্ীত্রীমায়ের কথা 


১৯৯ 


যাইতে দিতাম না, এই সময়ে বরিশালের এক 
যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। অনাহারে 
থাকিয়া মাঁয়ের কাছে দীক্ষা লইবে আবেদন 
জানাইল | 'এখন দীক্ষা! হইবে না' বলিয়া তাহাকে 


নিরষ্ত করিবার চেষ্ট|। করিলে সে আরঙ 
উত্তেজিত হইতে লাগিল। কারণ, তাহার 
মাতৃদর্শনে ব্যাঘাত হইতেছে । সেও বরি- 


শালের লোক, আর আমিও নাছোড়বান্দা । 
বাগবিতগ্ডা চরম অবস্থায় উপনীত হইতে 
লাগিল। ঘর হইতে জানিতে পারিয়! শ্রীশ্বীম। 
সেই দুর্বল অবস্থায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেন আসতে দিচ্ড না? আমি 
বলিলাম--শরৎ মহারাজ বারণ করেছেন, 
আপনার শবীর অস্বস্থ, তাই কাকেও যেতে 
দেওয়া হচ্ছে না৷ তথন শ্রশ্রীমা বলিলেন, 'শির্ৎ 
কি বলবে? আমাদের এই জন্তই তো আসা, 
তাহারা যে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্টই 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই এক কথাতেই তাহার 
আভাস পাঁওয়। গেল। 

কোন ভক্ত-সস্তান মাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, “মা, কেউ আপনাকে কালী বলে, 
কেউ বলে ছুর্গা, কেউ বা জগদ্ধাত্রী, আমরা 
তো" বিশ্বীদ করতে পারি ন1; শ্্রীরুষ্ণ যেমন 
অজুননকে ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়ে তার পূর্ণ 
বিশ্বাস এনেছিলেন, সেইব্ধপ আপনি ঘদ্দি বলেন 
তবেই বিশ্বাল হয়।” 

তদুত্তের ম] বলিলেন, হাযা বাবা, যে যা বলে 
তাই ।” ভাষাটি এত সহজ ও সরল, কিন্তু-_এই 
কথাতেও তাহার প্রতি বিশ্বাস আন স্দূর 
পরাহত। ঘে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাদ 
করিতে পারিয়াছে, তাহারই জীবন ঘন্য 
হইয়া গিয়াছে। | 

তীহার কথা বলিতে গেলে শেষ হয় না । এক" 
দিন আমি মাকে কথাপ্রসঙগে বলিলাম-_“মা, মনের 


২০৯ উদ্বোধন 


যে রকম অবস্থা জহীতে ডুবে যাব বলে বোধ 
হয়। মা শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন__ 
সেকি গোঁবল কি গো ঠাকুরের সস্তা, 
আমার ছেলে-ডুববে কি, কখনই না। 
তার সেই অমোঘ আশীর্বাদঈ আমার 
জীবনের সম্বল। 


ভজন্ম তিথিতে শ্রীপ্রীমাঁয়ের জন্মস্থানে তাঁর 
স্থল শরীরে যে শেষ তিথিপূজা হইয়াছিল, 
তাহার ম্বতিও অতি উজ্জল হইয়। বহিয়াছে। 
এই জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নৃতন বাড়ীতে 
তাহার থাকিবার গৃহে তক্তপোষের উপর 
পশ্চিমাস্য হইয়া! পাঁ ঝুলাইয়া বসিলেন, কোণে 
রাধুর ঘেই শিশু ছেলেটি-_ দেখিয়া মনে হইল 
আছ্যাশক্তির কোলে যেন শ্রীগোপাল বসিয়! 
রহিয়াছেন। আমাকে ফুল দেবার জন্য বলি- 
লেন, আমি একটি বড় মালা তাঁহার সেবিকার 


[ ৬২তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


হাতে দিয়! মায়ের গলায় পরাইয়া দিতে বলি- 
লাম। দীর্ঘ মালাটি জাচ্ পর্যস্ত ঝুলিতে লাগিল। 
আমি ফুল লইয়া শ্রীমাগ্ের পাদপদ্ম পূজা করিলাম 
এবং মার কাছে প্রার্থনা করিলাম-_মা, এই 
শুভদিনে আপনার অনেক সম্ভানের আজ দর্শন 
ও পৃজা করিবার ইচ্ছা থাকলেও সকলের 
আসা সম্ভব নয়-আমি তাই সকলের হয়ে 
আপনার পাদপদ্ম পূজা করলাম । 


মা বলিলেন, আমার ছেলেরা যে যেখানে 
আছে-ঠাকুর তাদের কল্যাণ করুন-_ মঙ্গল 
করুন। আজ এ হুঙ্ষবিগ্রহরূপিণী পাঁদপদ্মে 
প্রার্থনা! করি-যাহারা এখানে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইয়াছেন বা যাহারা আসিতে পারেন 
নাই-__তিনি সকলেরই মল করুন, কলাণ করুন 
এবং দীর্ঘজীবন প্রদাঁন কনিয়া শাস্তি ও আনন্দে 
রাখুন । 


কেতুমি? 


শ্রীঅধীর সরকার 


কে তুমি? কোথায় থাকো? কখনো কি দেখেছি তোমারে? 


তুমি কি আকাশে থাকো - মহামৌন্তভিত স্থনীলে? 
পর্বতের শুতভ্রতায় দিগন্তের শ্যামল মিছিলে ? 

নিয়ত তরঙ্গভঙে আন্দোলিত ক্ষুব্ধ পারাঁবারে ? 

কী জানি, কি মনে হয়, তবুওতো বছুদিন জানি 
একজন “তুমি, আছ-_যেমন মেঘেতে থাকে জল, 
শাখার সবুজ স্বপ্লে-সেইমতো তোমারেও মানি_- 
রূপে গন্ধে স্বাছৃতাঁয় পরিপূর্ণ কত শত ফল। 

আবার আশ্চর্য দেখি, কেমনে গোপনে ধীরে ধীরে 
মান্ষে মানুষে জাগে মধুময় ভালবাসাবাদি; 

মায়ের হৃদয় ঘিরে যে মহিমা বারংবার ফিরে 

সে কি তুমি আছ বলে? দেখি স্বচ্ছ শিশুদের হাসি! 
কি যেন, কে যেন আছে; ভাবি, তবু পাইনাক' সীম1__ 
অথচ আশ্চর্য দেখি জলে স্থলে তোমারই মহিমা ৷ 


আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 


অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্্রলাল নাথ 
[ ফান্তুন-সংখ্যার পর ] 


॥ ছুই 

কোন প্রগতিশীল দেশের উন্নত সংস্কৃতি 
অবিমিশ্র উপাদানে গঠিত হয়নি। কর্মের সঙ্গে 
ধ্, দেহের সঙ্গে আত্মা, এহিকতার সঙ্গে 
ভগবন্মৃখিতা, বর্তমানের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যাৎ 
এাঁবনাঁর সমন্বয়েই জীবস্ত সংস্কৃতি একট। সর্বাশ্য়ী 
রূপলাঁভ কবে। আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য 
প্রগতিশীল দেশগুলিতে সংস্কৃতির বিচির বিকীশ 
দেখে আমরা অনেক সময বিভ্রীস্ত হই। ভাবি, 
বশ্গনির্রতাই বুঝি সে সমস্ত দেশের 'প্রাণবান্‌ 
»ংস্বতির মর্মমূলে । খেনিরাট আত্মিক শক্তি 
এ সমস্ত দেশের সাধারণ অপাধারণ ব্যক্তিদের 
প্রণকেন্দে সক্রিয় থেকে সংস্কৃতির বহুমুখী 
বিকাশকে সম্ভব ক'রে তুলেছে, সে সম্পর্কে 
অনেক সময় আমরা অবহিত হই না। বীধের 
সঙ্গে বিপুল ত্যাগ, অনিবাঁণ কর্মেষণাঁর সঙ্গে নীরব 
আত্মিক সাধনীই হ'ল পাশ্চাত্য প্রগতিশীল 
চ্গাতিসমূহের সর্বাঙ্গীণ জীবন-বিকাশের প্রধান 
প্রেরণা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রকৃতি নিপণরণে 
এ সত্য আজ তর্বাতীত। 

শুধু প্রগতিশীল আধুনিক পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতি কেন, ফে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির 
উত্তরাধিকারের জন্যে আজ আমবা গবিত, সে 
সংস্কৃতির উপাদানও বিমিশ্র । সে উদার সংস্কৃতির 
একদিকে যেমন বীধের সাধনা, এহিক ভোগ 
সম্ভোগের জন্তে তীব্র উত্তেজনা, তেমনি আর 
একদিকে রয়েছে ইহুজীবনো তয় চিরন্তন জীব- 
নের আদর্শ লাভের জন্ত অনস্ত আকুতি। 
এ মিশ্র জীবনবোধের পরিচয় অনুস্থযত হয়ে 


আছে ভার্তীঘ পুরাঁণে, বেদ-বেদান্তে, চাবাক 
দর্শনে, ক্লাপিকেল সাহিতো, বৌদ্ধ দর্শন ও 
সাহিত্যে আর শঙ্করভাষ্কে। এক যুগে যখন 
জাতির জীবনে ভোগের মাত্রা বেড়েছে, পরবতী 
যুগে তার বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে ত্যাগ ও 
বৈরাঁগোর প্রতিক্রিয়া, আবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের 
ভিভিতে মানব-জীবনের আদর্শ-অন্তসন্ধান-প্রচেষ্া 
যখন শু জ্ঞান-সাধনার রূপ নিয়েছে, পরবতী 
যুগে পে শুধতাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত 
হয়েছে জৃদয়ডিত্তিক প্রেমসাধনার ॥ একযুগে শুধু 
বিশ্বান ভারতীয হিন্দুকে অন্রপ্রাণিত করেছে 
অগণিত দেবদেবীর পূজায় আর যজ্জঞে বলির নামে 
নিষ্নম জীবহত্যায়,। আর একযুগে সেই 
বিশ্বাদের উপর জয়লাভ করেছে যুক্তিনির্ভর 
মানবতাবাদী উদার জীবনদর্শন। বিশ্বা ও 
অবিশ্বাদ, জমান ও প্রেম, ভোগলোলুপতা ও 
বৈবাগ্য-এ সমস্ত বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংঘর্ষে 
জেগে উঠেছিল বিচিত্রধর্মী প্রাচীন প্রাণবস্ত 
ভারতীয় সংস্কৃতি । 

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে 
আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীর। সে যুগের 
সংস্কতিপ্রলার ও রূপাস্তরের মুলে রয়েছে সম- 
কালীন ভারতীয় জীবনে চিন্তা ও কর্ষের 
স্বাধীনতা । রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ফলে যুগে যুগে 
মানুষের মুক্ত মনে উদ্দিত হয়েছিল স্বতন্ত্র মতবাদ, 
আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও লাভ করেছে নিত্য 
নতুন রূপ। মধ্যযুগে ভারতবাসী রাষ্ীয় 
স্বাধীনতা হারাল, আবু পরমত-অসহিষ্ণ বিদেশী 
শাসকের চাপে পড়ে তাদের মনের স্বাধীনতাও 


২০২ 


হ'ল অস্তহিত। এ মানসিক পরাধীনতার 
অনিবার্ধ প্রভাব দেখ] দিল সমাজ-জীবনে। সমাজ 
হ'য়ে উঠল রক্ষণশীল, ব্যক্তিমন হায়ে উঠল 
সঙ্কীর্ণ। ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাঙ্র-মন গডে 
উঠল ততদন্থর্ূপ সংস্কারের আশ্রয়ে, ভারতীয় 
সংস্কৃতির অগ্রগতি হ'ল ব্যাহত। 

বহুকালের তিমিরাচ্ছন্্ন ভারতীয় সংস্কৃতির 
দিগন্তরেখা আবার নতুন আলোয় উদ্ভাসিত 
হ'য়ে উঠল ভারতে ইংরেজ অধিকারের ফলে। 
এবারেও বিজয়ী রাজা বিদেশী, কিন্ত মধ্যযুগের 
রাঁজার মতো পরমত-অনহিষু নয় | সাঁত-সাগরের 
পার হ'তে এ বিদেশী শাসকের জাতি বন্ধনভীরু 
ভারতীয় জীবনের সামনে তুলে ধরল ব্যক্তি- 
ত্বাতস্ত্রের উচ্চ আদর্শ, আব যুক্তিবাঁদের তীব্র 
আলোক। নে আলোকে গ্রথম আলোকিত 
হ'ল “ভারতপথিক” রামমোহনের মন। ধর্ম, 
সমাঁজ ও সংস্কৃতিবিচাঁরে বিশ্লেষণাজ্ক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্দীর পরিচয় দিলেন এ মহান্‌ চিন্তানেতা, 
আর বহু যুগের মুমূর্যুম্বদেশীর চিত্তে এক প্রবল 
ভাবান্দোলন ্থষ্টি করলেন তার নবউপলব্ধ 
জীবনবোৌধের সাহাযো। স্বাগত জানালেন 
তিনি বিদেশীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সচল ও 
নব্ল দ্ূপকে। 

কিন্ত রামমোহনের সংস্কৃতি-সাঁধনা প্রধানতঃ 
বুদ্ধির সাধনা । পরিশীলিত মনের যুক্তি ও বুদ্ধি 
দিয়ে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন একটি তন্দ্রা- 
চ্ছন্ন জাতিকে । সংস্কৃতি-সাঁধনার ক্ষেত্রে একই 
পথের পথিক ছিলেন সমকালীন প্রতিভাবান্‌ 
শিক্ষক ডিরোজিও ও তার আদর্শাহরাগী 
শিষ্যসম্প্রদায়। শুধু বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে 
সত্যোপলব্ধি চেষ্টার মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনা 
বা উন্মাদনা আছে, এ কথা অন্বীকার করা যায় 
না। সে উন্মাদনায় সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ষে উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দে- 


উদ্বোধন 


[৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


হের অবকাশ নেই। কিন্তু সে মুক্ত মননের 
আন্দোলন সমস্ত জাঁতির চিত্বকে স্পর্শ করতে 
পারেনি সেদ্িন। শুধু সেদিন নয়, কোনদিনও 
পারেনি । বাঙালীর হৃদয় যুগে যুগে জেগেছে 
হাদয়ের স্পর্শে, আনন্দের আবেদনে । যোড়শ 
শতাব্দীতে--সে তীক্ষ নৈয়াঘ্িক ভাবনার যুগে 
শ্রীচতন্তের হৃদয়োখিত প্রেমভক্তির আন্দোলন 
শুধু বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ 
হ'য়ে থাকেনি-সে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল 
ভারতবধের বহু স্থানে, এবং স্থষ্টি করেছিল 
হৃদয়ভাত্তক একটি অভিনব ধর্ম। সে সঙ্ধীর্ণ 
মানসিকতার যুগেও চৈতন্তপ্রবততিত এ অভিনব 
মানব-ধর্ম ষে জিপ্ধোজ্জল সংস্কৃতি-স্ষ্টির সহায়ক 
হয়েছিল, সে ধর্মের প্রভাব আজ পৃথিবীর 
চিন্তাশীল ও শান্ঠিবাদী সম্প্রদায়ের উপর 
সমভাবে বিদ্যমান । 

সে হৃদয়ের পথেই আহ্বান করলেন মহ 
দেবেন্দ্রনাথ জাতিকে একট। নতুন জীবনচেতনায় 
উদ্বদ্ধ হবার জন্যে। প্রেম, ভক্তি ও মানব 
মাহাক্স্যের উপর গভীরতর প্রত্যয়ই হল পে 
হৃদয়ের প্রধান অবলম্বন । কিন্ত সে হয় কি 
জ্ঞানবজিত ? মহধি তার আত্মজীবনীতে নিজেই 
বলেছেন: “আক্সপ্রত্যয়নিদ্ধ জ্বানোজ্জলিত 
বিশুদ্ধ হৃদয়ই” তার নতুন ধর্মবিশ্বাসের প্রধান 
তিত্তিভূমি। তার সুযোগ্য শ্রিষ্য কেশবচন্দ্রের 
জীবনের পথও সেই একই হৃদয়চর্চার পথ । শ্রষ্টার 
প্রতি অসংশয় ভক্তি ও বিশ্বাপ, মাহষের শুভ- 
বুদ্ধির উপর সহজ প্রত্যয়, আর তার বিশুদ্ধ 
হৃদগভোখিত পান্গরাগ প্রেমের পথে তিনি জাতিকে 
আহ্বান করেছিলেন একটা নবতর জীবনধর্মের 
অনুশীলনের জন্য । কেশবচন্দ্রের আপাত বিক্ষুব্ধ 
অন্ত্তন্ধ জীবনের ইতিহাঁপ এ মহত ব্রত উদ্‌- 
যাপনেরই . ইতিহাদ। অতঃপর কেশবচন্দ্রের 
জীবন, কর্মও বাণীর মধ্য দিয়ে তার বিশিষ্ট 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


জীবনৌপলব্ধি ও সংস্কৃতি-সাঁধনা কী সবল প্রত্যয়ে 
আঁক্সপ্রকাশ করেছে তাই হবে আমাদের 
আলোচ্য বিষয় । 
॥ তিন ॥ 

পৃথিবীর ইতিহানের বর্ণনা-প্রসঙে মনীষী 
কারলাইল একটি চমতকার মন্তব্য করেছিলেন £ 
91718601৮01 019 0111 15 0109 1)10- 
হাটা 08079 19৮6 2160, উনবিংশ শতা- 
স্বীব বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমব্ধনের আলোচনা 
প্রপঙ্গেও এ মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য । এ 
শতাব্ীতে ঘখনই কোন সংস্কৃতিমংকট উপস্থিত 
হয়েছেঃ তখনই দেখি সে যুগে এমন সব 
মনীনীর আবির্ভাব হয়েছে, যাদের মুক্ত জ্ঞান ও 
প্রেমের আলোকে জাতি দেখতে পেয়েছে দে 
সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার সংকেত। গত শতকের 
ভাববিক্ষৃন্ধ বাঙালীর ইতিহাসে কেশবচন্দ্রে 
জাবনচেতন! গভীরতর দুক্তির ইীঙ্গতে অর্থপূর্ণ । 
কী সে যুগ-সংকট, যার থেকে দেশখাসীকে 
উদ্ধার-কামনীই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনব্যাপী 
অতন্দ্র সাধনা? 

সে সংকট দেখা দিয়েছিল সমস[ময়িক 
শিক্ষিত বাঙালীর একপেশে জীবন-মাধনায়। 
বস্ধ্মী পাশ্চাত্য সত্যতার নবালোকে জাতি 
তখন একটি নবীন জীবনস্বপ্নে বিভোর । ইংরেজ 
বণিকরাঁজের সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিজীবী বাঙালী 
বাবমা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থলাভের 
উপায়-সন্ধান পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে বাণ্প, 
বিছ্বা ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত বস্থর 
ব্যাপক ব্যবহারের ফলে একটা সম্ভাবনাময় নতুন 
জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে । সে জগ এই্বব, 
ভোগবিলাদ ও বাহ আড়ম্বরের জগৎ্। সে 
ভোগৈশ্বর্বময় স্ুল বস্তজগতে সার্থকতা লাভ করাই 
ছিল সে দেশের জীবনের অগ্ঠতম প্রধান আকর্ষণ। 
সে আসক্তি ক্রমশ: আকৃষ্ট ক'রল পাশ্চাত্য 


আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 


২০৩ 


ভাবধারায় অভিষিক্ত বাঁঙালী মনকে । চিত্ত- 
প্রকর্মহীন এ আখিক ভোগলোলুপতা সে যুগের 
হঠাংবড়লোকদের জীবনকে কিভাবে ক্রেদাক্ত 
ক'রে তুলেছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন 
গত শতাব্দীর ও এশতাব্দীর বছ সংস্কৃতি- 
সমালোচক । 

শুধুমাত্র অশিক্ষিত লোকের প্রচুর অর্থাগম- 
চিন্ত! বা ভোৌগলোলুপতায় নয়, সে যুগের শিক্ষিত- 
মনের চিন্তা ও ধ্যানধারণা ছিল প্রায় একই 
বন্তধর্মী । যে যুক্তিবাদী, হিতবাদী বা মানব্তা- 
বাদী পাশ্চাত্য দর্শন সে যুগের শিক্ষিত মনের 
উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সে দার্শনিক 
আদর্শ ও মূলতঃ ইহজীবনসর্বপ্থ। কেশবচন্দ্র নিজে 
সে বুগাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে ঃ 

1000 70911068 01 6106 9 13 [390919- 
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1))1910)) 109 001)10৭ 


6118107 20010171118107 568 00019800095 
00811151811).১১ 

কেশব্চন্দর বিশ্বীন করতেন, সংস্কৃতির পুর্ণাঙ্গ 
বিকাশের জন্যে অর্বাগ্রে প্রয্োজন আত্মার 
জাগরণ । সেজন্য শুধুমাত্র এহিক ভাবনা পূর্ণ 
পাশ্চাত্য জীবনদর্শন তার কাছে মনে হ'ল-_ 
খা, 0000 
11151998,__( যাক্্িক, জড় ও নিজীব )। 

ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে সে যুগের প্রাচীনপন্থীদের 
মধ্যে গতানুগতিক বিচাঁরহীন সংস্কারের আহুগত্য, 
অ'র নবীনপন্থীদের মধ্যে চিন্তাম্বাধীনতার নামে 
সংশয়বাদ। এ উভয়শ্রেণীর বাঙালীর অধ্যাত্ম- 
বিশ্বাসের গভীরতার অভাব ছিল সে কালের 
যুগসংকটের অন্যতম প্রধান কাঁরণ। 

সে যুগসঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্তে 
ভাবপ্রবণ কেশবচন্দ্র সবল কঠে আহ্বান জানিয়ে- 


10709017310015  01081)1016081 
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২০৪ 


ছিলেন সমকালীন মানমিক জড়তাগ্রন্ত 


জাতিকে 2 
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ক্বীতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনে পরবর্তী- 
কালে বীর সন্্যাসী বিবেকানন্দের আবেগকম্পিত 
কণ্ঠে আমরা! যে বাণী শুনেছি, তাঁরই পূর্বপ্বনি 
শুনতে পাই আচাধ কেশবচন্দেব কে সে 
১৮৬৬ থুঃর কথা। কেশবচন্দ্র তখন আটাশ 
বৎসরের যুবক মাত্র। 


আর ১৮৮২ খুঃ (৪৪ বৎসর বয়সে) মুভ্ার 
মাত্র দুবছর আগে ত্রাঙ্গদমীজের বেদী হ'তে 
কেশবচন্দ্র উচ্চারণ ক'রে গেছেন তার পরিণত 
জীবনোপলব্ধির কথা সংঘত গম্ভীর ভাষায় যে 
সত্য বাণীর মধ্যে নিভিত রয়েছে সর্বকালের 
যুগপংকট হ'তে একটি জাতির মুক্তির ইর্গিত ঃ 

সবল গ্রন্থ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ জীবন । বিশ্বাসীর জীবন, 
সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ 1...আমার জীবনবেদের প্রথম 
কথ! প্রার্থনা."*-প্রথমেই বেদ-বেদাস্ত, কোরাণ পুরাণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম। 

আমি বিশ্বাসী । বিচার করি, আর বিশ্বাদ করি । একবার 
বিশ্বাদ করিলে আর উজ নাত 

প্রার্থনা আর বিচারনির্ভর প্রত্যয়ের পথেই 
চালনা করতে চেয়েছিলেন তিনি জাতিকে 
জীবনের শ্রেয়োলাভের জন্য । প্রেয়লাভের পথ- 
কেও তিনি উপেক্ষা করেননি । কিন্ত শ্রেয়ো- 


২ ১0,903 15006019810 15019) 9208 
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৩ কেশবচন্ত্র সেন জীবনবেদ ( ১৮৮২ ) পৃঃ ১৩ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ব- ৪র্ঘ সংখ্যা 


বোধহীন প্রেয় বস্তু লাভের পথ ছিল তাঁর কাছে 
দ্বণিত। নে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য । 


জাতীয় জীবনের স্থলন দুর ক'রে জাতিকে 
মহত্বর জীবন-স্বপ্নে উন্মুখ ক'রে তোলবার জন্থে 
বনু সংস্কীরমূলক কর্মপস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন 
সে ুগের কোঁন কোন সংস্কীরক। দে ষুগের 
ভীবান্দৌলনের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সংস্কারকমাত্র 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঘেরতর বিপ্রবী। 
অন্যায় অধর্ম বা পাঁপ ঝুলে যাঁ তার মনে 
হ'ত, তার সঙ্গে আপন করতে তিনি জানতেন 
না। দে জন্যে ক্গাতীয় মনের মূল ধরে নাডা 
দিয়েছিলেন তিনি__জাতীয় জীবনের উদ্জীবনের 
জন্যে । জীব্নবেদের প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় 
মানসের জাগরণের জন্যে যেমন জোর দিয়ে- 
ভিলেন তিনি প্রার্থনা ও প্রতাযের উপব, দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে তেমন জোর দিয়েছিলেন পাঁপবোঁধের 
উপর। এ পাঁপবোধের উৎসম্থল ব্যক্তিচিস্তা ও 
হৃদয়োখিত বিবেক | এ বিবেকের পথেই জ্বাগ্রত 
করতে চেয়েছিলেন তিনি আত্মন্রষ্ স্বদেশ বাসীকে ঃ 

জীবনগ্রন্থের দ্বিতীয় কথ। কি ০ এ বিষয়েও আমার সক্ষে 
অপরের অনৈক্য দেখিবে। পাঁশবোধ আমার অনেক প্রবল, 
অনেক জীবনে এভ প্রবঙ্প নয় 1. -তপাঁপদর্শনে পাপবোধ 
হইল ; পলকের মধো দহজে পাপবোধ করিলাম |. আমি 
পাপকে পাপ বলিয়! নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে 
ভয়ঙ্কর দেখিয়া ছি।৪ 


পাপ শুধু মাহুষের বাইরের দুক্কৃতির মধ্যে 
নয়, মনের মধ্যেও যদি মিথ্যাচার থাকে কেশব- 
চন্দ্র তাঁকেও বলেছেন পাপ। এ পাপবোধের 
চেতনা কেশ্ব্চন্দ্ের চিত্তে স্থষ্টি করেছিল এক 
উচ্চ নীতিধর্ষের (726816৪ ) প্রেরণা, আর এ 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়েই তিনি স্থষ্টি করতে 
চেয়েছিলেন এক আদর্শ বাঁডালী সমাজ 
ও সংস্কৃতি। 


& কেশবচন্দ্র দেল, জীবনবেদ, পৃঃ ৮ 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


এ উচ্চ জাতিবোধের চেতনা ক্রমশঃ সঞ্চা- 
নিত হ'ল “কেশবচক্রে'রৎ মধ্যে, আর তারা 
জাগিয়ে তুললেন দেশের মধ্যে একটা নতুম 
ভাবান্দেলন- নীতিধর্ষের অন্রশীলন ছিল যে 
ভাবান্দোলনের ভিত্তিমুলে। কেশবচন্দ্রের এ 
পাতিধর্ষের আন্দোলন শুধু বাক্যপীমায় আবদ্ধ 
হয়ে রইল না, মহৎ নীতিভিত্তিক একটা আদর্শ 
দমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি সে যুগে তরুণ 
হাআদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'আশালতা দল" 
(1009 010,09০) ১৮৭৮ খুষ্টাবন্দে__-স্ুরাপান 
€ মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ কৰা ছিল যে নব- 
গ্ুতিঠিত সংঘের অন্ততম উদ্দেশ্য | 

সে বিদেশী চিন্তা ও ভাবান্তকরণের উৎ- 
ফোন্্রকতীর যুগে কেশবচন্দ্রের এ নীতিধমীয় 
গান্দেলন কি বার্থ হয়েছিল? আপাঁত- 
দুদিতে মনে হয়, সে যুগের বাঙালীর ঞকরম 
অক্রাদয়ে্ কারণ হ'ল পাশ্চাতা ভাখাদর্শ ও সে 
জাবন-সংস্কীরের গ্রভাব। কিন্তু একটু সন্ধানী 
আলো! নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে, কেশবচন্জ্র 
প্রবতিভ এ উচ্চনীতিথধর্মের প্রেরণা অন্ঃসণিল! 
ফন্তুর মতো সে যুগের শিক্ষিত মানসে প্রবাহিত 
হ'য়ে দেশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে আর একটা 
প্রবল ভাবান্দৌলন, সবযুগের উচ্চ জীবনাদর্শ 
গ্রতি্াকামনা ষে আন্দোলনের ভিত্তিভূমি | 
ঈমকালীন রসবাদী সাহিত্যিক বন্কিমের মানস 
প্রবৃত্তির বিবর্তন-বেখা অনুসন্ধান করলেও 
দেখা যাবে এ রোমান্টিক কথাশিল্পী জীবনের 
শেষ স্তরে একান্তভাবে আপনাকে নিয়োগ করে- 
ছেন নীতিধর্মও অন্ুশীলন-তত্বের আলোচনায় । 
শুধু জীবনের ব্যাধহারিক ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য- 

«€ কেশবচক্র--সহাতআ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ 
শাস্্ীর মতো ধর্ম ও সমাজদংস্কারক, প্রভীপচন্ত্র সজুমদার 
অখোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, ভ্রৈলোন্ক্যনাথ সাম্যাল, 
এবং চম্শেচন্ত্র দত্তের মতো চিন্তীনেত! ও কমীদের সম্মেলন । 


:আচার্য কেশবচন্ত্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 


২০৫ 


তত্ব আলোচনায়ও বঙ্কিম সৌন্দ্য-স্থট্টির প্রেরণার 
সঙ্গে নীতিধমের প্রেরণাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন । 
কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্র-প্রভাবে তিনি এতটা! 
আকৃষ্ট হযেছিলেন ষে তাঁর স্ুবিখ্যাত ধম তত্ব” 
গ্রস্থে তিনি আচার্য কেশবচন্দ্রকে 'স্ত্রাঙ্গণের 
শ্রেষ্ট গুণনকলে ভূষিত” ও সকল ব্রাহ্মণের 
ভক্তির যোগ্য পাত্র" ব'লে বর্ণনা করতে দ্বিধা 
করেননি । শুধু সমসাময়িক কালে নয়, কেশব- 
চন্দ্রের এ উচ্চ নীতিধর্মের আন্দোলন পরব্তী 
কালে জাগিষে তুলেছিল আশ্বিনীকুমার দত্তের 
মতো পাধুমহাত্মাধ উদার প্রাণকে | শীতিধমী 
জ্ঞান ও কর্ম এবং ভদ্ভিগ্রধণ প্রেমের ভিতভিতে 
এ মনীযী তার সমক।লে পূর্ববঙ্গে যে প্রবল 
ভাঁবান্দোলনের স্থষ্টি করেন, জাতীয় জীবনের 
শ্রেয়োলাভের শেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল স্থৃদুর- 
প্রসারী। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি আলোচন। 
প্রলর্গে কেশবচন্দ্রের এ সবল ভাবান্দোলনের 
কথা আমর! ধেন বিস্মৃত না হই। 


॥ চার ॥ 
স্থগভীব অধ্াজ্মচেতনার দঙ্গে প্রবল 
লোকহিতব্রতেব উচ্চ আদর যুক্ত হ'য়ে 


কেশঘচন্দ্রের মহিমান্বিত *জীবন হঘে উঠেছিল 
বিশেষ তাৎপযময় | কেশক চরিত্রের এ উভয় 
বৈশিষ্ট্য-বিকাশের কারণ অগ্চসন্ধানে শ্বতই মনে 
আসে প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার 
অন্তরঙ্গ সম্পর্ব ও সেই মহাঁজ্বীর মহাঁন্‌ জীবনের 
প্রভাবের কথা । কিন্তু কেশবজীবনের কর্মধাঁরা 
অনুসরণ করলে দেখা যাঁবে--এ ছুটি উচ্চ প্রবৃত্তি 
ছিল কেশবচন্দ্রের সহজাত। দেবেন্ত্রনাথের 
প্রথর ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়তো 
বা তাঁরা বিকাশের সহজ পথ খুজে পেয়েছিল । 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগেই 
কেশবচন্্র অনুভব করোছিলেন একট! সংযমপৃত 


২০৬ 


নিয়মনিষ্ঠ আীবনের প্রয়োজনীয়তা । এ ছাড়! 
কিলুটোলা ইভনীং স্কুলে? দরি্্ ও শ্রমিকশ্রেণীর 
বালকের শিক্ষাণীন কার্ধে এবং সেন-পরিবারের 
গুড, উইল ফ্র্যাটারনিটি সভা*র কার্যকলাপের 
মধ্যেই তীর লোকহিতব্রত ও আধ্যাত্মিক ভাব- 
নার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ১৮৫৮ খুঃ 
কেশবেরই আগ্রহাতিশয্যে উক্ত সভায় মহধির 
আগমনের পর থেকে কেশবের ধর্মজীবনে আসে 
এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, আর এ পরিবন্তিত 
হৃদয়ভাব একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে কেশবচন্দ্রের 
চলমান জাগ্রত জীবনকে উৎক্ষিপ্ত করেছে 
নিত্যনতুন জীবনভাবন! ও দেশোক্সরন্থুলক বিচিত্র 
কমের ক্ষেলে। 

কেশবচন্জ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধির পরিচয় 
প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা হয়েছে অগ্রিষস্ত্রে 
উপাঁসনাই ছিল পে মহাজীবনের প্রধানতম 
আকর্ষণ। এ অগ্রিমন্ত্রকে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃ- 
তায় অভিহিত করেছেন 43780000181) বালে। 
এ. [00000091800-এর প্রেরণাতেই কেশবচন্দ্র 
সামঞ্স্ত সাধন করেছিলেন ধর্মের সঙ্গে কর্মের, 
জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের । কি মহামারীর মময় 
সেবাকাধে (১৮৬১-৬২), কি শিক্ষা সংস্কারে, 
কি স্ত্রী-শিক্ষা! বিস্তারে, কি জাতীয় জাগরণের 
জন্তে পত্রিকা-সম্পাদনায়, কি নব-উপলব্ধ ধর্ম- 
প্রচারে-_জীবনের নকল ক্ষেত্রেই এ 12770আ- 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্য! 


018 এর তাঁড়নাঁয় কেশবচন্দ্র মেতে উঠেছিলেন 
একট! সেবাময় ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের 
স্বপ্রে। এ স্বপ্নই পরবর্তীকালে সার্থকতার বূপ- 
লাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাঁধনায়, 
এবং বাঙালী সংস্কৃত্তিকে প্রসারিত করেছে মানব- 
মহিমাবৌধের উদারতর প্রাঙ্গণে। 
ধর্মই হক, কর্মই হ'ক-কোঁন 
কিছুকেই কেশবচন্দ্র অন্ধ অন্তরাঁগের সহিত 
কোনদিন গ্রহণ করেননি । তার সক্রিয় জীবনের 
সচলতাঁর প্রেরণা ছিল একটা স্থগভীর্‌ প্রত্যয় । 
ধর্ষের ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়ের ফলে কেশবচন্দ্র ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দে রেভাবেওড লালবিহরী দে-র সঙ্গে তর্ম- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে সবলে প্রতিষ্টা করেছিলেন 
নিজের নব-উপলব্ধ ধর্মমত, আর নিজের যুক্তি 
ও বিবেকের উপর স্থৃঢ প্রভায়ের প্রভাবে তিনি 
তার পরম শদ্ধেয় দেবেন্দ্রণীথের তআক্ষসমাজ 
হতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গঠন করেছিলেন 'ভারত- 
ব্ষীঁয় ব্রাক্ষসমীজ' ( ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) স্ব ধর্ম ও 
স্বমতের প্রতি এ গভীর নিষ্ঠা দে যুগের 
বাঙালী মানসে হ্ৃষ্টি কবেছিল স্থগভীর আত্ম- 
প্রতায়--আর আত্ম প্রত্যয়ই 
হ'ল সব রকমের নতুন সুষ্টির মূলীভূত প্রেরণা । 
বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-বিস্তারের ক্রম অন্থসরণে 
এ সত্যটি আমাদের অন্থধাবনযোগ্য । 
[ ক্রমশঃ ] 


(9011-751181006) 


মনুষ্যত্ই মানুষের ধর্ম 


জ্রীমতী স্থজাত। দেবী 


ধর্ম শবটি একবারও উচ্চারণ করেননি, এমন 
চিন্তাশীল মানুষ জগতে নেই বললেই চলে, 
তা তিনি ধর্মের পক্ষেই বলুন আর বিপক্ষেই 
ন্লুন। পৃথিবীতে আর কোন শব্দেরই বোধহয় 
এত রকম ব্যাখ্যা হয়নি এবং আর কোন বস্তুই 
জীবনে এত বূকম সমস্ত স্থট্টি করেনি । ধর্মের 
বাহ্থ রূপায়ণ দেখেও তার সম্বন্ধে কিছু বোঝার 
উপাঁয় নেই। ইতিহাঁন পধাঁলোচনায় দেখা খায় 
একট ধম একদিকে মানুষের মধ্যে যেমন দুত্তর 
তেদ এনেছে, ঠিক অপরদিকে এনেছে একাস্তিক 
একাত্মতা । ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে বন রক্তপাত 
ঘটেছে । আবার এই ধর্মের ভিত্তিতেই মানুষ 
ধখন মানুষকে কাছে টেনেছে, তখন যোগ যেমন 
সদঢ ও গাঢ় হয়েছে, অন্য কোন নীতিবাদের 
ভেতর দিয়ে তেমনটি হয়নি । এতেই বোঝা যায় 
ধর্মতত্ব নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। তবুও এ 
নিয়ে প্রচুর আলোচন] প্রয়োজন, কেননা তার 
মাহাদ্যে ধি্ন” কিঃ তা হয়তো বুঝে ফেল। যাবে 
না, কিন্তু ধির্ষ কি নয়-তা। কিছুটা বোঝা যাবে । 
আলাপ-আলোচনার সাহাযো বস্থলাভ ঘটবে না 
বটে, কিন্তু এই বন-আলোচিত শব্দটি নিয়ে যে 
বিভ্রীস্তিকর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তার কিছুটা 
অবসান হবে। 

প্রথমতঃ ধর্ম শব্দটির ব্যুৎ্পতি বিচার করা 
যাক্‌। পব” ধাতু থেকে ধর্ম শব্ধটি নিষ্পন্ন 
হয়েছে। থা” অর্থ ধারণ করা বা পেষণ করা । 
অথাৎ য! জীবনকে ধারণ ক'রে থাকে বা পোষণ 
ক'রে থাকে । তাকেই আহা সাধারণভাবে 
ধর্ম বলিতে পারি। 'ধারণ করার অর্থ ধরে 
থাক! অর্থাৎ যার সাহায্যে বস্তটি স্থিতি ও 


পরিপুষ্টি লাভ করে। আগুনের ধর দহন করা, 
অর্থাৎ এই দহন-ক্রিয়াতেই অগ্রির অগ্নি, 
তাতেই অগ্রির স্থিতি। দহন করে না-_এমন 
আগুনকে আমরা আগুন বলতে পারি না। 
এখন মাইষের ধর্ম বিচার করতে গেলে প্রথমে 
দেখতে হবে, মানুষের ক্ষেত্রে কে তাকে ধারণ 
করে আছে । মানুষের মন্য্যত্ব যার উপর 
নিভর করে, তাকেই আমরা ধর্ম বলতে পারি। 

মন্তধ্যত্বই মীশ্ঘষের ধর্ম। পশুত্ব বা দেবত্বের 
সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর স্বরূপটি বোঝা 
যাবে। রাস্তায় যে কুকুরটা ঘুরে বেডাচ্ছে, তার 
ধর্মবা স্বভাব কি? তাঁকে যদি পঘবেক্ষণ করি, 
তবে দেখব_দ্রিনের পর দিন মে খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, 
সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এবং জন্মমু়ার অধীন 
হয়ে তার সারাটা জীবন কেটে যাঁচ্ছে। 
তাহলে আহার-নিদ্র-বংশবৃদ্ধি-এই ভান 
স্বভাব, এ গুলি পশুরই লক্ষণ] অন্য প্রাণীর 
ভেতর যদি শুধু এই লক্ষণগুলি থাঁকে, তবে 
তাঁকেও আমরা পশুই বলব । আবার দেবতা 
বলি? গ্যোতনশীল যিনি জ্যোতি, 
মালিন্তহীন, তাঁকে আমরা দেবতা বলি। 
মানব নিঃসমোহে এর কোনটাই নয়। শুধু 
আহার নিদ্রা নিয়েই মানুষ থাকতে পাবে ন1; 
যদি থাকে, তাহলে সে মানুষ মাহষই নয়, 
পশুই । শ্রীমন্তাগবতে আছে (২1৩১৮) £ 
বুক্ষগণ কি বীচিয়া থাকে ন? হাঁপর কি 
শ্বাস ফেলে না? গ্রামপত্তডগণ কি আহার 
মৈথুন করে না? আবার মানুষের জীবন 
নিয়ত সংগ্রাম ; তার দ্বঃখ, গ্লানি, শোক, মৃত্যু 
প্রমাণ করছে লে দেবতাও নয়। পশুত্ব ও 


কাকে 


২০৮ 


দেবত্বের মাঝাঁমাঝি স্তরেই মাম্ষ বিরাজ 
করছে। পশু দেহগুরধান জীব) তাই দেহের 
ক্ষুধা তৃষ্জা নিদ্রা ইত্যাঁদিই তার জীবন, 
সেখানে মনের কোন স্থান নেই । কিন্ত মান্তষ 
বলতে ভার দেহকেই বুঝি না; তার মন, তার 
চিস্তাশক্তিকেও বুঝি । এই দেহমনের সমষ্টিই 
মানুষ । সেজন্য তার যেমন দৈহিক বৃত্তি 
আছে, তেমনি মানসিক বৃত্তিওত আছে । সে 
একদিকে পণ্ুরই মতো! ক্ষুধার্ত তৃষ্ণাত হয়, 
আবার অন্যদিকে শুধু দৈহিক ভোগ নিয়েই 
সে সন্তষ্ট থাকতে পারে না। দেহকে পরি- 
পোঁষণের সঙ্গে সঙ্গে পে মনেরও চর্চা করে। 
তাঁর চিস্তাশক্তি ও বুদ্দিবুন্তির মাহাখে) সে 
জগতের এপার থেকে ওপার তোলপাড় করছে। 


কেন করছে, তাঁ বুঝতে গেলেই আমরা 
মন্বন্তত্বের আর একটা লক্ষণ ধরতে পারুব। 
স্্টির মেই আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগ পথস্ত 
জীব-জগতের ধারাবাহিক আগোচনা করলে 
'ধদখতে পাব-সেদ্রিন পশুরা যে স্তরে ডিল, 
আজও তার! ঠিক সেই স্তরেই আছে । তখনও 
মাংসাশী জন্ব অন্ত দুর্বল প্রাণীকে স্যোগমত 
হত্যা ক'রে কাচা মাংস খেয়েছে, আঙ্গও খায়) 
তারা সেই নখদস্তই ব্যবহার করে আটম বোমা 
দূরে থাক, সামান্য একটা অস্বও তারা 
ব্যবহার করতে শেখেনি। নিরামিষাশী পণ্ড 
সেই যে ঘাঁদ লতা পাতা খেত, আজও তাই 
খায়; রানা ক'রে খাগ্চকে অধিকতর লোভনীয় 
করার কোন উদ্যম বা সামর্থ্য তাদের আজও 
জন্সায়নি। পাশাপাশি আমরা যদি মানব- 
জীবনের ভ্রমবিকাশের ধারাটি দেখি তবে বুঝব, 
মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কোথায়? হাজার 
হাজার বছর আগে পশুর যে স্তরে ছিল, আজও 
সেই ত্তরে আছে। কিন্তু সেই প্রস্তরযুগের মাষের 
সঙ্গে আজকের দিনের মানুষের কত তফাৎ! 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


সে যুগে মানুষ পশুদেরই মতো জীবহত্য 
ক'রে কাচা মাংস খেয়েছে, পর্তগুহায় বাস 
করেছে, কিন্তু পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য এই-_ 
পশু সেখানে থেমে থাকলেও মানুষ থেমে 
থাকেনি । ক্রমে ত্রমে সে আগুনের ব্যব- 
হার শিখেছে, গুহার ব্দলে সে ঘর নির্মাণ 
করতে শিখেছে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত থেকে 
উন্নততর হয়ে মাছ বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে । 
এই যে নিয়ত এগিয়ে যাওয়া! এবং ক্রমোন্নতিপু 
ইচ্ছা ও  চেষ্টা_এই হচ্ছে মন্স্যাত্েন 
প্রপনি লক্ষণ । 

কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি, মাঘ শুদু 
দেতবুদ্দিসম্পন্ন জীবই নয়, সে দেহমন ছুই- 
এরই সমষ্টি । একদিকে তাকে যেমন দেহের 
ক্ষপা মেটাতে হয়, অপর দিকে তেমনি তাকে 
মনের তুষ্ণও মেটাতে হবে । আগে মে কাচা 
মাস খেত, এখন নানাজাতীয় খাদ্য মঘলা- 
সংঘোগে বুদ্ধন ক'রে সুস্বাদু ক'রে নেয়, কিন্তু এট 
রসনাতপ্তির উৎক্ষই তার উন্নতির লক্ষণ নয়, 
পঞ্চেন্দ্িয় দিযে সে জগংকে আগে উপভোগ 
করেছে, এখন যি তাইই মে করে উন্নততর 
প্রণালীতে, তবে তাকেই আমরা মন্ষাত্বের 
বিকাশ বলব না যদ্দি না পাশাপাশি তার মনের 
উৎকর্ষ দেখি । কিন্তু আমরা দেখি, একদিকে 
যেমন তার দৈহিক ভোগ উন্নততর হচ্ছে. 
অপরদিকে তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি উর্নত হচ্ছে; 
বিজ্ঞান-কাঁব্য সাহিত্যাদির ভেতর দিয়ে সে 
পরিচয় আমরা পাচ্ছি। এই ক্রমোঙ্তির চরম 
সীমা. কোথায়? আজকের ইওরোপ- 
আমেরিকার দিকে তাকালে দেখা যায় মান্য 
ভার বৃত্তি এবং শক্তিকে কতদূর কাজে 
লাগিয়েছে । জগতে কোন কাজই তারা 
এখন অসম্ভব মনে করে না। প্রক্কৃতির সাথে 
অহরহঃ সংগ্রাম ক'রে মানুষই সর্বক্ষেত্রে জয়ী 
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হয়েছে-ছুস্তর সাগর, ছুরারোহ পর্বত, উর 
মরুভূমি; কিছুই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে 
না কিন্তু তবু আমরা বলতে পারছি না ষে সে 
উন্নতির চরম নীমায় উঠেছে । ঝডবস্ধা, 
তুষারপাত, বন্যা ইত্যাদি সে রোধ করতে 
পেরেছে; কিন্তু চোখের সামনে থেকে প্রিজনকে 
যে মুত্যু ছিনিয়ে নিয়ে যায়--কই মানুষ তো৷ 
আজও তার কোন প্রতিবিধান করতে পারল 
না? আর ছুঃখ কি শুধু এইটাই, __মান্ঠষের 
মন্ব দ্বেষহিংসা, ক্ষমতা প্রিয়তা জগতে যত 
অকল্যাণ ও সর্বনাশ টেনে এনেছে, লক্ষ লক্ষ বন্যা 
ব' ভূমিকম্প তা পারেনি । 

মানুষ যদি সত্যি এগিয়ে যেতে চায় কল্যাণের 
পথে, তবে শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান 
করলেই হবে না। সে প্রথমে ছিল প্রাকৃতিক 
শন্রি'র শিকার, পরে দীর্ঘ সংগ্রামে তাৰ উপর 
গ্রচৃত্ব করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। থাহ্য 
মনে বন্তগুলি তাকে পীড়ন করেছে, কষ্ট দিয়েছে__ 
তাকে সবলে সে দূরীভূত করেছে, কিন্তু বাইরের 
শত্রু জয় করলে কি হবে? অস্তরে তার প্রবলতর 
শক্র বিদ্যমান । যে অন্তরায় তাঁকে দেহের স্থ 
ভোগ করতে দেয়নি, তাঁকে দূৰ করলে দেহের 
স্তথ হবে| কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের স্বখও যদি 
সে পেতে চায়_যা তাকে পেতেই হবে, কেননা 
মন বাদ দিলে মাহৰ মাঁন্থষই থাকবে নাঁতবে 
মনের শত্রর সঙ্গে তাকে সংগ্রামে নামতে হবে। 
নৌন্্ বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা সে করতে পেরেছে 
বটে, কিন্তু লোভ হিংসা দ্বেষ থেকে পেরেছে 
কি? পারেনি । তাই ইওরোপ ও আমেরিকা! 
শর্বতর আজ মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। 
জগতের সবচেয়ে ধনী দেশ আমেনিকা, কিন্তু 
তারাও তো শাস্তির জন্য হাহাকার করছে। 
তারা যদি পশু হ'ত, তবে ঘ1 পেয়েছে তাই নিয়েই 
সন্তষ্ট থাকতে পারত; কিন্তু তারা যাহ্ষ, ভাই 
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তারা সেখানে থেমে থাকতে পারছে না। 
দেহের দাবি মেটাতে তারা আকাশ পাতাল 
মন্বন করেছে, মনও তার দাবি ছাড়বে 
কেন? সেও সম্পদ আহরণ করতে চায়, 
অন্তরের এশ্বর্ষে ধনী হ'তে চায়। মানুষের 
স্বভাব এই যে, সে আরও পেতে চাঁষ_- 
ভূমৈব সখং নাল্লে স্থখমন্তি' । দেহের সুখ সে 
অনেক পেয়েছে এবং পাচ্ছেও অনেক, কিন্তু 
মনের হুখ কই? মনের স্থুখকে অবহেলা 
করে এসেভে বলেই দে শাস্তি পাচ্ছে না। 
তাইতো। এখন আমাদের মনের দিকে 
তাকাবার সময় এসেছে। 

দেহ পঞ্েন্দ্রিযভোগ্য রূপ রল গন্ধ শব 
স্পর্শ চায়, কিন্তু মন কি চায়? বর্তমান 
বিজ্ঞান কাব্য সাহিত্য তার সন্ধান কম করেনি, 
কিন্ত ঠিক বন্তর সন্ধান তারা দিতে পাবেনি। 
তাই বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করুক, সে দেহের 
স্থখকে ছাড়িয়ে মনের নাগাল পায়নি । বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভোগের সামগ্রীর 
সংখা] ও প্রকার বাঁডছে। যা গতকাঁল বিলাস 
ছিল, আজ তা প্রয়োজনে দীড়াচ্ছে, কিন্তু মনের 
তৃপ্চি একচুলও বাঁড়েমি। বনের ফলমূল খেয়ে 
তৃণশধ্যায় শুয়ে মাধ 'যে তৃপ্তি পেয়েছে, 
আজকের বাঁজপ্রাপাদ ও চব্য-চুষ্া-লেহা-পেয় 
পেয়েও তার তৃষ্চির পরিমাণ কিছু বেড়েছে 
কি? এশ্বধের উপর এশ্বঘ স্তুপীকৃত হচ্ছে, 
কিন্তু পরিপূর্ণ প্রাধি ও তৃ্চি এখনও "ছুর অন্ত” । 
তাই এখন প্রয়োজন বাহা এন্বরধের সঙ্গে সঙ্গে 
আশ্তর এশ্বর্ষের সন্ধান কর|। এ বিষয়ে 
প্রধানতম অস্থবিধা এই যে বাইরের বিষয় 
ধরাছোয়ার মধ্যে-বাঁড়ী, গাঁড়ী, টাকা সবই 
বেশ স্থূল দৃষ্টিগোচর, কিন্তু আস্তর এন্বর্য তা নয়। 
প্রেম, ভালবালা, নিঃস্বা্পরতা ঠিক দৃষ্টি 
গোচর বস্ত নয়, ফা দশ জনের বাহবার সম্গুথে 
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তুলে ধরা যায়। এই দশ জনের সামনে নিজেকে 
তুলে ধরবার লোভ মান্ঘকে দিয়ে অনেক সৎ 
ও অসৎ কাঁজ করিয়েছে । ঠিক যাতে ঢাঁক 
'পেটানৌর সম্ভীবনা নেই, সে কাজে মানুষের 
উৎসাহ খুবই কম, ভাই মনের দিকে মানষ 
তাকায় না, তাকাতে চায় না। কিন্তু যদি 
যথাথই শাস্তি ও তৃপ্তি তার কাম্য হয়, তবে 
তাকে এদিকে তাকাতেই হবে; এবং শাস্তি 
পাবার জন্য যা যা অন্তশীলনের দরকার তাও 
করতে হবে। 

এই যে পরম শান্তি লাভের উপায় একেই 
আমরা সাধারণভাবে পি? ঝুলে থাকি। 
কেনন। এর মদ্যেই মন্ুষ্যত্ধেগ চরম বিকাশ 
নিহিত রয়েছে । এই দয়া পরোপকাঁর 
নিরভিমানতা নিংস্বার্থপরতা অন্থশীলনের 
সাহায্যেই আমরা সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হব 
এবং এই সমস্ত সদ্গুণাবলীর অশ্নশীলনই মহুষা- 
ধর্ম। জাঁতিভেদে, পরিবেখভেদে অসুশীলন- 
পদ্ধতির মধ্ো পার্থক্য আসতে পারে, কিন্তু মূল 
বস্্ব একই | মতীমতের চা ও আচারবিচাঁরই 
সাধারণভাবে ধরন” নাম নিয়ে চলে এসেছে, 
ভাই এই নিয়ে এত বিভেদ, এত সমস্যা । কিন্তু 
ধর্ম যে একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়, ব্যাবহারিক 
বিজ্ঞানের মতোই তার অন্শীলন সম্ভব, প্রত্যক্ষ 
অস্থভূতির উপর তার দু প্রতিষ্ঠা, এ কথা জানলে 
ধর্ম নিয়ে বনুযুগব্যাপী অনেক হানাহানির অবসান 
হবে, এবং মানরষ যথার্থ শাস্তি লাভ করতে 
পারবে। এ শুধু তাত্বিক আলোচনা নয়, 
জীবনে এ সত্যকে যে সফলভাবে ফুটিয়ে তোলা 
যায় ভার পরিচয় ইতিহাসে বনু মেলে। জগতে 
বহু অশাস্তি এসেছে, বহু ছুঃখ বহু গ্লানির ভেতর 
থেকে এক-একটি জীবন সব কিছু থেকে 
আলাদ] হ'য়ে আস্তর এশ্বধে পরিপূর্ণ হয়ে 
জগৎকে শাস্তির পথ দেখিয়েছে । 
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বেশী দিনের কথা নয়, এই কিছু দিন আগে 
দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে এক পূজারী তার নতুন 
জীবন-দর্শনের এক আলেখ্য আমাদের সম্মুখে 
স্থাপন ক'রে গেছেন। তিনি দরিদ্র স্তাঁন, 
বাইরের সাধারণ শিক্ষা তীর কিছুই ঘটেনি। 
কিন্তু আজ জগতের লোক তাঁর মহিমার কাছে 
মাথা নোয়ায়। বাঁজ্যসম্পদ, ধন-এরশ্বর্ধ কিছুই 
তার ছিল না; না ছিল তার লোককে আকর্মণ 
করার মতো মোহন রূপ বা কোন বিছ্যা। কিন্ত 
বাইরের এই সাধারণ আবরণ তেদ ক'রে তার 
অন্তরের এশ্বধ প্রকাঁশমাঁন, যার আকর্ষণের 
শ্সমতা আরও বেশী! তার সবগ্রাসী ভালবাসা, 
কঠোর বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পৃন 
নিরতা, সর্বোপরি তার চিত্তবিচ্ছরিত শাস্থি 
ধর্মের সাক্ষাৎ ফলরূপে বিরাঁজমান। তিনি যে 
শুধু নিজেই জীবনেব উচ্চতম আদর্শ লাভ 
করেছেন ত। নয়, তার সংস্পশে” ষে এসেছে 
সেই শাস্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছে। তার কাছে 
এসে লোকের আথিক এশ্বয বা বিদ্যার গৌব্ব 
কিছুই বাড়েনি, কিন্তু তারা জীবনের এক 
উদ্দেশ্ঠ খুজে পেয়েছে, যে পথ অবলম্বন ক'রে 
যথাথ শাস্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যা, সেই পথের 
নিশানা তারা পেয়েছে । এইকুপ ঈশ্বর-প্রেমিকের 
জীবনের উদাঁহরণের সাহায্যেই বোঝা যায় যে 
ধিষ্ একটা পুঁথিগত শবমাত্র নয়, সীধনীর 
সাহাধ্যে তাঁকে জীবনে লাভ করা খায়; এবং 
যতদিন না মান্য এই সকল মহৎ-চরিত্রের 
প্রদশিত পন্থা অনুশীলন করবে, ততদিন 
মনুষ্যত্বের স্তরে তারা স্থির হ'য়ে দাড়াতে 
পারবে না। বহিমুর্ধী প্রবৃত্তিকে দমন ক'রে 
অস্তনিহিত দেবত্বকে ফুটিয়ে তোলার যে সংগ্রাম 
তাই মনুষ্য-জীবন। মানষ যদ্দি যথার্থ মাজষ 
হ'তে চায়, তাহলে এই মহাজনগত পন্থা অবলম্বন 
করা ছাড়া আর অন্ত কোন পথ নেই; 


কবি ঈশ্বর গুপ্ত 


শ্রীপ্রণবরগ্জন ঘোষ 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সর্বাগ্রে চোখে পড়ে 
সার প্রথর বুদ্ধিসমুজ্জল ব্যক্তিত্ব । তাঁর কবিতার 
উৎস সদয় নয়, বুদ্ধি। হয়তে। সেই কারণেই 
উর কবিতায় নতুন শব্ন্্টি বা মৌলিক চিত্র- 
কল্প বিশেষ চোঁখে পড়ে নাঁ। কিন্তু সমীঞ- 
স'মারের নানা বিচিত্র অনঙ্গতি ব্যঙ্গকৌতুকের 
আলোয় উদ্ভাসিত হয়। 

মাহিতোর ইতিহাসে ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন 
কাব্যধাবার শেষ কবি এবং ঈশ্বর গুপ্ুকে আধু- 
নিক কাব্যধারাঁর প্রথম কবি ব্লা হয়। কথাটি 
খিশ্সেষণযোগ্য । ব্ষিয়বস্তর দিক থেকে ভারত- 
চন্ধ অবাঁধ মঙ্গলকাব্যের ধার চলেছিল । মধ্য- 
ফুগের মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবিহবলতা ভারতচন্ছের 
কাব্যে এসে হান্ঠরঙ্গে বিলুপ্ত হ'ল। ভারতচক্জ্রে 
দেনভক্তি কাব্যের আঙ্গিকের প্রয়োজনে, তা 
নইলে শুধু “বিগ্যান্ন্দর' নামেই তিনি কাব্য 
লিখতেন, দেবী কাঁলিকার উপস্থিতির প্রয়োজন 
দেবতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফল 
অসংদত উচ্ছ্বাস, প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের যা 
বধ । ভারতচন্দ্র দেববন্দনায় অন্ুচ্ছৃুসিত। 
তার পূর্বস্থরী মুকুন্দরাম শ্লেযাত্মক মনোভাবের 
পরিচয় দিয়েছেন টাইপ-চরিত্র স্ষ্টি ক'রে, কিন্তু 
দেবতার বেলায় তিনি এতিহ্যা্্যায়ী ভক্তি- 
বিচ্বল। ভারতচজ্দের প্লেধাক্ক মনোভাব 
দেবতার স্তবের বেলায়ও বাক্যবিন্তান আর ছন্দ- 
কৌশলে সচেতন । শ্রীরুষ্ক-বিষয়ক যে গানগুলি 
তিনি কাজিকামজলের ফাকে ফাকে নিবিষ্ট 
করেছেন, সেগুলির লিরিক-সৌন্দর্য আছে, কিন্ত 
বৈধব কবিতার আধ্যাত্মিকতা নেই। আসল 
কথা, মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম 


হত না। 


ব্ক্তিসচেতন কবি । বাংলাদেশের নিজন্ব পুরাঁণ- 
কল্পনার রহম্তময় অতীতের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের 
এতদিনের যোগ ছিল। ভাঁরতচন্ত্র সেই 
অতীতের দেবলোক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে 
বেশী পরিমীণে আকর্ণ করলেন মাঁনবলোঁকের 
দিকে। তার ফলে মঙ্গলকাবোরও রপাস্তর 
ঘটল। এই রূপান্তরের মধ্যেই নতুন যুগের 
নিশ্চিত আভান ছিল। তার ফলে মঙগল- 
কাব্যধারার শেষ উজ্জ্বল স্বাক্ষর রইল ভারতচন্দ্রে 
বচনায়। বাংলার কবিপ্রতিভা এর পর থেকে 
নতুন পথের অন্সন্ধানী হ'ল। 


ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাধের 
মধ্যে কবিগান, থেউড, আখড়াই, হাফ-আখড়াই 
একদিকে_আর একদিকে রামপ্রসাদ-পর বণ 
শাক্ত-পদাবলীর ধারা__এরাই বাংলা সাহিত্যের 
অঙ্গনে নৃতনত্ব সঞ্চারের চেষ্ট] করেছে । কবিগান 
ঠিক লোকসাহিত্য না হলেও গণরুচির সমর্থনেই 
গড়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের পর ঈশ্বর গুপ্তের 
আবিঞ্ীবের মাঝখানে এই কবির দলের কথা 
যদি মনে থাকে, তাহলে বোঝা যায়--ভ।রত- 
চন্দ্রের এশ্বর্ধ ঈশ্বর গুপ্ধে পাই না কেন। আসলে 
ভারত্চন্ত্রী মনোভাব থাকলেও ঈশ্বর গুধ 
কবিওয়ালাদেরই সগোত্র। তবে কবিওয়ালাদের 
সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্রেব পার্থক্য এই যে তিনি মূলতঃ 
বস্ববাদী এবং যুক্তিপ্রধান মনৌভঙ্গীর কবি। 
পারিপাশ্বিক লমাঁজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে কবি-হিসাবেও 
তিনি সচেতন। নিজে ইংরেজী-শিক্ষিত ন] 
হলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে খাঁতা- 
মুতের ফলে এবং সাংবাদিক জগতের লোক 
হওয়ার দরুন বহিবিশ্বের প্রতি তান এই 


২১২ 


সচেতনতা আব সমৃদ্ধ ও প্রপারিত হয়। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের 
মনোজগতের ষে পরিবর্তন ঘটছিল, ঈশ্বর গুণের 
কবিতায় তার পরিচয় মেলে; কিন্ত ইংরেজী 
সাহিত্যের প্রভাবে কবিমানমের যে গভীর 
উপলব্ধির সম্পদ পরবর্তী কালের বাংলা কবিতায় 
আমরা পাই_ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতীয় তা আশা 
করা যায় না। ইংরেজী সাহিতোর সঙ্গে তখন 
অবধি আমাদের সাহিত্যত্রষ্টাদের প্রাণের যোগ 
ঘটেনি । এমন অবস্থায় যে ধরনের কবিতার 
স্্টি সম্ভব, ঈশ্বর গুপ্ধের কবিতা তাই হ'য়ে 
উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক, কিন্তু গঠন- 
ভঙ্গীতে প্রাচীন; পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতৃহলী, কিন্তু 
আপন গভীরে ডুব দিতে নারাজ-_এমনি এক 
বিশেষ ধরনের কবিতা তিনি লিখেছিলেন । 
লেই দব রচনার অধিকাংশই স্মৃতিচিহমমাত্র 
কিন্ত কিছু রচনা সমকালীন আমর পেরিয়ে 
একালের আসরেও পাঠক বা শ্রোতাকে আনন্দ 
দেয়। তাই ঈশ্বর গুপ্ত আজও আমাদের স্মরণীয়। 
ঈশ্বর গুপ্ডের মনোভঙ্গীর পরিচয় হিসাবে 
প্রথমেই তার ধর্মবিষয়ক কবিতা থেকে দুচারটি 
উদাহরণ নেওয়া! যাক। মধ্যযুগের কোন কৰি 
দেববন্দনার কালে যুক্ত বা শাস্ব বিচার করতে 
বলেননি । তাদের দেব্বন্দনায় আত্মনিবেদনই 
বড় কথা। ইঈশ্বরগুণ্ের দেববন্দনায়ও বিতর্কের 
ছোয়া লাগে, তগবানের সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেকেও 
জাহির করতে কম উতস্ক নন। কিন্তু আশ্চর্য 
এই যে, বঙ্কিমের মতো সমালোচকও মনে 
করতেন, 'রামপ্রপাঁদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বর- 
চন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প” । কাব্যাদশের 
দিক দিয়ে এযঘে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, একথা 
বঙ্কিমেরও মনে হয়নি! 

এবার উদাহরণের প্রসঙ্গে আস যাক। 
গ্রথমেই ধরুন গুপ্ত-কবির ঈশ্বর-বন্দন1 £ 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্-৪র্থ সংখ্যা 


তুযি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার | 
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার ॥ 
পিতৃনামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি । 
জন্সতমি জননীর কোলেতে বমেছি | 
তুমি গুপধ, আমি গুপ্ত, গুধ কিছু নয়। 
তবে কেন, গ্তপ্ধভাবে, ভাব গুপ রয়? 
এ ধরনের “পিতৃপ্রেমোর লঙ্গে রামপ্রদাদী 
ভক্তিবসের কোন তৃলনাই করা চলে না। 
'সংদার-জাতা? কবিতায় গুপ্ত-কবি একটি 
যুক্তি-আশ্রয়ী উপমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ৪ 
সংসারের স্বরূপ বুঝাতে চেয়েছেন ২ 
চণকাঁদি শশ্যচয়, জাতাঁয় পতিত হয়, 
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তার। 
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘন ঘর্ষে পৃথক পৃথক স্পর্শে, 
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার। 
কিন্তু যে সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দগ্ডে 
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর। 
মূলের আশ্রয় লয় পূর্বব স্থল রয়, 
তাবর দেহে ন! হয় প্রহার ॥ 
উপমা অবশ্যই সার্থক, কিন্ত এ কবিতার মূল 
অবলম্বন যুক্তি । মাঝে মাঝে এই যুক্তির সা 
সবল ধর্ম বোধের আন্তরিকতা এনে মিলেছে £ 


লও তুমি ধত পার শাস্ত্রের সন্ধান । 

হও তুমি পৃথিবীর পণ্ডিতপ্রধান ॥ 

ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রেম নাহি রয়) 

যত পভ, যত শন, কিছু কিছু নয়॥ (শান্্রপান) 


ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত আদি ব্রাঙ্ম- 
সমাজের সগ্ুণ ব্রক্ষোপাপনায় বিশ্বাপী। কিন্ত 
ঈশ্বরের প্রতি তার দৃষ্টিতঙগী বুদ্ধি ও নীতিগত 
সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল । বামপ্রসাদের 
আধ্যাত্মিকতা তার কবিতায় অনুপস্থিত । ঈশ্বর 
গুপ্তের ধর্মচৈতনা এদেশে কিছু নতুন নয়। কিন্তু 
কবিতার ক্ষেত্রে ধর্মচেতনার এই যুক্তিনির্ভর 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


গ্রকাশভঙ্গীটাই নতুন। একদিক দিয়ে ইংরেজ 
কৰি ড্রাইডেনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মিল 
আছে। যুক্তিশৃঙ্খলার প্রতি এই আহ্থগত্যের 
দরুন তীর কবিতায় মাঝে মাঝে তির্যক দৃষ্টির 
শীব্রতা সঞ্চারিত। নীতিবিষয়ক কবিত| থেকে 
তার একটু উদাহরণ দিই £ 
শিষ্বের সম্পদ ছলে যে করে গ্রহণ, 
গরু বলে কিসে তাবে করিব বরণ » 
শিষ্বের সন্তাপ যত যে হরিতে পারে । 
শুরুবোধে গরু ব'লে পৃজা করি তারে ॥ (গুরু) 
মাধুত্বের খাটি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে 
সঙ্গে সাধুনামধারী অনাধুদের প্রতি কটাক্ষ : 
দাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়। 
ফলে সে সরল সাধু অনেকেই নয়॥ 
যেমন পোস্তের ফুল সাদা সমুদয়। 
কদাচিৎ ছুই এক রক্তবর্ণ হয়॥ (সাধু) 
কিন্ধ এই ব্য, গ্লেষ ও তিক দৃষ্টির, সমন্বয়ে 
গপ্ত-কবি ভারতচন্দ্রের মত নিপুণ কাব্যকলা স্থ্টি 
করতে পার্নেনি; অনেক ক্ষেত্রেই হাশ্যকর 
খাচালতায় মুখর হয়েছেন £ 
ছুনিয়ার মাঝে বাঁবা সব হাঘ় ফাক, 
বাকা সব হ্যায় ফাক। 
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাক॥ 
বাবা মিছা করজবাক॥ 
পেয়েছ যে কলেবর, দৃষ্ বটে মনোহর, 
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে খাক।-..ইত্যাদি। 
ঈশ্বর গুপ্রের কাব্যছন্দ প্রাচীন পয়ার। এই 
পয়ারের যে দৃঢ় নংবন্ধ ও তীক্ষু ক্লেষময় রূপটি 
দেখি, সেটি ভাঁরতচন্দ্রের উত্তরাধিকার । কিন্তু 
ভারতচন্দ্রের পয্মারের খশ্বর্ধ এবং মাধুর্য দুইই 
বেশী। ঈশ্বর গুণ্চের ছন্দ একটু একঘেয়ে। 
তবে বিষয়বৈচিআ্োর দঞ্ন দেই একঘেয়েমি 
কিছুটা কমেছে । 


কবি ঈশ্বর গ্রপ্ত 


২১৩ 


পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্ঘাত 
ও সম্মিলনের প্রথম প্রতিক্রিয়াজনিত বিদ্পভঙ্গী 
ঈশ্বর গুধ্যের কবিতার অন্ততম লক্ষণ । তখনও 
ইংরেজী কবিতার গভীরতর রসধারার অঙ্গে 
বাঙালীর আত্মিক পরিচয় ঘটেনি, তাই বাইরের 
অসঙ্গতিগুলি গুপ্ত-কবির শ্লেষপ্রধাঁন মনৌবৃত্তিটিকে 
পরিপুষ্ট করেছে । এই অনঙ্গতি আবিষ্কারের একাট 
সহজাত প্রবণতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন । 
সেই কারণে ব্যঙ্গরসের কবিতায় আজও তিনি 
শীরবস্থানীয় । এ সম্বন্ধে বহ্কিমচন্দ্রের মত লক্ষণীয় : 
“ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিঘেষ নাই। 
ঈশ্বর গুধের গালাগালি শত্রতাশৃন্থ গালাগালি । 
ঈশ্বর গুপ 'কবির লড়াইয়ে শিক্ষিত-__সে ধরনটা 
ঠাহার ছিল।” কবির লড়াই সব সময় শত্রুতা শৃন্ত 
ছিল কি না সন্দেহ; ঈশ্বর ও সব সময় 
অপক্ষপাতী নন। তবু তার কবিতায় ঈর্ষাদ্থেষ- 
মুক্ত বাঙ্গের রসিকজনোচিত প্রসন্ততা আমাদের 
মুগ্ধ করে। সমসাময়িক জীবনধারার প্রতি তার 
অজস্র কটাক্ষের কিছু উদাহরণ দিই £ 


নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাবাণী 
ভিক্টোবিয়ার কাছে তার বিখ্যাত আবেদন : 


তুমি মা কল্পতরু,  ,আমরা সব পোষা গরু 
শিখিনি শিও. বীকানো, 
কেবল খ|ব খোল বিচিলি দাস ॥ 
থেন বাড আমল! তুলে মাঁমল! গামল। ভাঙে না, 
আমরা তৃষি খেলেই খুশি হব 
ঘুসি খেলে বাঁচবো ন]। 


সেকালের “বাবু-র বর্ন) £ 


কেযন পুকুর, কেমন কুকুর, কেমন হাতের কোড়া, 
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি, 

কেমন ফুলের তোড়া । 
দেখ না কেমন, চিকন বসন, পেয়েছি আমিই সবে। 
সনের মতন, এমন রতন, আ৭ ফি কাহারো হবে? 


২১৪ 


সমকালীন সমাজের পরিবর্তন : 

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব। 

দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব ॥ 

একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নান! । 

আর দিকে টেবিলে ডেতিল খায় খানা ॥ 

পিতা দেয় গলে সুত্র, পুত্র দেয় কেটে। 

বাঁপ পুজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে ॥ 

বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তভাব শিশু । 

বুড়া বলে “রাধারৃষ”, ছেলে বলে “যিশু? ॥ 

€( অনাচার ) 

ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাবে সমাজে যে আচারগত 
দ্বন্ব দেখা দিয়েছিল, তার এই সরস বর্ণনীটি 
আজও সমান উপভোগ্য । 

বন্ধিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর গপ্তের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে তিনি 'মেকির শত্র”। 
জাতীয় জীবনের দর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের মুখে এমন 
সমালোচনা-প্রবণতা৷ যুগলক্ষণ, কিন্তু এই সমা- 
লোচনার মধ্যে একটি দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব 
লক্ষণীয়। ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে 
জাতির পক্ষে কোন্‌ আদর্শ বা পন্থা গ্রহণীঘ্ন এ 
সম্বন্ধে কৌন ঞ্রুব মনোভাব বক্ষা করা কঠিন। 
তাই দেখতে পাই সিপাহী-বিদ্রোহের সম্বন্ধে 
তিনি রীতিমত বিরক্ত, আথচ দেশপ্রেমের গভীর 
অনুভূতি তীর কবিতায় উচ্ছ্বসিত । দেশপ্রেমিক 
হলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভার অবিচল 
আস্থা । ভারতবর্ষের হিন্দুয়ানির এতিহ্‌ তাকে 
মুগ্ধ করে। তাই বিধবাবিবাহের প্রস্তাবে তিনি 
বিহ্ৃন্ধ; ওদিকে বিধবাবিবাহ আইন পাছে রদ 
হয়ে যায়-_এজন্যও তিনি চিস্তিত। এই অসঙ্গতি 
স্বাধীন ভারতের সমালোচকদের কাছে অসহনীয় 
মনে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ধে, মোগল- 
সাম্াজোর শেষভাগের শামনক্ষেত্রে অব্বস্থার 
তুলনায় ইংরেজ-শাসনের আপাত সথবন্দোবস্ত 
ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি অধিকাংশ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--ওর্থ সংখা 


শিক্ষিত ব্যক্তিকেই মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল । আর 
সিপাহী-বিন্রোহছ যে সাধারণ বাঙালীর মনে 
তেমন কোন সাড়া জাগায়নি, মে কথা রাজ- 
নারায়ণ বস্থুর আত্মচবিত অথবা শশিশেখর 
বস্থর “যা দেখেছি, যা শুনেছি” বই-ছুটি পড়লেই 
বুঝা যায়। তাছাড়া দিপাহী-বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন 
ভাবে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার সহায়ক হলেও 
সামগ্রিক গণচেতনা তাতে অস্ুপস্থিত ছিল বলেই 
মনে হয়। এ সম্বন্ধে এতিহাসিকেরা আরও 
আলোকপাত করতে পারেন । 

বহ্ধিমের মতে_-“ভারতচন্দ্রী ধরনটা তাহার 
অনেক ছিল বটে--অনেক স্থলে তিনি ভারত- 
চন্দ্রের অন্তগামী মাত্র। কিন্তু আর একটা ধরন 
ছিল যাহ! কখন বঙগভীঁষায় ছিল না, যাহ? পাইয়া 
আজ বাংলা ভাষা তেজন্িনী হইয়াছে । নিত্য- 
নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটন|, সামাজিক 
ঘটন1_-এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে 
পারে, ইহা প্রভাঁকর'ই প্রথম দেখায়। আজ 
শিখের যুদ্ধ, কাল পৌমপার্ণ, আজ মিশনরী, 
কাল উমেদারী, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, 
সাহিত্যের সামগ্রী তাহা 'প্রভাকর'ই প্রথম 
দেখাইয়াছেন 1” এইভাবে বান্তব জীবনধারার 
সঙ্গে কাব্যের যোগলাধন ক'রে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা 
কবিতায় মানবমুখী মনোভাব গডে তুলেছিলেন । 
ঠিক বন্তবাদী না হলেও বাস্তবের নিজস্ব সৌন্দর্য 
ও মহিমা! সম্বন্ধে সচেতনতায় বাংলা কবিতার 
ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত অগ্রগণা। আধুনিক বাস্তবতা- 
বাদীদের মতো বাস্তবের একমাত্র দারিপ্র্যদীর্ণ 
বূপটিকেই তিনি সাহিত্যের সম্পদ ঝলে মনে 
করেননি । বরং জীবনরসরসিকের দৃষ্টিতে 
উপলব্ধি করেছেন, “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু 
রজভর] ।' 

বলনাব্যাপারে কবির অক্লান্ত উৎসাহ দেখে 
মনে হয়__ আধুনিক বঙ্গসস্তানের আভিজাত্য- 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


লক্ষণ অজীর্ণরোগ তীকে স্পর্শ করতে পারেনি । 
হেমস্তে বিবিধ খাগ্যের বিস্তারিত বর্ণনায় তার 
শান্তি নেই। পৌধড়াঁর গীতে দরিপ্র ব্রাহ্মণের 
পিঠে খাওয়ার অপূর্ণ সাধের মধ্যেও দারিজ্র্ের 
বেদনা অঙ্পস্থিত | “পৌধপাবণ', “পাটা”, “আনা- 
রম, বিশেষতঃ “তপসে মাছ? চির প্রসিদ্ধ কবিত। £ 

কধিত-কনককাস্তি কমনীয় কায়। 

গাঁলভব্া গৌপদাড়ি তপন্থীর প্রায় ॥ 

অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হবে; 

মুখে দেওয়। দুরে থাক গন্ধে পেট ভরে ॥ 

মধাযুগের মাহিত্যেও বান্তব্তার দিকে 
প্রবণতা ছিল; যেমন মুকুন্দরামের কবিতীয় 
দুবলাদানীর হিসাব দেওয়া, ভীঁড়,দত্তের বাজার 
করা, ফুল্লরার বঝাঁরমাম্তা বর্ণনা। বিজয্বগুপ, 
দ্বিজমাঁধব, বূপর(ম চক্রবর্তা এদের কবিতায় 
বাস্তব রসের সন্ধান মেলে। কিন্তু এই বাস্তবতা 
অনেকটাই ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। প্রথাবদ্ধ 
সংকীর্ণতার দরুন সেই বাস্তব রস দানা 'বাধতে 
পারেনি । বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কোন 
কবিরই নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব দৃষ্টি ছিল না। ঈশ্বর 
গুপ্তের কবিতার বুদ্ধিগত প্রেরণা বাস্তব্ধমীী। 
কিন্ত এই বাস্তব প্রেরণাকে মননশীলতার দ্বারা 
ঘতট। বিশুদ্ধ ও মহৎ ক'রে তোলা যেত, ঈশ্বর 
গ্ুপ্কের শিক্ষাগত সাধনার স্বল্পতা তা সম্ভব 
হয়নি। একথাও স্মরণীয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিছক 
বন্তবাদের কোন স্থান নেই। ঈশ্বর গুপ্তের খতু- 
বিষয়ক কবিভাঁবলী-যে গুলিতে তিনি কেবলমাত্র 
দৈনন্দিন সখস্থবিধাঁর বিচারে খতুবর্ণনা করেছেন 
-- সেগুলি তাই কাব্যালোচনায় বর্জনীয় । 
ঈশ্বর গুপ্ঠের মাঁনসলৌকে উনিশ শতকের 

নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের যে 
অরুণরাগ দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী বাংলাকাব্য- 
ধারায় তার দুরবিস্তৃত প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে । 
রঈ্লাল, মনৌমোহন বস্থ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি 


কবি ঈশ্বর ওপ্ 


২১৫ 


এই আদর্শে প্রভাবিত। '“ম্বদেশ' কবিতায় গুপত- 

কবি লিখেছেন £ 

জান নাকি জীব তুমি, জননী জনমভূমি, 
যে তোমাকে হৃদয়ে রেখেছে । 

থাকিয়| মায়ের কোলে, সম্ভানে জননী ভোলে, 
কে কোথায় এমন দেখেছে ? 

মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম, 
তার চেয়ে রত্ব নাই আর। 

স্থধাকরে কত স্থধা, দূর করে তৃষা ক্ষুধা, 
স্বদেশের শুভ শলমাচার। 

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে 
প্রেমপূর্ণ নযন মেলিয়া। 

কতরূপে সহ কবি, দেশের কুকুর ধরি 
বিদেশের টাকুর ফেলিয়া ॥ 


অবশ্ঠ বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর 
কখনই বরণীয় নয়, তবে পরাধীন জাতির কবির 
এই উগ্র স্বাদেশিকতা মাঁজর্নীয় । সেই সঙ্গে এর 
আন্তরিকতা আঁজও শ্রদ্ধেষ । 


গুপ্ত-কবির মননভূমিতে স্বদেশী ভাষা ও 
সংস্কৃতির এতিহ্ প্রধল ছিল। 'যে ভাষায় তিনি 
পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন 
বাঙ্গীলীর প্রাণের ভাষাঁধ, আর কেহ গদ্য কি পদ্য 
কিছুই লেখেন নাই ।'_বহ্ছিমের এই "খাঁটি বাজ।- 
লাঁর মতবাদ আজ সধাংশে গ্রহণীয় না! হলেও 
দেশের মাটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের নিবিড় যোগের 
দিক থেকে কথাঁটি সত্য । ইজ-ভারতীয় সংস্কৃতির 
আবর্তে তখনকার পাঁশ্চাত্যমুখী জীবন-রুচির 
পটভূমিতে ইশ্বর গুণ্ঠের শ্বদেশিয়াঁনা লক্ষণীয়। 
অবশ্য ভিরোৌজিও-শিষ্যেবাও তখন ধীরে ধীরে 
আত্মস্থ হ'তে শুরু করেছেন। আর জোড়া- 
সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে দেবেন্দ্রনীথের নেতৃত্বে 
ভারতীয় জীব্নাদার্শর প্রতি শ্রদ্ধাভাবসম্পন্ন একটি 
পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে। ঈশ্বর গুপ্ঠের “সংবাদ- 


২১৬ 


প্রস্ভাকরে' টমাল পেইনের 489 01 159%8০7-এর 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে (জান্গআরি, ১৮৩২ )3 
কিন্ত 'নব্যবঙ্গের প্রগতিবাদের সঙ্গে গুপ্ত-কবির 
যেমন সহানুভূতি ছিল, তাঁর চেয়ে বেশী ছিল 
দেশীয় সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের প্রতি আস্থা । 
এ ছুই মনোভাবের টানাপোড়েনে মাঝে মাঝে 
ঈশ্বর গুপ্ত িধাগ্রস্ত হয়েছেন। সে ক্রটি মোচন 
করেছেন ব্যঙ্গরসের আয়োজনে । 


উনিশ শতকের আগে বাংল| সাহিতোধ 
পরিমগুলে যে গ্রামীণ সংস্কৃতির সর্বব্যাপী গ্রভাঁব 
ছিল, ভারতচন্দ্রেই তার অবসাঁন স্থচিত। ঈশ্বর 
গুপ্তের কলিতাবলীর অপ্য দিয়ে গ্রামীন সংস্কৃতির 
শেষ স্বাক্ষর দেখা দিল। এর পনু থেকে বাংলা 
সাহিত্য নাগরিক জীবনবোধের পরিম গুলে 
গড়ে উঠেছে। 


বাংল কবিতার জগতে ঈশর গুপ্তের স্থান খুব 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


উঁচুতে নয়। জীবনের বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের 
দিকে তার যতটা লক্ষ্য ছিল, অনুভূতির অতলে 
ডুব দিতে তিনি ততটা দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু 
ঘধার্থ সাহিত্যরপিকন্ষপে তীব পরিচয় চিরকাল 
আমাদের স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। বাংলার প্রাচীন 
কবিকুলের প্রথম এঁতিহাসিক পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করার চেষ্টায় তার দীন “কবিজীবনী' বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় যুলাবান সম্পদ । 
প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলাবিভাগের অধ্যাপ€ 
শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত “ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিজীবনী” এ প্রদঙ্গে ভরষ্টব্য। তাছাডা 
ঈশ্বর গুপ্চের স্সেহস্পর্শে বাংলালাহিত্যের যে সব 
শ্রেষ্ঠ সাঠিত্যিক মানস মুকুলিত হয়ে উঠেছিল-- 
সেই রঙ্গলাল, মনোমোহন, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্্ 
_-এদের স্মরণ করেও আমর এই সাহিত্যগুরুর 
প্রতি বাঙালী জাতির অপরিশোধনীর খণেন 
কিছুটা পরিমীপ করতে পারি। 


সন্ধানী মন 


| জ্লীমতী অমিয় ঘোষ 


মন-তরী বেয়ে চলি আমি সারা বিশ্বে, 
চঞ্চল বায়ু থির মোর গতি-দৃশ্থে। 
বিশ্বের পারাবার করি আমি মস্থ, 
খুঁজি সে অতল তল অমৃত পন্থ। 


উদ্দাম উত্তাল ঘূর্ণী আবর্তে 

ওঠে যদি হলাহল জীবনের পাত্রে, 
আক করি পাঁন অকুণ চিত, 
হবো নীলকণ্ঠ মৃত্যুরে জিততে । 


ওঠে যদি অমুত জীবনের পাত্রে 
মৃত_হবেো অমৃত পরশন মান্রে। 
সন্ধানী মনে মোর, আছে দৃঢ় প্রত্যয়_ 
মরি, বাচি, তীরে উঠি, নাহি ভয় সংশয় । 


বিশ্বের পারাবার করি” আমি মস্থ 
পেয়েছি অতল তল অমৃত পনস্থ। 

মনের গহনে জ্ঞান জলে অফুবস্ত-_ 
প্রাণের জ্যোতিতে লে বে চির প্রাণবন্ত । 


সমালোচনা 


ঘা)9 1880 [085৪ 01 110119151090970 : 
স্বামী শঙ্কান্দ প্রণীত। গ্রস্বকার কক 
৭৩নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে 
প্রকাশিত। ইহা থ্েদীক সংস্কৃতি সিরিজের 
চতর্থ পুস্তক । ১৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮২ টাকা । 

এই পুস্তকে গ্রন্থকার এশিয়া, আফিকা, 
ইপরোপ এবং. আমেরিকাতে পক্গিব্যাপ্ত 
"শীত্রিখটি স্থানের ভাষার অক্ষর এবং ধর্ম- 
নগদ্ধীয় চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন পিদ্ু- 
উপত্যকার অধিবাঁপিগণ কোথাম্ব কোথায় বসতি 
করিয়াছিলেন | মহেনজোদারোর উপরে সিশ্ধু- 
মরম্বতীর বদ্বীপে (1১৩1) ভারতীয় আষগণের 
আপিনিবান ছিল, ইহা তিনি প্রমাণসহ আলোচন? 
করিয়াছেন। এই বদ্বীপ হইতে তাহারা একদিকে 
সিন্ধু ও গঙ্গীর উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ 
এবং পূব ভারতে, অন্তদিকে আফগানিস্বান ও 
পারস্তে এবং ইউফ্রেটিজ ও নাইল নদীর উপ- 
ত্যকাতে, ফিনিপিয়! এবং ক্রীটে ছড়াইয়। পড়িয়া 
ভিলেন । মহেনজোদারোর অধিবাপিগণ পরে 
যেখানে গিয়াছিলেন সব্ত্র তীহাদের পৃপুরুষদের 
বাসস্থান বলিয়৷ চিনিতে পারিয়াছিলেন। খ্রস্থকীর 
বেদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার 
উল্লিখিত দুইটি দিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন। 
পুস্তকখানি পড়িলে অনেক অভিনব তত্ব ও 
জ্ঞাতব্য নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। 
পুস্তকখানি প্রণিধানযোগ্য । __মৈথিল্যানন্দ 

্রন্মধি শ্রীগ্রীসত্যদেব (প্রথম খণ্ড) 
শ্রমৎ নরেন্দ্রনাখ ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাঁশক 
-্রনসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমাখনলাল 
ভৌমিক, ৭৯২৫সি, লোয়ার সাকু্লার রোড, 
কলিকাতা । পৃষ্ঠা_-১৮৪, মুল্য-_টাক। ১২৫। 

শ্রীশ্রচণ্তীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা “দাধনসমর+ 
গ্রন্থ লিখিয়! ধিনি প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, 
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তাহারই নাম ব্রহ্মষি সত্যদেব__পূর্বনাম শরচ্চন্ 
বন্দোপাধ্যায় । আলোচা জীবনী-গ্রস্থে সতা- 
দেবের জন্ম ও বাল্য, নবান্থুরাগ, জীবন-সমস্যা, 
গুরুলাভত ও সাধনা, সমাধি ও সিদ্ধি, বিশ্বনাথ” 
দর্শন, জীব-ঘেবা, অলৌকিক পূজা, ভক্তগণ 
সঙ্গে তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ অধ্যায়ে 
বর্ধিত হইয়াছে । 

সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং 
গতান্গতিক পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে থাকি- 
যাও নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, একাস্তিকত ও ব্যাকুলত। 
সহায়ে যে প্রকৃত ধর্মভীবন লাভ হয় শ্রীশ্রীসত্য- 
দেবের জীবন তাহাই প্রমাণ করে। 

গ্রশ্থের ভাষা সাবলীল ও স্বখপাঠ্য, তবে 
ভক্তির আভিশয্যে কোন কোন স্থলে ভাঁষ 
উচ্ছ্বাদপূর্ণ হইয়াছে । খাহারা আধ্যাত্মিক 
জীবনে উন্নতিলাভে ঘত্ত্শীল, তাহাদের সম্মুখে 
এইকূপ একটি আদর্শ জীবন রাখা অত্যাবশ্যক | 

গুরুবাণী (হিন্দী) ঃ গ্ররু তেগ বাহাছুরজী 
প্রণীত, সন্ত করতার সিং অনুদিত। লিভারপুল 
প্রেস, ১০১ শিবচরুণ লাল রোড, এলাহাবাদ হইতে 
মুক্জিত। পুষ্ঠা---৪৮,*যুল্যের উল্লেখ নাই । 

তেগ বাহাদুরজী নবম শিখগুরুরূপে চির- 
স্মরণীয় । তাঁহার জীবন বৈরাগ্যোজ্জল ও 
তপশ্টাপৃত। দীর্ঘ ২৬ বখসর তিনি এক গিরি- 
গুহায় তপস্যা করেন। তীহার ছন্দোবদ্ধ বাণী 
তৎকালীন প্রচলিত হিন্দীতে প্রচারিত হইয়া 
ছিল। এই বাণী শিখদিগের নিকট গ্রন্থি 
সাহেবে'র মতোই মমাদূত। প্রত্যেকটি কবিতায় 
শিখদিগের আদিগুরু নামকের নাম লিপিবদ্ধ । 

সম্ত করতার সিং সহজ সরল হিন্দী অঙ্থবাদ 
সহ এই কবিতাবলী প্রকাশ করিয়! ধন্বাদার্হ 


হইয়াছেন । এই গ্রস্থের বহুল প্রচ বাঞ্নীয়। 
_জীবানন্ছ 


২১৮ 


অভীতের স্মৃতি (শ্বামী বিরজানন্দ ও 
সমপামঘ্নিক স্মৃতিকথ! )_দ্বিতীয় সংস্করণ : স্বামী 
শ্রন্ধানন্ৰ প্রণীত ; প্রকাশক : স্বামী অভয়ানন্দ, 
প্রীরামরুষ্চ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, ভাঁওড়া। 
পৃষ্টা ৪২১+৪৪; মুল্য টাকা ৫:৫০ | 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের য্ট অধাক্ষ 
পরমপুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহা 
রাজের জন্ম ও জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, 
বিশেষ করিয়। শ্ররামকৃষ্ণপরিকরগণের সাঙ্গিধ্যে 
তাহার সাধনার জীবন এবং সুদীর্ঘ যাঁট 


বৎসরের শ্রীরামকৃষ্₹পরিমগ্ডলের বিকাশ 


গতি এই গ্রন্থে সময়া্টক্রমিক ভাবে স্থখপাঠ্য 
ভাষায় সুনিন্তস্ত। এই পুস্তক ঠিক জীবনী- গ্রন্থ 
বা ইতিহাস পর্যায়ভুক্ত নয়, পূজাপাঁদ মহা- 
রাজের জীবন ও কর্মে কতকগুলি নির্বাচিত 
ঘটনার প্রতিচ্ছবি । 


প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩৬৩ 
সালে। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর কিছু 
কমাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় 

ংশ বাদ দেওয়া হইযাঁছে। পরিশিষ্ট 
হইতে পৃজ্যপাদ মহারাজের রচনাবলী কিছু 
কমানো হইয়াছে । এই সংস্করণে মোট ৬ খানি 


ছবি দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে পৃজ)পাদ 
মহারাঁজের ৩ খানি । 
আশ্রম ( ত্রয়োদশ বর্_-১৩১৬ )2 


সম্পাদক--শ্রীসত্যরঞ্রন চক্রবতী, প্রকাশক-_ 
জুএনমী পুণ্যানন্দ, রামকষ্ণ মিশন বাঁলকা শ্রম, 
রূহড়া, ২৪ পরগনা । পৃষ্লা_ ১১৬। 


বৃহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রদের এই 
পত্রিকাখানি পুর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় 
স্থনির্বাচিত গল্প, কবিতা ও রচনানস্তারে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্য--৪র্থ সংখ্যা 


সুুত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । কয়েকটি 
উৎক্ষ্ট রচনা £ প্রাীন ভারতে শিক্ষা, সোনার 
তরী ও ববীন্দ্রজীবন-দর্শন, বন্ত্রশিল্লের ইতিকথা, 
পরমাণুর আত্মকথা, জাতীয় জাঁগরণে ভগিনী 
নিবেদিতা, চরিত্র । “আঁশ্রম-সংবাদ”, "সম্পাদকের 
কথা” পাঠ করিলে পারা বছরের কাঁধীবলীর 


পরিচয় পাওয়া বাঁয়। কয়েকটি ছবিতে 
বালকাশ্রমের ত্রমে।মনতি পরিস্মট । 
সন্দীপন ( প্রথম সংখ্যা--১৯৬০ ) £ 


সম্পাদক--শ্রীনিবগ্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক 
স্বামী বিমুক্তানন্দ। বামকষ্জ মিশন শিক্ষণ 
মন্দির, বেলুড সট। পুষ্টা--৬৪। 
বেলুড়ে অবস্থিত সারদাপীঠের অস্থগত 
এই শিক্ষণ-মন্দিরটি (1) গু ) 
অল্পদিনের মধ্যেই সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং 
তাহার সম্মথে বিরাট ৪ মহান ভবিষ্বৎ 
অপেক্ষা করিতেছে। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সবাপিক প্রযত্ব গ্রয়োজন। দেশের বিদ্বান্‌ 
বুদ্ধিমান্‌ সন্তানগণ যদি তাগ ও সেবার ভাব 
লইয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন, তবেই দেশের 
কল্যাণ | ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত ১৪টি 
শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ “সন্দীপন'-পত্জিকীটি 
পড়িয়া মনে হইল, উক্তবূপ ছাত্রগণই ক্রমশঃ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আরুষ্ট হইতেছে । শ্রমৎ স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজীর আশীবাণীপৃত পত্রিকাটির দীঘ' 
এবং কল্যাণময় জীবন প্রার্থনা করি। অধ্যক্ষ 
শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
স্বামীজীর শিক্ষার্শ অতি অল্প কথায় ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। তিনটি বাংলা কবিতা ও একটি 
ংস্কৃত রচনা “শিক্ষায়াম্‌ ধর্মস্ত স্থীনম্‌ শিক্ষক- 
ছাত্রদের উতকর্ষেরই ইঙ্গিত দেয়। “আমাদের 
কথা" প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির চিহ্ন সুম্পষ্ট। 


09011619 


£ঢ079070+-এ 


জ্বীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


হ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

মেদিনীপুর : ২৮শে ফেব্রুজারি হইতে 
নই মার্চ পধন্ত স্থানীয় শ্ররামরুধ্খ মিশনে 
রামরুষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্যাপিত হইয়াছে । 
ভন্মতিথি-দিবমে মঙ্গলারতি, উযাকীর্তন, চত্তী- 
পাঠ, গীতাপাঠ ও ভজন-সঙ্গীতাদি হয়। বেল! 
৮টা হইতে বিশেষ পুজার পর হোম ও 
ভোগারতি হয। দ্বিপ্রহারে সহম্াধিক 
নবনাবী বলিয়া পপ্রসীদ ধারণ করেন। সন্ধ্যা 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুগ মহাশয় 
লিধরামকুষ্চ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখা করেন। 

৬ই মার্চ সাধারণ উৎপব-দিনেও ভোর 
হইতে উষা-কীর্তন, চণ্তীপাঠ, গীতাপাঠ ও 
ভ্ম-সঙ্গীতাদি হয়। দ্বিপ্রতরে প্রায় ৪, ভাজার 
নব-মানাষণ ব্সিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। বাত্রে 
বিশিষ্ট সঙ্গী তজ্ঞগণের ক ও যন্ত্র সঙ্গীত হয। 

নই মার্চ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীপরেশনাথ ঘোষ মহাশয়ের পৌবোছিতো, 
স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীস্ধাযয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য 
জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়া 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন । 

টাকী 5১ গত ২০ শে মার্চ রবিবার হইতে 
বামকুষ্জ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরামরুষণ- 
জন্মমহোত্দব মহাঁপমারোহে উদ্যাপিত হয়। 
দিবসত্রয়বাপী বিবিধ অনুষ্ঠান উৎসবটিকে 
মাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলে। 

প্রথম দিন গ্রভাতে মঙ্গলারতি, তজন, পূজা 
9 শ্রীশ্রীচত্ীপাঠ দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। 
মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০০ নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। অপরাহ্থে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 


শক্ত 


সভায় সভাপতি স্বামী জ্ঞানাতআানন্দ, প্রধান 
অতিথি স্থানীয় মহাবিষ্ভাগয়ের অধাক্ষ ডঃ 
তাবাশস্কর ভট্টাচার্, হুগলী মহাসন কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মন্ুমদার এবং স্বামী 
দেবানন্দজীর বক্তৃতা আোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে। 
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কতক কীর্তন গানের 
পর ছায়াচিন্ত প্রদশিত হয় । 

দ্বিতীয় দিবস সন্ধায় স্বামী জীবানন্দ কতৃক 
শ্রমস্ভাগবতালোচনার পর পুর্ণচন্ত্র দাদ কতৃক 
বাঁউল-সঙ্গীত এবং রাত্বি ১০ ঘটিকায় ছাম্মাচিত্র 
প্রদশিত হয়। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় ছাঁয়াচিত্র 
এবং স্থানীয় মুবকবুন্দ কতৃকি ব্যায়াম প্রদর্শনের 
পর আশ্রম-বিদ্ালয়ের ভীত্রবুন্দ কর্তক 'অভিষেক' 
নাট্যাভিনয়ের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়। 


পাটনা 2 বামকুণ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃ্ণ- 
দেবের শুভ জনোৎসব ২৮শে ফেব্রুআারি হইতে 
পালিত হয়। এ দিন মর্গলারতি, বিশেষ পৃজা, 
হোম, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ প্রাতঃকালের অনুষ্ঠানের 
অঙ্গ ছিল। মধ্যান্তে প্রায় ২০০* তক্ত নরনারী 
বিয়া প্রসাদ পান। ওরা মার্চ হইতে দ্বা- 
ভাঙ্গার স্ুপ্রমিদ্ধ কথক কীর্তনাচার্ধ সূর্যনারায়ণ 
ঠাকৃব তিন দিন কথকতা করেন। ৬ 
মাচ” সন্ধ্যারতির পর একটি জনসভায় 
বিহার পাবলিক সারভিম কমিশনের সদস্য 
শ্রীবিশ্বমোহন কুমীর সিন্হার নভাপতিত্বে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। 
সভায় হিন্দীতে মনোজ্ঞ ও স্ুচিস্তিত ভাষণ দেন 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরিহর প্রসাদ 
উপাধ্যায়। স্বামী মিরাময়ানন্দের বিশ্গেষণাত্ক 
বক্তৃতার পর মভাপতি মহোদয় শ্রীরামকুষ- 
জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেন। উৎ্নব 
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লমাপ্ধ হয় কাশী হইতে আগত শ্রীমোহনলাঁল 
ব্যাসের ছুই দিন “রামচরিতমানস” প্রবচনের পর । 


জামসেদপুর £ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন 
বিবেকানন্দ সোঁপাইটির উদ্চোগে শ্রীরামরুষ্- 
জন্মোৎসব লমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে । 

এই উপলক্ষে হ্বামী নিরাময়ানন্দ “নিষ্টার 
নিবেদিতা উচ্চ বিছ্ালয়' এবং '্রীরামরুষ্ণ 
উচ্চ বিগ্ভালয়ের' ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে শিক্ষার 
উচ্চাপর্শ উপস্থাপিত করিয়া মনোজ্ঞ ভাঁষণ 
দান করেন। তিনি বিবেকানন্দ মাধ্যমিক 
বিষ্ভালয় সিদ্গোড়া ও বিবেকানন্দ উচ্চ 
প্রাথামক বিদ্যালয়ে (হগিজন বিদ্যালয়) 
পাঁরিতোবিক বিতরণ সভায়ও সভাপতিত্ব 
করেন। শ্রামকৃষ্খ মিশন লেভী ইন্দ্রপিংহ 
উচ্চ বিগ্যালয়-প্রাঙ্গণে ২০শে মার্চ শ্রীসেনের 
সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভায় তিনি 
শ্ীরামরুষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপধ সমন্ধে একটি 
চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই সভায় অধ্যাপক 
এ, মিশ্র এবং শ্রীযুত শিবদাঁস মুখোপাধ্যায় 
যথাক্রমে হিন্দী ও ইংরেজীতে বত্তৃতা করেন। 


সোসাইটি-প্রাঙ্গণে গত ২৬শে এবং ২৭শে 
মার্চ বিরাট জনমভায় শ্রীযুক্ত অচিস্থাকুমার 
সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীরামকষ্ষ-বাণী ও 'বীরেশ্বর 
. বিবেকানন্দ সম্থন্বে অতি সুললিত ভাষায় বিশদ 
আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। 
ধকৃতান্তে ছুই দিনই শ্রীযুত বিশ্বনাথ মৈত্র 
মহাশয় ( বেতারশিল্পী ) শ্রীরামকুষখ ও 
বিবেকানন্দ স্বীয় ভজনগান করিয়া সকলকে 
প্রভূত আনন্দ দান করেন। 

লারায়ণগঞ্জ £ শ্রীরামরু্খ আশ্রমে গত 
।১৮ই হইতে ২২শে ফাল্গুন প্স্ত পঞ্চদিবদব্যাগী 
শীরামকফদেবের শুভ জন্বোৎপব সযারোহের 
“সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ যঞ্গলা- 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ_৪র্থ সংখ্যা 


বাতিক, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, বিশেষ 
পুজা, হোম এবং শাস্ত্ীদি পাঠ হয়। 

প্রথম দিন অপরাহ্তে স্বামী শর্মানন্দ শ্র্রীরাম- 
কুষ্ণ কথাঁমূত পাঠ করিয়া এবং দ্বিতীয়, ভুতীয় ও 
চতুর্থ দিন যথাক্রমে স্বামীজী, শ্রীশ্রঠাকুর ও 
শরীশ্রমায়ের জীবন সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃত) 
দ্বারা প্রত্যহ প্রায় ৩০০০ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ 
করেন । প্রথম ও দ্বিতীয় দিন বিছ্যার্ধা-ভখনের 
ছাত্র ও ভক্তবুন্দ কতৃক শ্রীরামকুষ্ণ-নাঁটক 
অভিনীত হয়। পঞ্চপহআাধিক দর্শকমগ্ডলী উভভর় 
দিবস অভিনয় দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ 
করেন। তৃতীয় দিন কৃষ্ণলীলা, চতুর্থ ও পঞ্চম 
দিন রামায়ণগান অনুষ্ঠিত হয়। 

১৯শে ফাল্তন শ্রীজ্যোৎস্সাময় বন্থ মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক ছাত্রপভায় বিছ্যার্থা-ভবনের 
ছাত্রবুন্দ কতৃক বৈদিক শাস্তিবচন পাঠ, উদ্বোধন 
সঙ্গীত ৪ স্বামীজীর লেখা 'অগ্বান্তোত্রম, এবং 
'নখার প্রতি” আবৃত্তির পর ছাত্রবন্দ ও 
অন্যান্য বক্তাঁগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিগ্ন দ্রিক 
প্রীঞ্জল ভাষায় আলোচনা কবরেন। 
ফান্ন বিকালে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা সাহেবের 
সভাপতিত্বে এক ধর্মপভায় প্রথমেই স্থানীয় 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ উক্ত কেন্দ্রের ১৯৫৯ থুঃ কাখ- 
বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি সাঁছেব ইস্লাম 
ধর্ম, শ্রীদতীশচন্্র চত্তবতী| খৃষটধর্ম, শ্রীগগল 
চন্ত্র আচার্য ব্রাহ্ম ধর্ম এবং শ্রীজ্যোৎন্গাষয় বস 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পঞ্চসহম্রীধিক 
শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন। ২১শে মহিলাসভায় 
শ্রপ্রীমায়ের জীবন আলোচিত হয়। ২২শে 
১৯,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ*-মেল! 

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় গত ৭ই হইতে 
১৩ই মাচ" নরেন্দ্রপুরে রামকুষ* মিশন সমাক্গ- 
শিক্ষা বিভাগ কতৃক শ্রীরামক্*-মেলা অনুষ্ঠিত 


*০শে 


বৈশাখ, ১৩৬৭ ] 


হয়। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি সন্ব্ধীয় 
পরদশনীতে বহু শিক্ষণীয় জিনিস দেখানে| হয়। 
'অগ্থর চরকা'় স্থৃতা কাটা দর্শকগণকে বিশেষ- 
ভাবে আকর্ষণ করে। 

আনন্দদায়ক বিষয়গুলির মধ্যে ছিল কথকতা, 
ওবজা, বাউলগান, কীর্তন, যাত্রা, থিয়েটার, 
পুড়লনাচ, গাদিখেলা, বাজিপোঁড়ানো প্রভৃতি । 

উত্সবের শেষ দিনে ছিল পুরস্কার-বিতরণ , 
১৫০২ টাঁকার পুরস্কার ক্লষকদিগের মদ্যে বিতরণ 


কর্। হয়। 


শিক্ষা-প্রদর্শনী 


গত ২০শে হইতে ২৬শে জান্থআরি শ্বামী 
নিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বাঁমকৃষ্ণ মিশন 
শিগ্গামন্দির (13. শু 0০11669) কতৃক শিক্ষা- 
মঞাহ উদ্যাপিত হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 
শমনাথনাথ বন্থ মহাশয় শিক্ষাব্ষিয়ক প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন। দশ হাজার দর্শক এই "প্রদ- 
শশটি দর্শন করেন । প্রদর্শনীতে প্রাচীরপত্র, 
মডেল, ছবি, হাতের কাজ প্রভৃতি দেখানে। হয়। 
সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচিতিটি বিশেষ 
আকষণীয় হইয়াছিল। প্রদর্শনীর মধ্াস্থলে 
স্বামীজীর একখানি পৃর্ণীবয়ব গ্রাতিকতি রাখ 
হয়। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত স্বামীজীর 
পুস্তকাবলী এবং তাহার হস্তাক্ষর আকধণের 
বন্ধ ছিল। একটি কক্ষে সারদাপীঠের বিভিন্ন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ও ইহাদের কার্যাবলী 
দেখানো হয়। ২৩শে জান্ুআরি বিশ্বভারতীর 
প্রাক্তন উপাচা প্রক্ষিতীশচন্ত চৌধুরী মহাশয় 
প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন৷ 


মন্দির-প্রৃতিষ্ঠা 


কাথি (মেদিনীপুর ): গত ১৮ই চৈত্র 
শুক্রবার হইতে রবিবার পধন্ত নব্নিমিত 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগ্রঠাকুরের ১২৫ তম শু 


শ্রীরামরু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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জন্মোৎসব দিবসব্রয়ব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচীর 
মাধ্যমে বিশেষ সমারোহের সহিত অন্ধষ্টঠিত 
হইয়াছে। এই উৎসবে শ্রীরামর্চ মঠ ও মিশ- 
নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, 
জয়রামবাটা, বীকুডা, মেদিনীপুর, ত্বমলুক ও 
চস্ডীপুর আশ্রমের অধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য অনেক 
আশ্রমের সন্ন্যামী ও ব্রহ্ষচারিগণ উপস্থিত 
ছিলেন । শোৌভাঘাত্র! সহযোগে মন্দির গ্রদক্ষিণ 
পূর্বক বেদীতে দেবত! প্রতিষ্ঠার অন্্ঠান 
আরস্ত হয়; সবসা গাঁভীর পশ্চাতে নারায়ণ- 
শিলা ও বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ লইয়া ব্রদ্ষচারিগণ 
ব্দ্পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হন। তারপর 
ভ্শ্বিগাকুব, শ্রীশ্রীমা ও ম্বামীজীর প্রতিরূতি লইয়া 
যথাক্রমে শ্রীমহ স্বামী মাঁধবানন্দ, স্বামী পরমেখবরা- 
নন্দ ও স্বামী মহেশ্বরানন্দ যাইতে থাকেন এবং 
ছত্র চামর ও ব্যজনী হস্তে সন্্যামিগণ তাহাদের 
অন্গুসবণ করেন, পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্তন 
করিতে করিতে আদিতে থাকেন। শুভক্ষণে 
৮্টা ২২ মি-এ একটি প্রাণম্পশশ পরিস্থিতির 
মধ্যে বেদীতে প্রতিকৃতি স্থাপনের পর বেদম্ত 
আবৃতি ও যজ্ঞম গুপে বাসুযাগ আরম হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে নবনি্বিত মন্দিরে বিশেষ পৃজা চণ্ীপাঠাদি 
আরম হয়। এইদিন প্রায় ২৫০০ ভক্ত নরনাবী 
প্রসাদ পান। মন্ধ্যায় এক ধর্মসভায় স্বামী জপানন্দের 
বন্তৃতার পর সভাপতি স্বামী মাধব(নন্দজী প্রার্থনা 
করেন, এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রশ্রঠাকুর, 
শ্রীশ্রমা ও স্বামীজী বন ভক্তের কল্য।ণ করিবেন ।১ 


পরদিন সকালে সপ্তশতী হোঁম অহষ্ঠিত হয় 
এবং সন্ধ্যায় ধর্মপভায় স্বামী জপানন্দজীর 
সথললিত ভাষণের পর শ্রাগৌরীকেদার ভট্টাচা্ 
কতৃক গীত ডক্টর যতীন্ত্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত 
সংস্কৃত সঙ্গীতগ্তলি বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন 
রচয়িতা ক্বয়ং । ডঃ রমা চৌধুপীণ মনোজ্ঞ ভাষণের 
পর ডঃ শ্রীযুত চৌধুরীর ভাষণ ও শ্রীভট্টাচার্ধের 


১৪৫ 


গানগুলি ভক্তগণকে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত 
মুগ্ধ করিয়া রাখে । পরদিন বেলা ১২ট। হইতে 
৫টা! পযন্ত প্রায় ৫০০০ ভক্ত ও দরিদ্র 
নারায়ণকে নেবা করা হয়। ভক্তগণ ৩৪ 
মাইল দূর হইতে দলে দলে কীর্তন সহকারে 
আনিয়া আশ্রম প্রাঙ্গগ খোলকরতাল-ধবনিব 
সহিত নৃত/গীতাদির দ্বারা মুখরিত রাখিয়াছিল। 
কয়েকটি দলে ৭৮ বৎসরের বাঁলকগণ মূল 
গায়েনের কাজ করিয়াছে । সন্ধ্যায় হাওড়া সমাজ 
কতৃকি 'নদের নিমাই” কীর্তনাতিনযে সহশ্ল সহমত 
নরনারী যেন মন্্মুগ্ধ হইয়া! গিয়াছিল। 
স্মৃতি-উৎসব 

সারগীছি ঃ গত ৪ঠা এপ্রিল সোমবার 
্রীপ্রীঅন্বপূর্ণাপূজা-দিবসে সারাদিনব্যাপী কর্ম- 
স্ুচীর মাধ্যমে ১৮৯৭ থু: মুশিদাবাদে 
ছুভিক্ষের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মেবা- 
কাধের এবং ১৯২৮খুঃ এ দিনেই সাঁবগা্ি 
আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুবের মন্দির-প্রতি্াব বাধিক 
স্বৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতছুপলক্ষে মঙ্গল।- 
রতি, বিশেষ পূজা, হোমের পর লমাগত ভক্ত ও 
গ্রামবাদিগণ প্রসাদ ধারণ করেন। আঁশ্রমস্থ উদ্চ 
বিগ্যালয়ের বিরাট হলে সকালে ভজনগান ও 
প্ররামক্ণ “কথামৃত' পাঠের পর একটি ভক্তের 
ডায়েরি হইতে স্বামী অথপ্তানন্দের কথা পঠিত 
হয়। বৈকাঁলে সভায় এই দিনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করিয়। কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় এব্‌ং 
ভক্তগণ স্বামী অথগ্ডানন্দের পুণ্যস্মতির উদ্দেশ্যে 
তাহাদের শ্রদ্ধার্ধা নিবেদন করেন । 


কার্যবিবরণী 
বৃন্দাবন £ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৭ খুঃ 
হুইভে আর্তসেবারত | রামকৃষ্ণ মিশনের যে 
কেন্ত্রগুলির সেবাকার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগা 
এই সেবাশ্রম তাহাদের অন্ততম। ১৯৫৮ খুঃ 
কার্ধ-বিববপীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধীবা ঃ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্-_৪র্থ সংখ্যা 


অন্তবিভাগীক্ হানপাতাল : শয্যা ৫৫, 
২,৭৪৯ রোগী ভতি হয়, অস্্-চিকিৎসা ১,৬৪৬টি 

বহিবিভাগীয় চিকিৎসালয় : রোগী-সংখা! 
_পুরাতিন ৭৫,৩৩৬, নূতন ৫০,৯৪৭ 
চিকিৎসা ১,৬৬৯টি, দৈনিক 
চিকিৎপিত হয়। 

চক্ষৃচিকিৎসালয় : এই বিভাগটি ১৯৪৩ % 
খোলা হয়। বৃন্দাবন সেবীশ্রমেদ চক্ষচিকিৎসা 
বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে । প্রতি বংসব 
নিকট ও দুরাঞ্চলের সহন্্ সহ চক্ষু-বোঁগী এখান 
চিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় হইয়া! থাকে । 

হোমিওপ্যাথিক বিভাগঃ এই বিভাগে 
নৃতন ৯,২৮২ এবং পুরাতন ২১,১৯২ বোগী 
চিকিৎসা লাভ করিয়াছে । 

৪৫৬টি এক্স-বে পরীক্ষা! ও ইলেকৃট্রো-থেবাপি 
বিভাগে ১৫০ জনের চিকিৎস| হয়। ক্লিনিক্যাল 
লেবরেটরির পরীক্ষা-সংখ্যা ৪,১৪৮। 

সাহায্য £ ৮জন নিরাশ্রয় বিধবাকে মাসি 
ও সাময়িক পাহাধ্য বাবদ ২৩৯ টাকা দেওয়া হয়। 

স্বান-পরিবর্তন ₹ জয়পুর মন্দিরের বিপরীত 
দিকে মধুরা-ৃন্দাবন রোডের পার্খে 
২৩ একর পরিমিত জমির উপর সেবাশ্রমে 
সমুদয় বিভাগ স্থানাস্তরিত করার জন্য ভবন- 
নির্মাণ-কাধ চলিতেছে । 


আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার 
সানফ্রান্সিস্কে। £ প্রতি রবিবার বেল! 
১১টায় কেন্দ্রীধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং 
প্রতি বুধবার বেল! ৮ টায় তাহার সহকারী স্বামী 
শান্তস্বরূপানন্দ অথবা স্বামী শরদ্ধানন্দ সোসাইটির 
নিজন্ব নূতন তাষণগৃহে বেদাস্ত ও ধর্মতত্ব সম্বন্ধে 

নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন 2 
নভেম্বর শক্তিমীন্রাই ধন্য; 
মৌনাভ্যাস; মনঃসমীক্ষণ, ঈশ্বরূ্গাভের জন্যই 
বাচ'; ্রীরুষ্ণের চিরস্তন নৃত্য; চিস্তার শক্তি) 


অস্বু- 
৩৪৬টি রোগী 


গ্রাঁয 


2৫৯2 


বৈশাখ, ১৩৬৭] 


শান্বত শাস্তি ও শাশ্বত জ্যোতি; ব্যক্তি-মানস 
৪ বিশ্ব-মানস ; ঈশ্বরের পথ মানুষের সঙ্গেই। 

ডিসেম্বর 7৫৯ £ অহংকার ও আত্মার 
পাথক্ ; বিবেককে কিনূপে জাগানে। যায়, 
ভিন্বধর্ষে মুক্তির অর্থঃ ধ্যান কাহাকে বলে? 
অন্থবেব দ্রিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দাও; ঈশ্বর 
কি মন্ুষ্যূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন? শ্রীমা 
লাধশাদেবী ; দেবমানব খুষ্ট। 


বিবিধ 


উৎসব-সংবাঁদ 

বারামত £ রামকুষ্চ-শিবানন্দ আশ্রমে 
ঘুগাচাধ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ভ্রন্মোতৎ্দব 
গত ২১শে, ২৩শে ও ২৪শে জান্বআরি ভাব- 
গালীষের সহিত পালিত হইবাঁব পর শ্রীরাম ক 
জন্োতসব ২৮খে ফেব্রআত্রি এবং ৪ঠা ও ৫ই 
মার্চ সমারোজের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াঁছে। 
গ্রাষে মঙ্গলারতি ও ভজনের পব প্রথম দিন 
চণ্ধী গীতা ও উপনিষদ্পাস, বিশেষ পুঙ্গ! হোম 
'আবাত্রিক ও ভোগনিবেদনাস্তে বেলা ১২টা 
হইতে সহআধিক ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ বপিয়া 
এমাদ পাউয়ীছেন] অপরাঞ্ে শ্রীশ্রীর।মকুষখ- 
প্থি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণেব আবির্ভীব-লীলা পাঁঠ 
« সায়াক্তে ভজন হয়। পরদিন উদযান্ত অখণ্ড 
ঈশ্ীর।মরুষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঁঠ হয়। সন্ধ্যারতির 
পর বেলুড় রামু মিশন জনশিক্ষা-মন্দির কত 
পর্গ আলোকচিত্র সহযোগে শ্রীরামরুষ্ণ মন্বন্ধে 
বৃতার ব্যবস্থা করেন। শেষদিন প্রাতে তীরাম- 


কষ্ণ কথামত পারায়ণ-পাঁঠ হয়, অপরাহ্ণে একটি 
জনসভায় শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও শ্বামী 
মংসশুদ্ধানন্দ ভাষণ দিলে পর সন্ভাপতি স্বামী 
জপানন্দ বলেন। সভাস্তে শ্রীন্গয়েন্্র নাথ চক্রবর্তাঁ 
সঙ্গীত সহযোগে শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণের মহাবিভাব- 
লীলা লঙ্বন্ধে কথকতা! করেন। 


বিবিধ সংবাদ - 


২২৩ 


জান্গআরি 7৬০ £ নববর্ষে আমরা কি 
করিব? বেদাস্তের সমাধি ও বুদ্ধের নির্বাপ, 
কে ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ করিতে সমর্থ? হিন্দুর 
দৃষ্টিতে স্বর্গ ও নরক; আত্মিক শক্কি কি? 
আমরা মানুষের কি করিতে পারি--সাহাধা, 
না সেবা? স্বীমী বিবেকানন্দ-বর্তমাঁন মানবের 
আদর্শ; ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, শ্রীরামকঞ্জ-মানসপুত্র 
স্বামী ব্র্ধানন্দ 


সংবাদ 


হাফলং (আসাম): শ্রীরামকৃষ। সেবা 
সমিতির উদ্যোগে উহার উপজাতীয় আবাদিক 
ছাত্রাবামে গত ২৮শে ফেব্রআরি মঙ্গলারতি, 
পৃজার্চনা, শ্রুহীরামকুফ্ণ-কথা মুতপাঠ, ভজনদঙ্গীত 
ও 'প্রসাঁদবিতরণাদির মাধ্যমে হাঁফলং-এর স্বরম্য 
প্রাকৃতিক পরিবেশে এক আপ্যাত্সিক ভাঁব- 
গাম্তীষে বছ লোকের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ 
জন্মতিথি উদ্যাপিত হয়। 


আজমীর 2 গত ১৫৯ ফাল্গুন গ্রীরামরুফের 
পুণ্য আবিত্তাব-তিথি আমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
ঘথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে । এতছুপলক্ষে 
পৃর্বান্রে মঙ্গলাবতি, প্রার্থনা, ভজন, পুজা, হোম, 
চণ্তীপাঠ ও প্রপাঁদ-বিতরণ হয় এবং অপরাক্ে 
শ্রীরামরুঞ্ণ-কথামুত পাগ, ভজন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জীবন ও বাণী এক জনসভায় আলোচিত হয়। 
২২শে ফান্ভন আজমীর টাউন হলে আয়োজিত 
ধর্মসভায় রাজস্থান পারিক সাঁভিস কমিশনের 
চেয়ারম্যান শ্রীলক্ীলাল জোশী সভাপতিত্ব 
করেন। পণ্ডিত কিষণলাল দ্বিবেদী, কুমারী 
শাস্তিদেবী শর্মা, স্বামী একাত্মানন্দ ও স্বামী 
আদিভবানন্দ শরীগ্রীঠাকুবের অলৌকিক জীবন 
ও অমৃতময়ী বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 


২২৪ 


সালেপুর (উডিষ্তা ): রামকুক্ সেবাশ্রমে 
গত ১লা জানআরি কল্পতরু, ২৮শে জান্রআরি 
স্বামী বিবেকানন্দের এবং ২৮শে ফেব্রুআরি 
ভগবান শ্রীরামরুষ্ণদেলের জন্মতিথি উপলক্ষে 
উৎ্পব হয়, এই দিবসন্ত্রয় সকাল হইতে 
বিশেষ পৃজা, হোম, প্রলাদ-বিতরণ এবং জন- 
সভা ইত্যাদি স্ট.ভাবে অশ্ুঠিত হইয়াভে | 

কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী 
ভজন-কীর্তন অন্ুষ্টিত হয়। স্বামী বিব্কোনন্দ 
ও শ্রীরাযরুঞ্ধদেবেব জন্মেত্সব দিনে অপবাঙ্তে 
জনসভায় উভয়ের মহিমাম্ডিত জীন বিশেষ- 
ভাবে আলে।চিত হয়। 

কদ্দমতল। ( তাপ্ড়!) : শ্রীরামরুফদেবে 
জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীরামরুষ্জ সাধন সজ্ব-ভবনে 
সজ্ঘের ১১শ বাধিক উতৎপন অনষ্ঠিত হয়। ২৭শে 
ফেব্রুমারি শনিবার সন্ধ্যায় অন্ষ্ঠিত সভায় 
শ্রীামরূষ্ণেব জীবন ৪ বাণী আলোচনা করেন 
ত্বামী সংশ্ুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক বিনযকুমার সেনগুপু 
ও স্বামী জীবানন্দ। সভার পর শ্রীশ্রীমায়ের 
লীলা-বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শন কর] হয়। 

২৮শে ফেব্রুআঁরি রবিবার ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রতিরৃতি লইয়া শোভাযাত্রা! এ নগর-প্রদক্ষিণ, 
চত্তীপাঠ, বিশেষ পুঁজা, নরনাবাধণ-সেবা ৪ 
ভ্রীরামরুষ্ের বালালীলা” গীতাঁতিনয় হয়। 
দিবসদ্বয়ব্যাপী উত্সব বিশেষ নিষ্ঠা] ও পবিত্রতার 
সহিত সুসম্পন্ন হয়। 

কুমিল্লা: গ্রীরামরুষ্ণ আশ্রমে শ্রীবামকুষণ- 
জন্মোৎসব ও বাঁধিক লাঁধারণ সভ]1 অনুষ্টিত হয় 
গত ১লা হইতে ৪% চৈত্র পধস্ত । প্রথম দুইদিন 
শীত্রীরামকৃষ-কথামৃত ও পুখিপাঠ হয়। তৃতীয় 
দিবসে দাধারণ সভায় আশ্রমের ১৯৫৯ খুঃ কাধ- 
বিবরণী ও পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাঁবপত্র এবং 
উত্রঠান্করের বিভিন্ন ভাবধারা অবলম্বনে প্রবন্ধ 
পাঠ ও বত্তৃতাদি হয়ঃ সভাপতিত্ব করেন 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_৪র্থ সংখা 


ঢাকার অধ্যাপক শ্রীমজিতকুমীর গুহ । চতুথ” 
দিবসে সারাদিনব্যাপী উৎসবে সহম্রীধিক নব- 
নারী যোঁগধান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেম । 
চার দিনই সন্ধ্যার পব রামায়ণ গাঁন হয়। 
তেজপুর : গত ২৮শে ফেরুআরি রবিবার 
শ্রীপামকুষ্ণ সেবাশ্রমে পূর্বাহে চণ্তীপাঁঠ, গীতা 
পাঠ, ষোঁডশোপচারে পূজা, আবাত্রিক, ভোগ, 
প্রভৃতির দ্বারা শ্রীরামরুজের শুভ জন্মোৎসন 
পাঁপিত হইয়াছে । সায়াহে ভীযুক্ত মাদেন 
শমাব সভাপতিত্বে শ্রীরামকুষ্ক লীলালহ ৭ 
(কথিকা) সঙ্গীত সংযোগে বর্ণিত হয়। বাহি 
৮] ঘটিকায় প্রসাদ-বিতরণের পর সভ! ভঙ্গ হ্য়। 


বিজভ্কান-সংবাঁদ 
পঞ্চম পায়োনীয়ার : যুক্তরাষ্ট্রে ছুইটি 
প্রতিচানেল মিলিত প্রচেষ্টায় গত ১১ই মা পঞ্চম 
পায়োনীয়ারকে মহা শৃন্তে পাঠানো হহযাছে। 


রকেট-যঙ্ত্রেরে সাহাঁযো নিক্ষিপ পঞ্চম 
পায়োনীয়ার উপগ্রহটির চরম গতিবেগ হইয়াভিল 
ঘণ্টায় ২৭,৮১৯ মাইল । পৃথিবীর মাধ্যাকর্মণ- 
সীমানা ছাডাইযা যাইবার পর গতিবেগ কমিয়া 
ঈাডাদ ঘণ্টাঁধ ৭৬৬৯ মাইল। পঞ্চম পায়োনীয়ার 
এখন পৃথিবী হইতে ৭,১৩৮৯৪ মাইল দুব পথ 
দিয়। স্থুযকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । 

গোলাকূতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ব্য।স 
২৬ ইঞ্চি । ইহার চাবিদিকে চারটি “প্যাডল? 
বা পাখনার মতো! আছে । ইহার ওজন ৯৪৮ 
পাউ্ড। মহাশৃন্য হইতে পৃথিনীর বৈজ্ঞানিক- 
দিগের নিকট পঞ্চম পায়োনীগ়ার নিম্নলিখিত 
তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়। পাঁঠাইতেছে £ 

(১) তেজোবিকিরণ সংক্রান্ত, (২) 
মহাশশ্যের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পকিত, (৩) 
মহাশূন্যে বিচরমাণ প্রীজম-মেঘের গ্যাসময় 
রূপের ক্রিয়াকলাপ, (৪) মহাশূন্যে ধাবমান 
অতি ক্ষুব্রু উদ্কারাশির কাধকলাঁপ এবং 
(৫) সুযমণ্ডলের জলস্ত শিখার ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়াদি সংক্রান্ত ব্ষিয় 

[ আমেরিকান রিপোর্টার হইতে সংকলিত ] 


বে পতিত লজ 


তে চে 


4 শি টা"? 





বৈদিক প্রার্থনা 


[ বমিষ্ঠ খষি রাপো দেবতা ত্রিষ্টপ. ছন্দ: ] 


সমূদ্রজোষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎপুনানা যংত্যনিবিশমানাঃ। 

ঈংদ্রো যা বজী বৃঘভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ১ 
যা আপো দিব্যা উত বা শ্রবংতি খনিত্রিম1! উত ব! যাঃ ব্বয়ংজাঃ। 

সমুদ্রার্থ যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ২ 
যাসাং রাজা বরুণো যাতি নধ্যে সত্যানুতে অবপন্যঞ্জনানাং। 

মধুশ্চ.তঃ শুচয়ো বাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ৩ 
যাস্তু রাজা! বরুণো যাস্থু সোমো বিশ্বেদেবা যাক্ছর্জং মদংতি | 

বৈশ্বানরো যাগ্রিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ৪ 


[-খথেদ সংহিতা, ৭ম মণ্ডল_-৪৯ স্ুক্ত ] 


বৈদিক খধিগণ আকাশে বাত।সে মেঘে আলোকে জলে দেবতাশক্তির সঞ্চরণ অস্থভব করিতেন। 
মেই সকল শক্তিকে মিত্র বরুণ ইন্দ্র আদিত্য অপ --কত নামে ডাঁকিতেন, এবং সবলভাবে তাহাদের 
তুষ্ট করিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা তাহাদিগকে জানাইতেন, হ্ৃদয়াবেগপূর্ণ সেই স্ততি- 
গুলি সক নামে পরিচিত । বর্তমান স্থক্কুটির খধি বপিষ্,,দেব্তা অপ ছন্দ তিষ্,প.। 

অপঅমৃহের মধ্যে প্রথম উৎপন্ন_হে সমুদ্র, সর্বদা গতিশীল ও পাবনকাবী! তোমার অস্তর 
হইতেই বাম্পাকাঁরে উঠিয়া জলরাঁশি মেঘকপে অন্তুরীক্ষে ভাঁমিয়া চলিয়াছে! বজধারী ইন্দ্র সেই 
মেঘে বন্দী অপদেবতাকে মুক্ত করিলেন। তিনি এই স্থানে আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ১ 

যে অপ দেবতা ছ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হন, যে জঙগরাশি পৃথিবীর উপরিভ!গে 
প্রবাহিত অথবা অস্তর্দেশে লুক্কায়িত, ধাহাকে খনন করিয়া লাভ করা যায়, যে জলরাশি স্বয়ং উৎপন্ন 
হইয়া সমুদ্রাঁভিমুখে চলিয়াছে__সেই স্থন্দ্র উজ্জল পবিত্র অপ. দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষ। করুন। ২ 

যে অপ সমূহের স্বামী সর্বাবরক বরুণ দেবতা জলমধ্ো সত্য ও মিথ্যার সাক্ষী স্বরূপ হইয়া হ্দয়ে 
অস্থর্যামিকপে আঁছেন, মধুর উঞ্জল্‌ পবিত্র সেই অপ.দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ৩ 
. যাহাতে রাজা বরুণ বাঁদ করেন, যাহা সৌমরসের অধিষ্ঠান, যাহার শক্তিতে বিশ্ব দেবগণ 
; অশ্রলাভ করিয়া আনন্দিত হন, বৈশ্বানর অগ্রি (প্রাণিদেইস্থিত পাচনশক্তি) যাহাতে প্রবেশ 

করেন-_সেই ছ্যতিমান্‌ অপদেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ৪ 


কথা প্র সে 


বিদেশী সাংবাদিকের চৌথে 


অতীতে বিদেশী পর্যটকদের চোখে ভার্তর্ব্য 
চিরদিন শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তাহার বু 
নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্রল হইয়া 
রহিয়াছে। বর্তমানেও দেশবিদেশের বিশিষ্ 
নেতারা ভারতে আসেন-- রাজধানীর সমারোহ 
দেখিয়া, বড় বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্রে গিয়া 
ভারতকে আধুনিকীকরণের বহুমুখী প্রচেষ্টার 
প্রশংসা করিয়া তাহার] চলিয়া যান। একটি 
দেশে বেড়াইতে আসিয়া! সে দেশের প্রশংসা 
করিয়া চলিয়া যাওয়াই শিষ্টাচার । কিন্তু মাঝে 
মাঝে ছু-একটি ব্যতিক্রম দেখা খায়। না, 
আমরা মিস্‌ মেয়ে! বাঁ ত্তাহীর মতো ব্যক্তিদের 
কথা বলিতেছি না, ধাঁহীর! বিশেষ উদ্দেশ্তো বই 
লিখিবার জন্তই কোন দেশে ভ্রমণ করিতে আসেন, 
এবং খুঁজিয়া-পাতিয়া সে দেশের শুধু নর্দমা 
দেখিয়াই তাঁহার বিবরণী লিখিতে বসেন। 

মে যুগ কাটিয়া গিয়াছে । এখন ভারতে 
রায় আহ্বানে আগত বিদেশী নেতৃবৃন্দ 
ছাড়াও বহু ভ্রমণকারী, বহু বিদেশী সাংাদিক 
আসিতেছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
ভারতকে ভালবাসেন । 

সম্প্রতি এমন একজনের লেখা পড়িয়! 
আমর! অপরের চোঁখে প্রতিফলিত আমাদের 
প্রন্কত রূপ-কিছুটা দেখিতে পাইলাম । 
লেখিকা! ইঞ্জ ডয়েট স্ক্রন, জার্মান সাংবাদিক। 
[7170080780 90979813-এ প্রকাশিত তাহার 
গ্রবন্ধটির নাম 15018. [১৪৮1180৫, * | তিনি 
পূর্বেও ভারতে আঁমিয়াছেন, চলিয়া গিয়া- 
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ছিলেন, পাচ ব্মর পরে আবার ভারতবর্ষ 
দেখিয়। তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। 
পূর্বে কিছু লেখেন নাই, কারণ তাহার ভয় ছিল-_ 
সগ্ভ সগ্ঘ কিছু লিখিলে বোধ হয় ভাবাঁবেগই 
প্রাধান্ত লাভ করিবে। 


অতি নিকটে থাকিয়া প্রিয় জনকে ঠিক 
বুঝিতে পাঁরা যায় না। তাই বুঝি মাঝে মাঝে 
দূর হইতে দেখারও প্রয়োজন আছে! অপরের 
চোখে পরিবর্তন ষতট1 ধর] পড়ে, নিজের চোখে 
ততটা পড়ে না; তাই অপরের লমালোচনার বা 
নিন্দাপ্রশংসার মুলা শুধু উন্নতি-অবনতির 
গতিরেখা জানিবার জন্ই নয়,-অপরের দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত নিজের দৌধক্রটি সময়মত জানিতে 
পারিলে সংশোধনের ব্যবস্থাও সম্ভব । 


একথা অবশ্ স্বীকার্ধ এই মহিল। একজন 
সাংবাদিক মাত্র; কোন বাঁষ্টের প্রতিনিধি নন, 
বিখ্যাত কোন মনীষীও নন, ধাহার লেখার উপর 
এতট! প্রাধান্য দিতে হইবে। লেখিক] বিশ্ব- 
বিশ্ুত কোন ব্যক্তি নন বলিয়াই আমরা তাহার 
মতামতের অবিকতর মূল্য দিতেছি। বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের উক্তি-বিশেমত রাজনীতি-সচেতন 
ব্যক্তিদের উক্তি দুর্বোধ্য যুক্তিজালে, পরিসংখ্যানের 
গৌলকধাধায় বা কূটনৈতিক কুহেলিকা য় সমাচ্ছন্ 
থাকে; তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করিতে হইলে 
ছুইটি লিখিত পঙ.ক্তির মধ্যবর্তণা আর একটি 
অলিখিত পঙ্ক্তি পড়িতে হয় ও তাহার মর্ম 
বুঝিবাঁর কৌশলও আয়ত্ত করিতে হয়। বৈদে- 
শিক রাষ্্রনেতাগণের গতিবিধি তো৷ ছককাটা, 
তাহাদের মতাঁমতও সংবাদপত্রে প্রকাশ করি- 
বার উদ্দেশ্টেই প্রস্তত কর1। 
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বর্তমান লেখিকার রচনা এরূপ নয়, ইহাতে 
আমাদের আত্মসমালোচনার যথেষ্ট খোরাক 
বৃহিয়াছে | পাঁচ বদর পরে লেখিকা 
ভারতে আপিয়াছেন, আশা করিয়াছিলেন__ 
অনেক কিছু পরিবর্তন দেখবেন । তিনি শুনিয়া 
ভেন, যুদ্ধোত্বর জাপান কি দ্রত উন্নতি করি- 
ফাছে; তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর 
জার্মানিও কি ভাবে পরাজয়ের গ্লানি তুলিয়া 
পুনগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; বিপ্রবোত্তর 
চীনের বৈষয়িক উন্নতিও জগৎকে চমকিত 
করিয়াছে; তাই তিনি আশা করিয়াছিলেন, 
পাঁচ বতনর পরে ভারতে আদিয়। বিপুল 
পরিবর্তন দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। ভারতে 
যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহ] নয়; কালপ্রভাবে 
সকল দেশেই পরিবর্তন ঘটিতেছে, এখানেও 
ঘটিয়াছে | কিন্তু কই ?_ভারতের জন- 
সাধারণের অন্নবস্বের অভাব কি দূরীভূত 
হইগাছে? তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থোরঁ কি 
কিছু উন্নতি হইয়াছে? বিশেষ কিছু পরিবর্তন 
তাহাব চোঁখে পড়ে নাই। দনিত্র জনসাধারণ 
যেন্ধপ অপহামুভাবে শহরে আপিয়া জটল| 
করিত পাচ বৎসর আগে, এখনও তাই করে 
ক্ষধার তাড়নায়--কাঁজের সন্ধানে । তাহাদের 
দেখিলে তো! মনে হয় না যে তাহারা ভাল 
খাইতে পায়, ভাল পরিতে পায়। মন্যবিত্ত 
বৃদ্ধিজীবীরাও ভারতের উন্নতি বিষিয়ে পূর্বের 
মতোই মংশয়াকুল, নৈরাশ্যব্যঞ্জক পমালোচনায় 
মুখর, নিজ নিজ সংসার-পরিবারের সুষ্ঠ ও 
স্বচ্ছন্দ পরিচাঁলনা-ব্যাঁপারে সর্ব উদ্ধিগ্ন) তাহার! 
যে স্খী__একথা একবারও মনে হয় না। 

তবে পরিধর্চন কোথায়? বাহির হইতে 
দেখিলে বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে না। 
দেশের এক প্রাস্ত হইতে অন্ত গ্রান্ত পধস্ত 
ঘুরিয়া বিভিক্ন প্রকাবের বিভিন্ন শুরের 


কথাপ্রদঙ্গে 
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মান্থধের সঙ্গে কথা বলিলে পরিবর্তনের 
কথা কানে আসে, প্রাণে বাজে-_তাহাঁদের 
অভাব-অভিযোগের কথা । পাচ বৎসর 
আগে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভাঁরতবাপীর যে 
গব বোপ ছিল, আজ তাহা দেখা ঘাঁয় পা, 
অথচ এই প্রকার গৌরববোধ ছাড়া কি 
করিয়া একটি জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইবে? আশা আঞ্জ অবসাদে পধবদিত। একট! 
আলস্য জাতির বুহৎ অংশকে ঘিরিয়া রৃহিয়াছে। 
স্বার্থপরতা সরীস্ছপের মতো জাতির দেহমনকে 
জড়াইয়া ধরিতেছে, সমাজের প্রায় সর্বস্তরে 
দুনীতি দেখা দিতেছে । 


লেখিক।র মন্তব্য : ভাঁরতের ধনী সম্প্রদায় 
_্যাহাদের তুলনা ইওনোপে নাই, আমে- 
রিক।য় অবশ্য আছে--তাহারা আরও ধনী 
হইতে চাঁর, তাহাদের কোন জাতীয়তা- 
বোর নাই, জাতি পুনর্গঠনে তাহাদের 
কোন দাযিত্বোধ নাই । ধনপঞ্চয়ের উ্ধব পীযা 
বাঁধিয়া দিয়া বাই্রনেতাঁরা ধনীদিগকে হতাশ 
করিয়। রাষ্ট্রের শক্ত করিতে চান না। কিন্তু প্রশ্ন 
ওঠে £ এই ধলীরা কি অপরিমেয় ধন-সঞ্চয়ের 
দ্বারা এখনই স্বদেশের ও স্বজাতির শক্ররূপে 
পরিগণিত হইতেছে ন! ? দরিত্র দেশবাসীর 
সহিত তাহাদের যোগাযোগ কোথায়? তাহার! 
কি দর্বতোভাবে নাগরিকের কর্তব্য পালন 
করিতেছে? তাহাদের হদদ্ের পরিবর্তন হইবে 
--অদুর ভবিষ্যতে তাহারও কোন আশা নাই। 


ভারতের ধনীর তুলনা যেমন ইওরোপে 
নাই, লেখিকার মতে ভারতের দরিদ্রের মতো 
এত দরিদ্রু৪ ইওরোৌপে নাই, ভারতের 
দরিদ্র ঘেন আক হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, সে 
মনে করে-তাহীর আর উন্নতির আঁশ! নাই। 
আজ সেও শিখিক্েছে সবলতা ছাড়িয়া! কপটত, 
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সেবার ভাব ছাড়িয়া স্বার্থপরতা । বিনা পয়সায় 
কেহ এখন আর গ্রামরক্ষার বীধে এক ঝুড়ি 
মাটিও দিতে রাঁজী নয়, নলকৃপের সামান্য 
মেরামতটুকু করিতেও গ্রামবাসীরা নিজেরা সমর্থ 
নয়। সব কিছু সরকাঁর বা সরকারী কর্মচারীরা 
করিয়া দিবে__ইহারাই তাঁতাঁদের আশা, ইহাই 
তাহাদের দাঁবি। 


ভারতের মাঠিম কেন এত অলস? কেন 
এত উদাসীন--উতৎসাহহান ? জাতীয় উন্নয়ন- 
প্রচেষ্টায় কেন এই সহযোগিতার অভাব? 


গণতীন্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্ায় তাহাঁদের আস্থা 
কেন দ্র হইতেছে না? ভাঁসা-ভাসা 
দেখিলে কিছুই ধরা পন্ডে না, তলাইয়া 


দেখিলে বোঁঝা খায়--এমন কিছু ঘটে নাই, 
যাহা জনসাধারণের জীবন স্পর্শ করিয়াছে 
বা করিতে পারে। পাশ্চারত্তোর অনকরণে 
বা নময়ের প্রয়োজনে ভাপতে বড় বড কল- 
কারখানা গোটাকতক হইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাঁহা সমগ্রভাবে জাঁতির জীবনপাঁরা প্রভাবিত 
করিতে পারে নাই। মাম্নষের মুখের গ্রাস 
বাড়ে নাই, বাঁড়িবার আশাও বাঁডে নাই। 


শিল্পযুগ ভারতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইস্পাত 
কারখাঁনা__একটির পর একটি স্বাপিত হইতেছে | 
কিন্তু তাহা দেশবাঁদীর মনে কোন আশার সঞ্চার 
করিতেছে না। ইম্পাত-ক'রখানায় খাদ্য 
উৎপন্ন হইতেছে না; খাদ্য উৎপন্ন করিবার 
যন্ত্রপাতি লাঙ্গল-কোদালও নয়, _ক্ষেতখামারে 
জলসেচ করিবার পাম্পও নয়। সাধারণ মাহ্ষ 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মুহিমা বুঝিতে পারে 
না। ক্ষুধার্ত মানুষ চোখের সামনে প্রচুর খাদ্য 
উৎপন্ন হইতে দেখিলে স্থুখী হইত, নিশ্চিন্ত 
হইত, জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় বর্ধিত বেগে 
আগাইম1 আসদিত। 


ডছোধন 
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দেশে উন্নয়ন-পরিকল্পনীর অভাব নাই, 
ইহার অধিকাংশই উপর হইতে নীচে নামি- 
তেছে, কিন্তু যথার্থ উন্নয়নের গতি নিম্ন 
হইতে উপরে । গ্রাম-উন্নয়নে গ্রামবাসিগণ দর্শক 
মাত্র, বড় জোর শ্রোতা । গ্রামে ষাহার! 
উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত করিতে 
আসেন, তাহারা গ্রীষবাসীদের সহিত মিশিয়া 
যাইতে পারেন না; গ্রামবাপীরাও তাহাদের ভাষা 
শুনিয়া ও ভূষা দেখিয়।৷ তীহাদ্গকে বিদেশীই 
মনে করে, তাহাদের খুব কাছে আদিতে 
সাহস করে না। 


এখানে-মেখানে দুই একটি আদর্শ গ্রাম স্থাপিত 
হইলেও সাধারণ গ্রামেব অবস্থার কোন পরিবর্তন 
হয নাই, গ্রামের অভাব অভিযোগ শুনিয়া সেগুলি 
দূরীভূত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, গ্রাম- 
বাসী যে তিমিবে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। 
গ্রামের উন্নতির জন্তা প্রথম প্রয়োজন পথ-ঘাট 
ও কৃথির উন্নতি, তারপর কুটিবু শিল্পের, 
যাহাতে গ্র।মবাঁসী গ্রামে থাঁকিয়াই নিজেদের 
সংসারের উন্নতির সহিত দেশের উন্নঘন- 
গ্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারে। ভারী শি 
অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাহা যেন কৃমি ও 
কুটির-শিল্পকে ব্যাহত না করে। যদি ব্যাহত 
করে--তবে দেখা দেয় দেশব্য।পী অভাব 
ও অসস্তোষ। 


বিদেশ হইতে খাছ ভিক্ষা করিঘ্না একটি 
জাতি দীর্ঘদিন তাহার মেরুদণ্ড শৌজ। রাখিতে 
পারে না। অর্থ, সামর্থ্য ও প্রমোজন অনুযায়ী 
যতটুকু উন্নয়ন করা যাঁয় তাহাই স্থায়ী হয়, 
কল্যাণকর হয়) ধার করা উন্নয়ন চমকপ্রদ 
হইলেও স্থায়ী হয় না, কল্যাণপ্রদ হয় না। 

লেখিকা লক্ষ্য করিয়াছেন, নেতার! আজ 
একটিও নূতন ভাব দেশবাসীকে দিতে পারিক্ভ- 
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ছেন না'। পুরাতন বুলিগুলিই বিভিন্ন ভাঁবে বলিয়! 
আসর গরম রাখিতেছেন। ব্যক্তির উপর 
অত্যধিক নির্ভরতা বাড়িয়াছে। দেশ বা নীতি 
বড় কথা নয়, ব্যক্তিই বড়; গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা 
বড়ই বিপজ্জনক | এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব জাতির 
জীবন ক্ষুপ্র করে, নৃতন নেতৃত্ব গড়িয়া 
উঠিতে পারে না, নৃতন ভাবধার! আত্মপ্রকাশ 
বরিতে পারে না, নূতন চিন্তার ম্োত চালু 
হইতে পাবে না। এই ভাবেই জাতীয় জীবনে 


কথাপ্রনঙ্গে 


২২৯ 


ভাটা পড়ে, জড়তা আসিয়া যায়, জাগরণের 
সাধন। ব্যর্থতায় পর্যবদিত হয়। 

অবশ্য এ কথা ঠিক-__ঘাত-প্রতিঘাঁতের ফলে 
যখন আবার নৃতন ভাবের আত্মপ্রকাশের সময় 
আসে, তখন কেহই তাহাকে রোধ করিতে 
পাবে না। সে জাগরণের আন্দোলন তাহার 
নিজস্ব গতিবেগ নিজেই রচন1 করিয়া অগ্রসর 
হইবে! এব্প সামগ্রিক জাতীয় জাগরণ এখনও 
কতদূরে_কে বলিতে পাঁরে? 


ভারতের উপেক্ষিত কৃমক, তাতি প্রভৃতি নিমশ্রেণীর লোকেরা বিজেতার নিপীড়ন এবং 
স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা সত্বেও স্মরণাতীত কাঁল হইতে নীরবে কাজ করিয়া আসিতেছে, এবং ইহাঁব 
জন্য কোঁন দিনই তাহারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় নাই । তথাকথিত উচ্চশ্রেণীন লোক অপেক্ষা 
চাষী, মুচি, ঝাড়,দাঁর প্রভৃতির কর্মশক্তি ও আন্মনির্ভরতা অনেক বেশী। তাহাদেরই নীরব 
অনু পরিঅম যুগ যুগ ধরিয়া দেশের যাবতীয় ধন সম্পদ উৎপাদন করিয়া আপিতেছে। 


ভারতের এই সব কৃষক ও শ্রমিকবুন্দ ঘদি তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোৌকদের মত দুচারখান। 
কেতাব ন1 পড়িয়া থাকে, বা তাহাদের মত পোষাকী সভ্যত! ব্রণ না করিয়া থাকে, তাহাতে কা 
আসে যায়? এগুলির মূল্য কতটুকু? মনে রাখিও--সব দেশে ইহারাই জাতির মেকুদণ্ড। 
ইহারা ধধি কাঁজ বন্ধ করে, তোমাদের অন্নবস্থ আসিবেকোথা হইতে? * 
ফু চা সং 
ব্ুলোৌকের উৎ্সাহ-বাকো অস্ুপ্রাণিত হইয়। কীপুরুষও অনায়াসে নিজের জীবন বিসর্জন 
দিতে পারে। কিন্তু সকলের দৃষ্টির অগোচরে সামান্য কাজেও যে ব্যক্তি এ প্রকার স্থার্থশূন্ততা ও 
কর্তব্যপরাম্মণতাঁর পরিচয় দিতে পারে, সেই যথার্থ ধন্য। হে ভারতের চিরপদদলিত শ্রমি বৃন্দ, 
তোমাদের কর্ম বাস্তবিকই এই পর্যায়ের । তোমাদের অভিবাদন করি। 


সং ক সু 


মনে বাখিও দরিদ্রের কুটিরেই ভারতীয় জাতির ব্সতি। কিন্তু হাঁয়, তাহাদের জন্য কেহ 
কখনও কিছু করে নাই। বিবেকানন্দ 


চলার পথে 
যাত্রী, 

ধর্মের ইত্তিহাঁন যাঁদুঘরের ইতিহাস নয়। পুরাতত্ব এর মধ্যে থাকলেও যদি তাঁতে বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ-সম্ভীবনা না থাকে, তাঁছলে তাঁকে আমরা আর যাই কিছু বলি না কেন, তা যে 
যথার্থ অধ্যাত্ব-রাজ্যের বি্ষয়ীভূত নয়, এ কথা! বলতে বাধ্য । উদাহরণস্বরূপ বলতে পাঁরি ই 
বুদ্ধের জীবন ২৫০০ বছর আগেকার ইতিহাস বলেই তী ধর্ম নয়, সেই ইতিহীস বা সেই সময় 
আজও কোন-নাকোন আনন্দময় ভাবরূপে বিভিন্ন মানব-মনে অন্ুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তাকে সুন্দর, 
পবিত্র ও বুন্ধত্ব প্রাঞ্থিতে উদ্ধদ্ধ করছে বলেই বুদ্ধের জীবনীকে ধর্মের জীবনী বলে মানবো। 
ধর্মের ইতিহাসে তাই অতীত ঘটনার বিষয়-বিচিত্রার কোন দাম নেই, যদি না তা আধুনিক 
নময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার সৌন্দর্য, তাঁর পবিত্রতাটুকৃকে আমরা আমদের বর্তমান জীবনে 
আবার গভীরভাবে ধরতে না পারি। তাই পুরাতত্বের শিলাখণ্ড ব! প্রস্তরীভভূত কঙ্কালের সন্ধান 
কর! ধর্মের কাজ নয়; ধর্মের কাজ জীবন্ত বসকে নিয়ে, আজকের জিনিসকে নিয়ে, বাস্তবকে 
নিয়ে। আরও পরিষীর ক'রে বলতে হ'লে বলতে হয়, ধর্মের কাঁজ__জীবনকে নিয়ে, প্রাণবন্ত 
দ্রেহকে নিযে, যনকে নিয়ে, আত্মাকে নিয়ে নব স্ুষ্টির প্রেএণায় আমাকে নিয়ে। এই "আমার, 
ঙ্জে জন্ম, মৃত্যু ও পৃথিবীর সম্বন্ধ কি এবং এই জগৎ থেকে আমি চলে গেলেই বা তার সঙ্গে 
আমার কি সম্বন্ধ দীডাবে__এই সন জড়িয়েই ধর্সের জিজ্ঞাস] ধ্বনিত হয়ে ওঠে) 

এ কথা ঠিক, ধর্মের প্রচণ্ড চলার গতি তাঁর দেশের ভাস্বর্ষে, শিল্পে, কাবো, কলায় দ।গ রেখে 
গেছে; কিন্ত সেই দাগ বাআকের সমগ্র সথচীপত্রই কিছু ধর্খ নয়। তাছাড়া এই বাংলাদেশেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বামাক্ষ্যাপা ব| রামগ্রসাদ জন্মেছিলেন বলেই আমাদের ধর্মের উত্তর[ধিকার- 
সুত্র থেকে গেল--এ কথা ভাবাঁও ভূল। কারণ অন্যের কি হ'ল বা কি হয়েছিল, তা নিয়ে ধর্ম 
নয়। নিজের কি হ'ল, বা কতখানির জন্য চেষ্টা চলছে, তার এঁকাস্তিকতা নিয়েই ধর্মের বিচার। 
ধর্ম তাই “হওয়ার জিনিষ। অতীতের নিশ্চিন্ত রোমস্থন বা ভবিষ্বতের উদ্যমহীন স্বপ্লালু আশ্বাস 
নিয়ে আর যাই কিছু হোঁক্‌, ধর্মের ইমারও নিজ জীবনে গড়ে তোলা যায় না-_এ শুধু জলের 
ওপর দাগ কেটে তাকে চিরস্থায়ী করবার অসম্ভাবনাঁকেই প্রশ্রয় দেওয়া। 

তা বলে কি ধর্মের দিকপালদের জীবনী নিয়ে আলোচন! করব না, তাঁদের মধ্যে আমার 
অন্থসুতির উতদ খু'জব না?-খুঁক্ষব ততখানিই, যতখানি আমার জীবনকে ধর্মমঘ় ক'রে তোলার 
প্রয়োজনে লাগে। যীশুর জীবন যদি একদিন মব্ণ থেকে বেচে উঠে থাঁকে, তাহলে আমিও 
একদিন এ ভাবে বেচে উঠতে পারবে) শ্রীরামকৃষ্ণ যদি জীবনে “মা, মা” ক'রে আকুল ক্রন্দনে 
ভাপিয়ে মা'কে সভ্যসত্যই পেয়ে থাঁকেন, তাহলে আমিও আশ্বাস পাবো এই ভেবে যে আমার 
জীবনেও এঁ ভাবে এ ঘটনা একদিন ঘটতে পারে। আরও সহজ কথায় বোঝাতে গেলে 
বলতে হয়ঃ সমুদ্রের দুর্গম পথে চলতে চলতে কোন এক নাবিক উত্তমাশী অস্তরীপে' 
পৌছেছিলেন; আমিও সেইদিকে আমার জাহাজ চাপিয়ে, আমীর পথিকৃৎ এ নাবিককে অঙ্গু- 
মরণ করেই একদিন গস্তব্যে পৌছতে পারবো,-_ধর্মের পথে পূর্বাচাধ লাধকদের বাণীর ও জীবনের 
সার্থকতা এইরূপই । আমি যদি কোনরূপ প্রচেষ্টার জাহ।জ না চালিয়েই তাগ্যের দোলায় ছুলি 
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এবং একজন জাহাজ চালিয়ে 'উত্তমাশী"য় পৌছেছিল--শুধু এইটুকু জেনেই এবং সেই বক্তরাঁঙা পায়ের 
ছাপ ন্মরণ করেই স্বপ্লের জাল বুনি, তাহলে কি 'উত্রমাশা"় পৌছতে পারবো ?_-পারবো না। 
কারণ ধর্ম উপলন্ধ বস্ত্ নিয়ে বেসাঁতি করে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে কারবার চাঁলায়। পরের 
নুখে ঝাল খেয়ে আর যাই কিছু হোক, নিজের জীবনে কোন সত্য বা! সান্ত্বনা লাভের সম্ভাবন 
ধর্পথে অন্ততঃ নেই। 

উচ্চতম সাধকজীবনের দর্শন-স্পর্শনেই যে মানব-মনে ধর্মের প্রেরণা জেগে ওঠে, ভাঁও নয়। 
হীরকের উজ্জল ছাতি, নীলাঁকাঁশের স্বচ্ছতা, স্থ্যীন্তের বর্ণালী লীলা, চীদের হাসির উচ্ছলতী, 
নদীর নিরন্তর প্রবাহ, রাতের আকাশে তারার বিকিমিকি, বনানীর অতন্দ্র জাগরণ, পাখীর 
কাকলি, শিশুর হাসি, জননীর স্সেহ, পরার্থে জীবনাহুতি-_এমন কত কি কখন কোন ফাকে 
এসে যে আমাদের ্বপ্ত মহত্বের উৎসমুখের পাঁথরকে সরিষে জলোচ্ছাস জাগায় তা কে জানে। 
কিন্তু একবার যদি এ মুখ খুলে যায়, তাহলে সেই অবারিত জলপ্রবাহ যে স্বাধীনতার ব্যাথ্চিতে 
উন্মাদ হঃয়ে-_অস্ততঃ কিছুটাও ছুটে চলবেই এট! ঠিক। আধ্যাত্মিক প্রবাহের এই উৎসমূখ 
খোলাটাকেই স্থুধীজন “বৈরাগ্য* আখ্যা দিয়াছেন, যা এলে ধর্মের পথে চলার সঠিক প্রেরণা এল। 


এ প্রাথমিক প্রেরণাঁটিকে__&ঁ বৈরাগ্যকে কিন্তু সদাই উদ্দেশ্যমুখী রাখা চাই। নদী যদি 
একবার পর্বত-কন্দর ভেদ ক'রে নেমে আসে, তাহলে তাঁকে সমুদ্রে পৌছবার নিষ্ঠা, রেখে 
চলতে হবে। তা না হ'লে মাঝপথেই তার প্রবাহ শুকিয়ে যাবে! আমাদের “বৈবাগ্যপ্রবাহ”ও 
যাতে ঈশ্বর-সমুদ্রে মিশতে পারে, তার জন্য চাই ব্যাকুলত!। 


মোটকথা ধর্ম মানবজীবনের একটি ক্ষণিক বেগের প্রচণ্ড আলোডন নয়, বরং এ বেগের 
প্রবমানতাকে অব্যাহত রেখে পরমার্থকে লাত করাতেই তার সার্থকতা । আর এই সার্থকত। 
লাভের পথে কোন আপোষ নেই, কোন থেমে যাঁওয়া নেই, নেই কোন তটের সীমায়িত 
বন্ধনকে শ্বীকার করা, নেই কোন বনানীর সবুজতাঁর মোহে আটকে পড়ার ইঙ্গিত, কিংবা নিজেকে 
পথিমধ্যে বিলিয়ে দেবার মোহময় উন্মত্ততা। 

ধর্মের পথের এই ননিষ্ঠা ও বরাগ্য* আনন্দ নিয়ে গড়া। স্বাধীনতার খোলা হাওয়ায় 
তাদের বাস__এতে কোন জোর-জবরদন্তি নেই, নেই কোন আনন্হীন জীবন-বিপাক। তাই 
তো জীবনের যে কোন মুহূর্তে বীতরাগ সাধু পারে তার ক্ষণিকের স্থুখ-নীড়কে নির্মোহ অবসানের 
মধ্যে টেনে আনতে, পারে তার এগিয়ে চলার প্রয়োজনে আবার দছুরস্ত দুঃখের ঘৃর্ণিপাকে 
ঝাপিয়ে পড়তে । ধর্মের এই অবাধ সামগ্রিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেই বোধ হয় কৰি 
বলেছেন_-আঁমি ভগবানকে ভালবাসি, কেননা তিনিই আবার আমাকে তাঁকে অস্বীকার করার 
অধিকারও দিয়েছেন । 


তাই চল পথিক, আত্তির কঙ্কাল ছেডে জীবন্ত স্বাধীনতার পথে চল। আনন্দের পথে প্রবাহিত 
কর তোমার মানসিক গতিকে, দৈহিক স্থিতিকেও। মনে রেখো, মুক্তির এ মহান্‌ আনন্দকে লাভ 
করার জন্ত সকলকেই একদিন না একদিন এই পৃথিবীতে মাহ্থষ হয়েই আপতে হবে--কারণ স্বর্গের 
দেবতাদের অধিকার নেই এই আনন্দে। তাই বলি, মান্ুষ-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অধিকারকে 
কি অবহেলায় বিলিয়ে দেবে? মহান আনন্দের উত্তরাধিকারী হয়েও এই জীবনের স্বন্দনর 
সম্ভাবনাকে বিফলতায় দেবে লুটিয়ে? না, তা হয় না। তুমি ঘে অমৃতের সম্তান। চল চল, 
এগিয়ে চল। শিবান্তে জন্তু পঙ্ছানঃ। 


সৌর-কলঙ্কের মত দেখি কত কি যে! 
প্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


মেঘের লাগিয়া নদী উধ্বপাঁনে চেয়ে চেয়ে থাকে, 
সুর্যতরে স্থ্যমুখী চির অপেক্ষিত। 

নদীরে লভিতে বক্ষে সিন্ধু ডাকে কত অনুরাগে, 
মায়ামগ কেন ভীত? 

কাল-ব্যাধ অন্তরালে লক্ষ্য করে তার গতিপথ 

কে জানে কখন তারে তীর হানি” ক'রে যাবে বধ? 


উদয়-অস্তের পারে আখি মোর আবেশ-বিহ্বল, 

সীম। মাঝে অসীমের বূপ-সমাবেশে 

জীব্ন-উৎমব শেষে 

কাল শ্রোতে মিশে যায় অশ্র-শতদল । 

আজ আমি রহি একা, কোন কাজে লাগে নাক' মন, 
ছুদিনের আয়ুনীড়ে থেমে গেল কাকলী-কুজন। 


সংশয়-দ্বিধায় ভরা! এ সংসারে রহস্তের বুকে 
সৌর-কলঙ্কের মত দেখি কত কি যে! 

বিরই-মিলন মিছে 

আশ ভয় ভালবাসা সাথে নিয়ে আসে সুখে ছখে। 
অন্তরের বাসনারে দেখেছি যে মেরু-জ্যোতি পম, 
আলোক-মেঘের খেল! ভুলায়েছে উগ্র চিত্ত মম। 


বৈদিক মন্ত্রের মতো। কথা যত চির কাল ধরি” 
শব তরঙ্গের সনে করে কানাকানি ; 

তার কি ভূমীরে বরি? 

জ্ঞানঘন-রসানন্দে শুনাবে ন। দেবতার বাদী! 
বৃত্য করে গ্রহ তারা, জগন্ময় প্রভূ যে আমার, 
তবুও আকাশ ডাকে, সমুদ্রের আর্ত হাহাকার । 


অগ্নিগর্ভ বাণী 


[ নব পর্যায়] 
্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী 


সত্য কথাই কলির তপন্তা। সত্যকে আট ক'রে ধ'রে থাকলে ভগবান্‌ লাভ হয়। সত্যো 
আট না থাঁকলে ক্রমে ভ্রমে সব নষ্ট হয়। -__জ্রীরামকৃষ 


চাঁলাকির দ্বাবা মহৎ কাজ হয় না। 


কোথায় আমাদের চরিত্রের সব চেয়ে বেশী 
গলদ, তাঁর ফলে কি হীন অবস্থা আমাদের 
ঘটেছে, এবং এ দুরীভূত না হ'লে আমাদের কি 
পরিণাম, তা যেন এই বাক্াগুলি চোখে 
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 


আমাদের জীবনে, আমাদের আচরণে ও 
কাজকর্ষে চালাকির মাত্রা দিন দিন বেড়েই 
চল্ছে। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস পরালোচন। 
করলে দেখ! যায়, গোড়াতে হিন্দুজাতির মধ্যে 
পৌরুষ ও স্রলতবই প্রাধান্য ছিল--চালাকির 
স্থান ছিল না। কি করে এই বিষ সমাজ- 
দেহে সংক্রামিত হ'ল-_তা তলিয়ে দেখা আজ 
বিশেষ প্রয়োজন । 

হিন্দুজতির চরিত্র যুগে যুগে কিৰপ ছিল, 
তাঁর এবটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ আচাধ 
ম্যাক্সমূলর আঁমাঁদের জন্য রেখে গিয়েছেন ।১ 
তা থেকে কিছু সংকলন ক'রে এখানে দিচ্ছি। 
তৎপূর্বে ব'লে রাঁথ| দরকার যে ম্যাকামূলর নিজেই 
পাঠকদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যেসকল 
সমাজেই ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর লোক বরাবর 
ছিল এবং থাকবে। স্থতরাং সকল ভারতবাঁপীকে 
এক তুলিতে রং করা যায় না। যর্দি বলি 
ভারতবাসী মাত্রই সত্যবাদী এবং ধামিক, কিং 
তার ব্পিরীত, তবে তা কখনই বাস্তব হ'তে 
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বিবেকানন্দ 


পারে না। তথপি একট জাতি অথবা 
সমাজের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ গুণদোষের প্রাধান্য 
তা একটা মোটামুটি ধারণ। করা যায়। 
ছিতীয়তঃ ম্যান্সমূলর খুব সঙ্গত কারণেই 
ভৌগোলিক এবং এত্িহাসিক লীমারেখা 
টেনেছেন। তিনি লিখেছেন যে ভারতর্্য 
চিরকাল গ্রামপঞ্চায়েতের দেশ। বিদেশী 


প্রভাবে গ্রভাব্তি শহর ও শহর্বাসীদের দেখে 
এবং শুধু সেই পধবেক্ষণের বলে সত্যিকারের 
ভারতীয় সম।জকে বিচার করতে গেলে তুল 
হবে। কালের দিক্‌ থেকে ম্যাক্সমূলর ১০০০ 
শুষ্টাকে একটি ছেদরেখা ব'লে গণ্য' করেছেন | 
তখন থেকেই বহিঃশক্রর আত্রমণের এবং 
পরাদীনতার ফলে হিন্দুদের চরিত্রের গভীর 
পরিবতন শুক হয়। এগুলি খুবই ভাববার কথা। 

এবারে আচাঁধ কতৃক প্রদত্ত কালান্ক্রমিক 
বিবরণে আদা যাকৃ। গ্রীক লেখকদের মধ্যে 
হিন্দুদের সম্পর্কে প্রাচীনতম বিব্রণ পাওয়া যায় 
ক্রেসিয়াসের (1৮54৪) রচনায় । ইনি খৃষ্টপূ্ 
পরম শতাব্দীর শেষে বিগ্যমান ছিলেন। 
পারশ্ঠের রাজসভায় হিন্দুদের স্যাপরায়ণতার 
প্রভূত গুণকীর্তন তিনি শুনেছিলেন এবং তা 
লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। 

তৎ্পরে পাওয়া যায় সমরাট্‌ চন্্রগুপ্তের সভায় 


শ্ীক বাঁজদূত যেগাস্থিনিসের বর্ণনা। তিনি 
লিখেছেন £ ভারতবর্ষে চুরি প্রায় অজ্ঞাত, 


২৩৪ 
এবং জনপাঁধারণ সত্য ও ধর্মকে অতিশয় 
মান্ত করে। 

আরিয়ান (&7087--দ্বিতীয় শতাবী) লিখে 
গিয়েছেন যে গুপ্চচরেরা রাজার কিংবা শাসন- 
কর্তাদের নিকট প্রজাবর্গের আচরণ সম্পর্কে 
নর্ষদাই খবর সংগ্রহ ক'রে আনত। তাদের 
বিবরণে অন্য দশ রকম অসদাচরণের কথা 
থাকলেও মিথাভাষণের দৃষ্টান্ত কিংবা] অভিযোগ 
একটাও পাওয়া যায় না। 

গ্রীকদের পরেই চীনা পটকদের বিবরণ । 
ভারতবামীদের সততা ও সত্যকথন সম্পর্কে 
কার] প্র।য় সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন । 
হিউয়েস্থ সাং বলেছেন, 'ভারতীয়েরা আমোদ- 
প্রিয় হলেও তাদের চরিত্রের লক্ষণীয় গণ 
সরলতা ও সততা । অন্যায়ভাবে ভাবা কখনও 
অপরের ধন গ্রহণ করে না; পাছে অন্যায় হয়, 
এই ভয়ে তারা নিজেদের দাবি সর্বদাই 
ংকুচিত করে ।...... শাসনকাধেও দেখা যায়, 
সর্বত্র বেশ সোজাসুজি ব্যবহার, কোথাও 
প্যাচোয়া ভীব নেই ।" 

তার পরে পাওয়া যায় মুসলমান বিজেতাদের 
বিবরণ | বিজিতদের সম্পর্কে তারা ঘে অথথা 
প্রশংসাবাক্য ব্যবহার করেছেন, এরূপ মনে 
করবার কোনই হেতু নেই। একাদশ শতাব্দীতে 
ইদ্রিলি তত্প্রণীত ইতিহাসে লিখেছেন, 
ন্তায়পবায়ণতা ভারতবাসীদের স্বাভাবিক গুণ; 
স্ায়পথ থেকে তাঁরা কখনও বিচলিত হয় না। 
ভাদের সততা, সত্যপরায়ণতা এবং একবার 
কথা দিলে সেই কথা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট! 
-এত হৃবিদিত যে এর ফলে চারদিক 
থেকেই লোক ভারতবর্ষে এসে ভিড় করে ।, 

অয়োদশ শতকে বেদি এজ.রু জেনান 
(39৫1 9৪7 96250) নামক লেখকের উক্তি 
আর একজন মুসলমান লেখক (শামহুদ্দীন আবু 


ভি 


[৬২তম বর্ষ--হস সংখ্যা 
আবদাল্লা) উদ্ধত করেছেন। তাতে আছে, 
'ভাবতীয়েরা বালুকণার স্তাঁয় সংখ্যায় অগুনতি; 
কিন্তু তাদের মধ্যে কোন রকম প্রতারণার 
অথবা জোর জুলুমের ভাব নেই। তারা 
জীবনকেও ভরায় না, মৃত্যুকেও না, 

চতুর্দশ শতকে খুষ্টান পান্্রী জর্ডানাস 
(৮0৮ 7০71805৪ ) দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের 
লোকদের সম্পর্কে বলেছেন যে ভারা সত্যবাঁকৃ 
এবং অত্যন্ত ন্ায়পরায়ণ। 

পঞ্চদশ শতকে কামালেদ্দীন আবদের্‌ রাঁজাক 
মমরখন্দী খাঁকাঁনের রাজদূত হায়ে প্রথমে 
কালিকটে এবং তুৎ্পরে বিজয়নগরে ছিলেন । 
তিনি লিখেছেন, এ ছুই রাজো সওা- 
গরেরা টাকাকড়ি ও পণাত্রব্য নিয়ে নির্ভয়ে 
চলাফেরা ক'রত। 

যোডশ শতাব্দীতে আবুল-ফজল বিখ্যাত 
আইন-ই-আকবনী গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন, “হিন্দুর 
ধর্মপবাঘণ, অমায়িক, গ্রফুল্লচিত্ত, ন্তায়বান্, 
নির্জনতা প্রিয়, কাধকুশল, সত্যসন্ধ, হিত্কাঁরীর 
প্রতি কৃতজ্ঞ এবং নিরভিশয় বিশ্বাসভাজন । 
যুদ্ধশেত্র থেকে পল।য়ন কাঁকে বলে, তা তাদের 
সৈন্তেরা জানে না), 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও অনেক মুসলমান 
লেখবই অকুঞ্ভাবে স্বীকার করেছেন যে 
মুপলমানেরা পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ব্যবহার 
বরে, তাঁর তুলনায় হিন্দুদের পরস্পরের ব্যবহার 
অনেক বেশী সরল এবং উদার। এ বিষয়ে 
মীর সালামত আলী নামক একজন বৃদ্ধ এবং 
অতিশয় ধর্মপরায়ণ মুক্সিমের উক্তি কনে'ল 
শ্লীম্যান উদ্ধত করেছেন; যথা--কচিৎ কোন 
হিন্দু হতো মনে করতে পাঁরে যে মুসলমানকে 
কালে দৌষ নেই, বরঞ্চ পুণা কাজ। কিন্তু 
শ্বজাতীয়কে ঠকানো! পুণ্য কাজ ব'লে কিছুতেই 
মনে করবে না। মুসলমানদের ব্যবহার ঠিক 


জো) ১৬৬৭] 
তাঁর বিপরীত । তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৭২টি 
সম্প্রদায় আছে; আর এদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর 
শুধু অপর ধর্মাবলম্বীদের নয়, পরন্থ স্বধর্মান্তর্গত 
অপর ৭১টি সম্প্রদায়ের লোকদের নিঃপক্ষেচে 
»কিয়ে থাকে, এবং প্রতাঁবিত ব্যক্তি হত 
নিকটতর লমাজের লোক হয়, ততই অর্ধিকতব 
পুণালঞ্য় হ'ল ব'লে মনে করে।, 

ম্যাক্সমূলর বলেছেনঃ এইকপে আমি 
বইয়েব পরব বই থেকে বিদেশীয়দের অভিমত 
উদ্ধত ক'রে যেতে পারি এবং সব ক্ষেত্রেই 
প্খা যাবে যে, যে সমস্ত বিদেশীয়েব! ঘনি৮ভাবে 
ভাবতবাসীদের জেনেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের 
নিকটেই একট] জিনিস বিশেষভাবে চোঁথে 
লেগেছে, সেটি হচ্ছে সতানিষ্টা। কেউ তাঁদের 
পতি মিথ্যাভাষণ কিংব। মিথ্যাচারের অভিযোগ 
আবোৌপ কবেননি । এন একটা হেতু নিশ্চঘই 
মাছে। আমাদেগ বর্তমান যুগেও পযটকেণা 
একপ মন্তব্য বড একট] করেন না যে অমুক 
দেশেব লোৌকেবা সর্বাবস্থাযই সত্য কথা বলে। 
ৃষটাস্তম্বপ ফ্রাম্ের সম্পর্কে ইংরেজ পটকদেব 
বৃন্তাস্ত পড়ন, তান মধ্যে ফরাশীদের সততা 
কিংবা সত্যনিষ্টার কোন উল্লেখ পাবেন না। 
আগ ইংলগ সম্পর্কে ঘনাসী পথটকদেব বশনায 
ইরেজ-চরিত্রের সম্পর্কে একটি বক্রোক্তি এাম্ম৭ঃ 
চোখে পড়বে? সেটি হচ্চে “বিশ্বামঘাতক? 
-(091709 4810107), 

উংরেজেরা এদেশে এসে প্রথমীবস্থায় ভাঁব- 
তীয়দেব যেমন দেখেছিলেন, তারও কতক 
বণনা ম্াঝ্সমূলর উদ্ধত করেছেন। হিন্দুদের 
সম্পর্কে ওয়াবেন হোষ্টিংস্বে উক্তি £ তারা 
বিনম্র এবং উদার, সামান্যতম উপকাঁবেৰ জন্য ৪ 
কৃতজ্ঞ থাকে। পৃথিবীন অন্যান্য জাতিপ 
তুলনায় হিন্দুদেপ বৈশিষ্ট্য এই যে অনিষ্টকাদীর 
প্রতিও তারা কোনরূপ হিংসার ভাব সাধারণতঃ 


অগ্নিগর্ত বাণী 


২৩৫ 


হৃদয়ে পোষণ করে না। হিন্দুরা বিশ্বামী, 
দ্যাঁলু, স্সেহপ্রবণ এবং সর্বদা আইন মেনে 
চলতে প্রস্তুত । 

বিশপ হিবার বলেছেন, এহন্দুর। সাহদী, 
ভদ্র, বুদ্ধিমান, জ্ঞানলাভের এবং আত্মো্তির 
জন্য. অতিশয় আগ্রহাঁন্বিত,__ধীরম্বভাব, 
পরিশ্রমী, পিতামাতাপ্ন প্রতি কর্তব্যপবায়ণ এবং 
সন্তানদের প্রতি স্নেহুশীল। সদয় ব্যবহারের 
দ্বাৰা তাদেন হদয় এত সহজে জয় কর! যায় 


যে, এব তুলনা অপর কোন জাতি অথবা 
সমাজেব মধো আমি দেখিনি । 
এলিনষ্টোন লিখছেন £ আমাদের 


(উৎলগ্ডের ) বড দড শহরেব নিয়স্তরের লোকেরা 
যেকপ হীনচবিত্র, হিন্দুদের কোন শ্রেণীর 
লৌকইউ সেবপ অধম নয়। ভারতের সর্বত্র 
গ্রামাঞ্চলের লোকেবা অত্যন্ত অমায়িক, 
পবিবারেন ভিতরে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে 
তাদেব ব্যব্হাঁর অত্যন্ত স্সেহপৃণণ এবং সদয়। 
শুধু সরকাব ব্যতীত অপর সকলের প্রতিই 
তাঁদেব আঁচপ্ণ অতিশয় সরল এবং অকপট । 
ঠিগ” এবং ডাকাতদের যদি হিসাবের মধ্যে 
ধরা যায়, তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে 
দণ্ডনীঘ অপবাঁধের ম'খ্যা ই'লগ্েন তুলনায় 
ভাবতব্ধে অনেক কম। গ*দিগকে ভারতবাী 
না ব'লে একটা আলাদা জাত বলেই গণ্য করা 
উচিত , আর “ডাকাতরা হচ্ছে বেপরোয়া 
গুপ্তাশ্রেণীর লোক | হিন্দুদের স্বভাব অতিশয় 
নখ এবং শাস্ত। এমনকি বন্দীদের প্রতিও 
এশিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় তারা খুবই 
সদয় ব্যবভাঁর ক'রে থাকে । ঘৃণ্য ইন্দিয়পরায়ণতা 
তাঁদের মধ্যে নেই বললেই চলে,_এবং এখানেই 
তাঁদের শ্রে্টত্ব সব চেয়ে চোখে পডে। তাদের 
আচার-ব্যবহাবের শুচিতা দেখলে আমাদের 
নিজেদের আত্ম্সীঘায় আঘাত না পড়ে যাঁয় না। 


২৬৬ 


এই সাধুবাঁদের মূল্য খুবই বেশী, যেহেতু 
এলফিনষ্টোনই অন্তর অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ভারতীয় 
চরিত্রের সত্যিকার দোধক্রটির নিন্দা করেছেন! 
তিনি লিখেছেন যে, এখনকার দিনে অর্থাৎ 
এলফিনষ্টোনের সময়ে সত্যের অপলাপই 
ভারতীয়দের একটি প্রধান দোষ; আবার সঙ্গে 
সঙ্গে যৌগ করেছেন, কিন্তু এই মিথ্যাপরায়ণতা 
অথবা শঠতা তাঁদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী 
দেখা যায়, যার! সরকারের সঙ্গে জড়িত ১_- 
আর এই শ্রেণী সংখ্যায় অনেক, যেহেতু 
ভূমিরাঁজশ্ব-আদায়ের বেডাঙ্াল এখন দেশব্যাপী, 
এবং বাঁজন্ব আদায় এমনই একটা ব্যাপার যে 
নিতান্ত গরীব গ্রামবাপীও অনেক সময়ে 
অত্যাচারের হাত থেকে নিজেকে বাচাবাঁর 
জন্তে শঠতাঁব আশ্রয় নিতে বাপ্য হয়? 

স্যার টমাঁস মনরে! লিখেছেন, উত্তম কুষি- 
ব্যবস্থা, হাতের কাজে অতুলনীয় দক্ষতা, নিত্য- 
প্রয়োজনীয় এবং বিলাসের দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে 
উৎপাদনের ক্ষমতাঁ_সাঁধারণ লেখাপড়া ও 
হিসাবপত্র শেখাবার জন্য গ্রামে গ্রীমে বিদ্যালয় 
- পরস্পরের মধ্যে প্রচুর দয়াদান্সিণ্য ও আতি- 
থেয়তাঁ সর্বোপরি স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধা, 
সম্রম ও মৌজন্যপূর্ণ, ব্যবহার»--এগুলি ' যদি 
সভ্যজাতির লক্ষণ হয়, তবে হিন্দুবা কিছুতেই 
ইওরোগীয় জাতিদের তুলনীয় সভ্যতায় নান 
নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাপ যে “সভ্যতা, যদি 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্চানির সামগ্রী 
হয়, তবে ইংলগ এই জিনিসটি ভাঁরতর্ধ্ষ 
থেকে আমদানি করতে পারে এবং করলে 
লাভবান হবে । 

যে সকল ভারতবাপীর সহিত তার 
সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ঘটেছিল, তাদের কথ! 
উল্লেখ ক'রে ম্যাক্সমূলর নিজের ব্যাক্তিগত অভি- 
জতাঁর বলেও ভারতীয় চরিত্রের খুব সুখ্যাতি 


উদ্বোধন 
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করেছেন। পরিশেষে সংস্কৃত সাহিত্যভাঁগ্াঁর 
থেকে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন 
যে হিন্দুদের মধ্যে অতি প্রাচীন কল হ'তে 
মত্যের প্রতি একটা অপরিসীম শ্রদ্ধার ভান 
বরাবর রয়েছে | 

ক 

এই সমস্ত বিবর্ণ পড়বার পর একট। দাঁরণ 
জিজ্ঞাসা আমার্দের মনে স্বভাবতই জাগে বে, 
যদি হিন্নুজীতিব চরিত্র এতই উন্নত ছিল, তবে 
বর্তমানের অধঃপতন ঘটল কেমন ক'রে ? ৬শিব- 
নাথ শান্ত মহাশয় অল্প কয়টি কথায় এর কারণ 
সু ভাবে বর্ণনা] করেছেন। এই ব্মূল্য কথা গুলি 
ছব্ছ উদ্ধত করছি ঃ 

'বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রবারি 
স্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের 
পুর্বে, হিন্মুরাজত্বের অভ্যুদয়ে ও প্রভাবকালে 
প্রাচীন গ্রীক পটক এ চীনদেশীয় পাঁরব্ররজকগণ 
যে হিন্দুজাতিকে সাহসী, সত্যনিঠ, সরলপ্ররুতি, 
আতিথেয়, স্বদারনিরত দেখিরা গিয়াছিলেন, 
কয়েক শতাব্দীর পরাঁধীনতীতে সেই জাতিকে 
যেন সেই সমস্ত সদ্গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়া- 
ছিল।২ স্থানে স্থানে মুদলমাঁন নাঁজাদিগের 
রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাঁহাদের রাজসভাঁর 
দূষিত সংঅবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্বনাশ হয়, 
তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি 
কলুষিত হইতে থাঁকে। মুমলমান রাজাদিগেব 
ৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি গ্রচলিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটিব উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে স্ীজ্জাতির 
অবরোধ 9 বহুবিবাহ প্রথা । যদিও বহুবিবাহ 


ক স্‌ 


২ হিন্দুদের চরিত্রে এমন কৌন গুরুতর দৌধক্রুটি নিশ্চই 
ছিল যার ফলে এত সদ্গুণের অধিকারী হয়েও তারা নিজেদের 
স্বাধীনতা! রক্ষ! করতে পাঁরেনি। কিন্তু এখানে সেই বিচারে 
আমরা যাচ্ছি না। 
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হিনুশাশ্মের বিরুদ্ধ নয়, এবং কৌলিশ্বপ্রথা- 
নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে 
প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি ধনী হইলেই 
একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনীদিগকে 
কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং সেটা 
ধেন এক প্রকার সম্রমের চিহ্ন, এই একটা ভাব 
মুসলমান নবাবদিগের সংশ্রবে হিন্দু ধনীদিগের 
মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মো 
দুশ্চরিত্রতা। ইহা যেন প্রশংসার বিষয় হইয়া 
ধাঁঢাইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও 
কুতকাঁধ হইত, সেই যেন বাহাদুর বলিয়া গণ্য 
হইত। এইটি মুলমান অধিকারের সর্বপ্রধান 
কলঙ্গ। ইহা জাতীয় নীতিকে একেবারে 
দূঘিত করিয়| ফেলিয়াছিল। এই কাঁরণে দেখিতে 
পাই, মুসলমান অধিকার-কালে মে সকল সংস্কৃত 
কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার রুচি বিকৃত। 
অপিক কি এই অপিক।র-কালে যে সকল শাস্ব 
বচিত হইয়াছে, তাহাতেও ইন্জরিয়াসক্তি ধর্মের 
নাম দারণ করিয়া দেখ! দিঘাছে। 

মুদলমান অর্ধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল 
তোঁষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা- 
গবতা। দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ, আত্ম- 
গোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার 
হইতে বীচিবার চেষ্টা করিতেন। তাহাদের 
ৃষ্টান্তের অনুরণ করিয়!, তাহাদের অত্যাচার 
হইতে রক্ষা পাইবার আশাঘ় অপর সকলেও 
তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। এইব্দপে 
পরাধীনতা বশত: হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা 
একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অততযুক্তি হয় 
না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে লোকে মিথ্যা 
কহিতে ও প্রবঞ্চন! করিতে লজ্জা পাইত না। 
তৎ্পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরেজদিগের 
রাজস্ব আদায়ের প্রণালী, আইন ও আদালত 
স্থাপিত হইয়া ভাহাঁও অন্তহিত হইল। লোকে 


অগ্নিগর্ভ বাণী 
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দেখিল, সত্য নির্ধারণ কর! ইংরেজের আইন বা 
আদালতের লক্ষা নহে, সত্য প্রমাণিত হইল 
কি না__ তাহা দেখাই উদ্দেশ্য । সুতরাং লোকে 
জানিল যে, ষে যত মিথ্য৷ সাক্ষা সংগ্রহ করিতে 
পারিবে, তাহারই জয়াশ। তত অধিক। এইরূগে 
ইংরেজ-প্রত্িষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যালাক্ষ্য 
প্রবঞ্চনাদির প্রবীন স্থান হইঘা দীড়।ইল।২ 
লোকে জালঙুয়াচুৰি দ্বারা রুতকাধ হইয়া স্পর্ধ 
করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি দ্বারা 
ধনলাভ করিয়! সমাজ মধ্য গৌরবলাঁভ করিতে 
লাগিল। দেশের একপ দুর্দশা! না ঘটিলে মেকলে 
বাঙ্গীলী জাতিন প্রতি যেবপ কটুক্তি বর্ষণ করিয়া- 
ছেন, তাহ! করিবার স্থঘোঁগ পাইতেন না।” 
ইংবেজ শাসনেবু উল্লিখিত দৌক্রটি সত্বেও 
একথ। অবিসন্বাদিত যে পাশ্চাতা জ্ঞান 
আমদানির ফলে এবং অনেক উন্নতচরিত্র 
ইংরেজের দৃষ্টাস্তের প্রভাবে রামমোহন রাঁম্নের 
সময় থেকেই একদল ইৎবেজীশিক্ষিত শহরবাপী 
হিন্দু--চরিজ্রগঠন, সমাজসংক্কার, শিক্ষাবিস্তার 
প্রভৃতি কার্ষে অসীম উৎসাহ সহকারে আত্ম 
নিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে বহু দিকৃপাল-সদৃশ 
ব্যক্তির নাম সহজেই আমাদের মনে আসে। 
আর “মনে পড়ে ব্রাঙ্ষপমীজ-আন্দোলনের ও 
রামরুষ্চ-বিবেকনন্দের অসীম গ্রভাব। এ সমস্তই 
জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে পুনর্গঠিত করেছে__ 
তাতে সন্দেভ নেই । আবার স্বদেশী ও বিপ্লবী 
আন্দোলন জাতির চরিত্রকে এক অগ্নিশুদ্ধির 
ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছে । সব দিক্‌ বিচার 
করলে সশুবতঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে 
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(২) 'হুটিশের বিঢারালয় বারাজবার মন্দির ।'স্্বন্িসচন্ত্র 


২৩৮ 


পাবে যে, প্রখয যহাধুদ্ধের সমন পর্যস্ত 
আমাদের জাতীয় চরিত্র মোটের উপর এক- 
টানাভীবে উন্নতির পথেই অগ্রসর হয়েছিল। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজী শুরু করেন 
দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দৌলন। একটা 
নিরন্তর জাতির পক্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম 
হিসাবে এর তুলনা হয় না; এবং ঘোষণ। অঙ্থ- 
যঘায়ী এ যে শুধু ইংবেজ-বিতাডনের সংগ্রাম 
ছিল, ত1! নয়__এ ছিল সত্য, ম্যায় ও ধর্মের 
গ্রতিষ্ঠার জন্য দেশব্যাপী বিনা আন্দোলন 
কিন্তু আঙ্জ পিছন ফিরে তাকালে স্পষ্টই 
চোথে পড়ে যে এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল 
বল পরিমাণে ধোঁয়াটে চিস্তা, এবং ভাবের 
ঘরে অনেক চুরি। তাই এই আন্দোলনেৰ 
পরিণাম জাতির পক্ষে এবং দেশের পক্ষে 
খুব কল্যাণকর হয়নি। উপরন্ত দ্বিতীয় মহা 
যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে ছুনতির প্রাঁবন। আর 
দেশবিভীগের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার 
ফলে সর্বত্র দেখা দিয়েছে বিকৃত গণতন্ত্রের, 
এবং ক্ষমতাঁলোভীদের তাগুব। শহরবানী ও 
পল্লীবাসীদের ধর্মবুদ্ধিতে ও আচরণে যে পার্থক্য 
চিরকাল বিদ্যমান ছিল,_নান। কারণে তাও 
প্রায় ঘুচে গিয়েছে। বহু চেষ্টা ও * কুচ্ছ- 
সাধনের ফলে জাতীয় চরিত্রের যে বনিয়াদ 
গড়ে উঠেছিল, তা আজ চারদিক থেকেই 


উদ্বোধন 


[ ৬২তষ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা! 
আক্রান্ত এবং বিপরন। দলীয় রাজনীতি, 
ব্যবসাদাঁর সংবাদপত্র, আত্মপ্রশংসার ও অপ- 
প্রচারের সাড়ম্বর আয়োজন-_ ইত্যাদির প্রীবল্যে 
দেশময় মিথ্যাচার ও কপটতার দারুণ প্রাছুর্ভাব 
ঘটেছে। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গে তুলনায় 
বাঙালীর আলম্তপরায়ণত। তাকে আরও বিশেষ 
ক'রে চালাকির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে । পরি- 
শ্রম বাঁচিয়ে নিছক ফাঁকিবাজী দ্বারা কিরূপে 
সাঁঞ্চল্য ল[ভ করা যায়--আমাদের উচ্চনীচ ও 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই যেন এই এক চিস্তা। 
ফাকি দিয়ে পরীক্ষা পাঁস করা, ফাঁকি দিয়ে 
রোজগার করা_-এ সমস্তই বাহাদুরি সাঁমিল। 

কিন্তু হায়! চাঁলাকির দ্বারা কোন মহং 
কাজ তো! হয়ই না, জীবনসংগ্রামে টিকে থাকা? 
যেযায় না। বিশেষ ক'রে, যন্ত্রযুগে চালাকি 
অত্যন্ত মারাত্মক । যে শিল্পায়ন ব্যবস্থায় প্রত্যেক 
কাজে বহু লোকের সযবেত চেষ্টা নিতান্ত 
প্রয়োজন, সেখানে সততার অভাবে সব কিছু 
পণ্ড হাঁয়ে যেতে বাঁধ্য। একটি সামান্য স্তু যদি 
ঠিকভাবে তৈরি না হয় বাঁঠিকভাঁবে লাগানে। 
নাহয়, যদি কোথাও চালাকি কিংবা গেঁজামিল 
থাকে, তবে সমগ্র যন্ত্রপাতি বিকল হ,য়ে যাঁ। 
শুধু বেচে থাকার জন্যেও আজ আমাদের 
বিশেষ কারে শ্রয়োজন-_ অনত্যের এবং 
চালাকির স্বথ! বর্জন | 


বিবেকানন্দ স্মরণে 


শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্ধ 


জন্মোৎসঘ পালন করা একটা সামাজিক 
বীতি। সংসারে ও সমাজে ধাহারা লোক হিতের 
জন্য কাজ করেন তাহাঁদের জন্মোৎসব জন- 
সাঁধারণের উৎসববূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । কিন্তু 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের একটা! 
বিশেষত্ব আছে। স্বামীজীর আবির্ভীব সাধারণ 
ভাঁবে শুধু লৌকহিতের জন্য নয়। স্বাম়ীজীর 
আবির্ভাব মাহুষের আত্মার মুক্তিসাধনের জন্য, 
মানুষকে তাহার নিত্যকার জীবনযাত্রার সুর 
হইতে উর্বর আধ্যান্মিক স্তরে উঠাইবাঁর জন্য । 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পথস্ত 
তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন সেই বাণী প্রচারের 
উদ্বেশ্টে। স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করিতে 
হইলে তাহার অশ্তুরূপ পরিবেশ চাই, যে পরিবেশে 
মানুষের মন নম্র হয়, শান্ত হয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে 
আস্মনিবেদনের জন্ত প্রস্তত হয়। 


সংসারে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর মানুষ দেখা 
যায) প্রথম সুবিধাবাদী ও দ্বিতীয় আদর্শবাদী | 
ন'সারে প্রথম শ্রেণীর মানযের আন্দিক্য বেশী, 
কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। 
তনু প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ স্থৃবিধাঁবাদীরা সংখ্যা- 
গরিট হইলেও পৃথিবী চিরকাল মুষ্টিমেয় কয়েক- 
ভন আঁদর্শবাদীর জীবনশক্তিতে পরিচালিত 
হইতেছে এবং ভবিষ্বাতেও হইবে। এই মুষ্টিমেয় 
আদর্শবাদীরাই যুগে যুগে সমাজ ও মাহুষের 
সংস্কৃতিকে অবক্ষয় ও অবলুপ্তি হইতে বাচাইয়া 
রাখিয়াছে। আদশবাদীদের জীবনের বনিয়াদ 
আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর  স্থদট। ধাহার 
জীবনের আধ্যাত্মিক স্যর যত দৃঢ়, তাঁহার জীবন 
তত সার্থক-_তত অনুকরণীয় । 


এই প্রসঙ্গে স্থভাষচন্ত্রের কথা উতন্লেখ 
করিব। ম্বামীজীর কথা অ।লোচনা করিতে 
গেলে সুভাষচন্দ্রের কথা আপনিই আসিস পড়ে। 
সকলেই জানেন_-শ্বামীজীর আদর্শেই স্থৃভাষচন্দ্র 
কৈশোর হইতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিলেও উভয়েই মুক্তি- 
মন্ত্রের উদগাতা, উভয়ের মূল প্রকৃতি এক। 
সৃভাষচন্রকে আমরা রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে 
নায়ক্করূপে দেখিয়াছি । কিন্তু তাহাঁর বাহিরের 
সমস্ত কতনপ্রয়াসের অন্তস্তলে এক আধ্যাত্মিক 
প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক শক্তি ফন্তধারার মতো 
সর্বক্ষণ প্রবাহিত ছিল। নেতাজীর ঘনিঃ 
ংস্পর্শে ধাহারা আপিয়াছেন, তাহাকে অস্তরজ 
ভাবে জানিবার সুযোগ ধাহাঁদের হইয়াছে, 
তাহারা সকলেই জানেন__ইহ! কতখানি গভীর। 
নেতাজীরূপে যখন তিনি বহিবিশ্বের ঘটনার 
নায়ক, তখনও এই আধ্যাত্মিক প্রেরণ! সমান- 
ভাবে কাজ করিরাঁছে। তৎকালীন জীবনে 
ধাহারু তাহার সঙ্গী, তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে 
ইহা! জানিবার সুযোগ পাইয়াছি। 

স্বামীজী যখন আমেরিকা যা, 
তাহার বয়স ভ্রিশও নয়। চিকাগোয় বিশ্বধম 
মহীসম্মেলনে (১৮৯৩ ) দেশবিদেশ হইতে বিশিষ্ট 
ও বখ্যাত দাশনিক ও চিন্তানায়কেরা সমবেত 
হইয়াছিলেন। সেই সম্মেলনে এই সম্পূর্ণ 
অপরিচিত ত্রিশ বৎসরের যুবকের মধ্যে এমন 
কি দেখিয়াছিল, যাহাতে মৃহমূছ অভিনন্দন- 
ধ্বনি উচ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য জগৎ শ্বামীজীর 
মধো এক পরম আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ 
দর্শন করিয়া অভিভূত হইয়াছিল। তিনি যখন 


তখন 


র্পা 


২৪০ 


ঘোষণা করিয়াছিলেন, ত্মিই সেই"-মান্ষ 
তাহার পাখিব অস্তিত্বের রা সীমাবদ্ধ নহে, 
পরন্ত অসীম আত্মা, তখন সকলে বিস্ময়ে সচকিত 
হুইয়! উঠ্রিয়াছিল। মানুষকে তিনি তাহার 
বৃহত্ধর এবং সত্যকীর স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই আবেোন 
মেখানকার মানুষের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। 
তাঁহারা দেই আবেদনের মর্য উপলব্ধি করিয়া 
ছিল এবং এই বাণীব প্রচাঁরককে অক্ভৃতপূর্ব 
মর্যাদা দিয়াছিল। 


স্বামীজী মাঁনবপমাজকে নৃতন করিয়া গড়িয়া 
তুলিতে চাহিয়াছিলেন; সে সমাজের ভিত্তি 
হইবে বেদাস্তের তত্ব। এইভন্য সকলকে তিনি 
বেদান্তের বাণী উপলব্ধি করিবার জগ্ত আহ্বান 
জানান। শঙ্করাচাখ বেদাস্তকে দার্শনিক মত- 
রূপে প্রচার কবিস্াছিলেন; স্বামীজী যাঁহ! 
করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা! 'প্রাক্টিক্যাল 
বেদীস্ত” বেদান্তের ব্যাবহারিক প্রয়োগ | শঙ্করা- 
চাঁধ “নিবীণষট কে” বলিতেছেন, “শিবৌহহমূ, 
শিবৌ৩হম্ঠ | “নির্বাণদশকে? বলিমীছেন, 
'শিবঃ কেবলোহহয্শ-আমি শিবই | শ্রীরামকৃষঃ 
বলিয়াছেন, "ত্র জীন তত্র শিব হ্ামীজী-_ 
ইহাই জীবনে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন এবং 
ইহার অনুসারে সমাজে কাজ করিতে বলিয়া- 
ছেন_-শিবজ্ঞানে জীবের দেঝা'। প্রত্যেক 
মানুষই শিবাংশ--এই উপলদ্ধি যদি আসে, 
তাহা হইলে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সহজ হইয়| 
যাঁর, মাজের গঠন ও লক্ষ্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া 
যায় এবং সঙ্গে সঙে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন 
ঘটে। সমস্যা এই, আদর্শের কথাটা মুখে 
আসিলেও উপলব্ধিটা মনে আমে নাঁ। মন মুখ 
এক হয় না। আদর্শ প্রচার করিলেও আচরণে 
তাহা ফুটিয়া উঠে লা। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_৫ম সংখ্যা 


বাধাটা কোথায়, শ্বামীজী নিজে তাহা 
বুঝিয়াছিলেন। বাঁধা ভয়। সেইজন্য ভিনি 
প্রচার করিয়াছিলেন 'অভী£-যন্ত্র--"অভীরতী- 
হঙ্কারনা দিত-দিঙমুখ-প্রচণ্ডতাওব-নৃত্যম্‌” _এই- 
ভাবে স্বামীজীর তক্তশিষ্য শরচ্চন্ত্র চক্রব্ 
মহাশয় তাহার বর্ণন। করিয়াছেন। "অভীঃ১- 
মন্ত্র প্রচার করিয়া মীষের মনকে খুক্তিসধনার 
জন্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দেশের মনকে মুক্কি- 
সংগ্রামে অগ্রসব কৰিয়া দিগ্সাছিলেন। যে 
ভূমিকায় ভারতের মুক্তিসংগ্রীমের উত্তৰ ও 
অগ্রগতি, দে ভূমিকা স্বামীজীক্ন রচনা । এই 
অভয়মস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই রবীন্দ্র- 
নাথের সঙ্গীতে £ 


উদয়ের পথে শুনি কার বাঁণী, 

ভয় নাই ওরে ভয় নাঁই। 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 

ক্ষয় নাই তাঁর ক্ষয় নীই। 


এই “অভী মস্ত্রেরই প্রকাশ দেখিতে পাই 
গান্ধীজী ও মেতাঁজীর জীবন-নীধনায়। পুলিশের 
নাগপাশ এডাইয়়া নেতাজী যখন ইওরে।প 
যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা কি ছুঃসাঁহপিক 
প্রয়াস! পুনরায় ইওরোৌপ হইতে জাপাঁনে যে 
বিপৎসঙ্কুল পথে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা কি 
অধিকতর ছুঃসাঁহপিক প্রচেষ্টা নয়? নেতাজী 
ভয়ের উধ্বে” উঠিতে পারিয্লাছিলেন বলিয়াই 


ইহা সম্ভব হইয়াছিল। গাদ্ধীজীর মহ]- 
জীবনেও এই “অতীঃ, মন্ত্রে সাধনীরই 
চরম পরীক্ষা) বাংলার বিপ্রবীরা যে হালিমুখে 


মৃত্যু বরণ করিতে পারিয্লাছিল, তাহা সম্ভব 
হুইয়াছিল, হ্বামীজীর নিকট হইতে এই মন্ত্র 
তাহারা গ্রহণ করিতে পারিয়ীছিল বলিয়!। 
এই “অভীঃ মন্ত্রের সাধনীই আমরা স্বামীজীর 
নিকট হইতে উত্তরাধিকার-ন্ূপে পাঁইয়াছি । 
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স্বামীজী যে সেবার আদর্শ প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন 
বেদান্তের বাণী হইতে । সে বাণী শ্রীরামকষেের 
সাধনায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের 
মহিত একাত্মতা অন্থভব করিতে পারিলে, 
নিজের জীবনকে সকলের জীবনের মধ্যে প্রনাবিত 
করিতে পারিলে মেবা তখন স্বাভাবিক ও 
সহজসীধ্য হুইয়া ওঠে; তখন মা্ষ নিজের জন্য 
যেমন চেষ্টা করে, অপরের জন্যও ঠিক তেমনি 
ধরিয়া থাকে; অপরের জন্য যাহা করা যায়, 
তখন ভাহা নিজের জন্তই করা হইল বলিয়া! বোঁধ 
আসে। দেবার এই মহৎ "আদর্শ লইয়াই 
স্বমীজী প্রত্যেক মানুষকে বড় করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। সেইভাবেই মকলকে আহ্বান জানাই- 
য়াছিলেন। সমাজের বিধানে যাহারা ছোট 
বলিঘা গণ্য হইয়াছে তাহাদের ডাকিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “অভ্তরাত্মার পরিপূর্ণ মহিমাঁয় তোমরা 
জাগিয়া ওঠ।” সমাঙ্গকে ডাকিয়া বলিয়া ছিলেন, 
'এই নিগৃহীত জনমগ্ডলীর মধ্যে মে মানব-মহিম। 
'আছে ভাহাকে স্বীকার করিযা ল৪--তাহাই 
বল্যাণের পথ) 

স্বামীজীর পাঁধন, আদর্শ ও প্রচার--সব কিছুর 
মলে হইল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আন্তিকত|। বিশ্বাস 
থাকা চাই। স্বামীতী যে সম্পূর্ণ সম্বলহীন্ভাবে 
খায়েরিকা যাত্রা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার 
মূলে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস_-শ্রীগুরুৰ উপরে বিশ্বাস 
এবং নিজের উপরে নিশ্বাস। চিকাঁগোর 
শিশ্বমভায় বক্তৃতীমঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রথমেই তিনি 
স্বরণ করিয়াছিলেন-ভারতের চিরক!লের 
আরাঁব্যা দেবী সরম্বতীকে, হে নিত্যকালের 


 বিবেকানন্দ-শ্রণে” 
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হও |” আমি বিশ্বাস করি যে বাগদেবী 
তাহার জিহ্বাঁগ্রে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন_- 
স্বামীজীর বাগবিভূতি জগংকে চমকিত € 
চমতকৃত করিয়াছিল। 

শক্তি সকল মাফের মধ্যেই আছে-_ 
কাহারও প্রকাশ হয়, কাহারও হয় না; কখনও 
প্রকাশ হয়, কখনও হয় না। মাস্টষের এই 
শরীরটাই তাহ!র সব কিছু নয়। মানুষ মহাশক্তির 
অংশ; যে শক্তি সমস্ত সষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত, 
তাহা কোটী ব্রক্মাণ্ড সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে, আঁধার 
স্্টি করে। দেবী ভবতারিণীর কৃপায় এই শক্তির 
সঞ্চার হয় পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ 7; তিনি 
উহা সঞ্চারিত করেন স্বামী বিবেকানন্দের 
মধ্যে । ই্রত্রীঠাকুব ও দ্বাঁমীজীর জীবনে এই 
মহাশক্তির বিকাশ নানাভাবে পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । এই মহাঁশক্তির অন্রগ্রহ চাই। 
তাহা ছাডা অগ্রলর হওয়া যা না । আর 
তাহার প্রপাদের কণামাহ9 যদি কাহারও 
উপরে বধিত হয়, তখন মে অসাধ্য সাধন 
করিতে পারে__অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পাবে। 
সাধারণ মান্য অত্যন্ত অসাধারণ মানুষে 
পরিণত হয়। স্বামী *বিবেকানন্ধকে যখন 
স্মরণ করি, তখন একই সঙ্গে ঠান্ঠুর শ্রঞ্জরামকু্ণ 
আর দেবী ভবতারিণীকেও প্রণাম জানাই । 
শিষ্য, গুরু এবং ইষ্ট-এই তিন একজ ন 
হইলে সাধনা সম্পূর্ণ হয় না।* 


শা 


* গত ২৪শে জানুনারি শ্ররামপুর সংস্কৃতি-পরিষদের 
উদ্চোগে স্থানীয় টাউনহলে শ্বানী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠানে গুদত্ত ভাষণ্র সারাংশ । 


ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধার। 


ডক্টর গ্রাসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারার 
বৈশিষ্ট্য কি এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাহা 
দের সাম্য বা বৈষম্য দেখা যায়, তাহাই 
এই প্রবন্ধের আলোচা বিষয় । অবশ্ এখানে 
মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় দর্শনে যে 
একটি মাত্র চিন্তাধারা আছে, এবং পাশ্চাত্য 
দর্শনে অন্ত আর একটি মাত্র চিস্তাধারা আছে, 
তাহা নহে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উভয় 
দরশনেই একাধিক চিস্তাধারা প্রবহমান এবং 
একটিতে যে-সব চিন্তাধারা আছে, তাহার প্রায় 
সবগুলিই অপরটিতে বিদ্যমান। তথাপি এ 
কথা সত্য যে ভারতীয় দর্শনের প্রধান চিন্তা- 
ধারার মূলগত এবং প্রায় সর্গত কযেকটি 
বিশেষ লক্ষণ আছে। সেইরূপ পাশ্চাত্য 
দর্শনেরও প্রধান এবং বহুম্ত চিন্তাধারায় অন্য 
প্রকার বিশেষ লক্ষণ আছে । এই বিশেষ লগণ- 
গুলি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দাশনিক চিন্তা 
ধারাকে এক এক প্রকার বিশিষ্ট রূপ দিয়ুছে। 
উহাদের উৎপত্তি, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগতি, প্রমাণ- 
পদ্ধতি ও চরম লক্ষ্য গ্রভৃতি আলোচন। করিলে 
বিষয়টি পরিস্ফুট হুইবে। 

দর্শনের উৎপত্তি 

ইতর প্রাণী হইতে মানুষের মূলগত ভেদ 
এই যে ইতর প্রাণীরা তাহাদের জীবনধারণের 
উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং ভাহাদের নৈসগিক 
প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পাঁরিলেই অন্ত 
থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। 
মানুষের মধ্যে জাঁনতৃষ্ণা বলিয়া একটি প্রবল 
পিপাসা আছে; এ পিপাসা! মাঁজষের চিরসাথী। 


মানুষ তাহার জ্ঞানপিপাসা তৃ্ধ করিবার 
জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। 
মানুষের জ্ঞানলাভের এই প্রয়াণ তাহার শ্বভাব- 
শিদ্ধ, প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভৃত। 
দরশনশাস্্ মান্রযের জান-পিপাসা মিটাইবার একটি 
চিরন্তনী প্রচেষ্টা । ইহাতে মানুষ-_জাব, জগৎ 
ও পরমতত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ কবিবার চেষ্টা করে। 
অতএব পাধারণভাবে বল| যাইতে পারে যে 
মান্তষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি হইতেই দর্শন- 
শাস্বের উৎপত্তি হইয়াছে। 


পাশ্চাত্য দর্শনের সুল প্রেরণা 
বিশ্ময়ানুভূতি ও জ্ঞানানুদ্ধিৎসা 

যদিও মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধিতেই 
দাশনিক চিস্তাধারার সম্ভাবনা নিহিত থাঁকে, 
তথাপি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে তাহার 
প্রের্ণ। ভিন্ন ভিয্ দিক হইতে আপগিষছে দেখা 
যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণ! 
প্রাচীন গ্রীকদের বিল্ময়ান্ুভৃতি ও প্রাকৃত 
জ্ঞানাপন্ধিংসা হইতে আসিয়াছে । তাহার! 
প্রক্কাতির অত্যাশ্চধ টৈচিত্র্য ও এশ্বধ দর্শনে গভীর 
বিস্ময় বোধ করিয়া তাহার অগ্তগ্িহিত এক্যের 
সন্ধান কনিয়াছেন, এবং প্রাকৃতিক বস্ত ও ঘটনা- 
নিচয়ের কারণ নির্ধারণ করিয়া! তাহাদের স্থলঙ্গত 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা 
হইতেই পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। 
অবশ্ত একথা সত্য যে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য 
দর্শনে বাহাপ্রকৃতির জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
মাহুষের প্রর্কৃতি, সামাজিক নীতি, অর্থ নৈতিক 
ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর আলোচনাও করা হুই- 
য়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দর্শনের 
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যূল ও প্রবল চিন্তাধারার মধ্যে বহির্জগৎ এবং 
মানুষের বাহ্প্রকৃতি ও তাহার কল্যাণ সাধনের 
দিকে অধিক মনোযোগ দেওমা হইয়াছে 
বলা যা়। 


ভারতীয় দর্শনের মূল প্রেরণা দুখোমুডুতি ও 
অধ্যাজ জ্ঞানানুনপ্ষিৎস 

পঙ্গীস্তরে ভারতীয় দর্শনের প্রেরণার উত্স 
হইতেছে প্রাচীন আর ধিদের দুংখান্ুভৃতি ও 
অপ্যা-জ্ঞানাহসদ্ধিৎমা। তাহারা উপলব্ধি 
করিয়াছেন যে মাহ্ষ জীবনে যে সকল সুখ ভোগ 
করে, তাহ] অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী । 
সকল মানুষকেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিপদৈবিক এই তিন প্রকার ছুঃখ অনিবাধ- 
তবে ভোগ করিতে হয়। অন্য সকল প্রকার 
দুঃগকষ্ট হইতে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করা 
কোন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, জরা 
« মৃত্যুর হাত হইতে কোন মানুষেরই পরিত্রাণ 
নাই । জীবনে ছুংখের এই সর্বব্যাপী ও অবশ্- 
স্তাবী প্রভাব দেখিয়। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক- 
গণ তাহার কারণ এবং তাহা হইতে মুক্তির উপ 
নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই স্বত্রে 
জীব ও জগতের প্ররূতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলো- 
চনা কিয়াছেন। তাহারা বিশ্বা করিতেন যে 
সধার্ণ মানুষের জীবনে দুংখ অবশ্ান্তাবী হইলে 3, 
তাহার আধ্যাত্মিক সত্তা--সকল শোক, ছুঃখ 9 
ও মোহের অতীত, চিরশাস্তি ও আনন্দের 
অধিকারী । মাহুষ তাহার আত্মার স্বরূপ উপ- 
লব্ষি করিতে পারিলে তাহার ছুঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তি এবং পরা শাস্তি ও আনন্দান্ুভৃতি 
অবশ্যস্তাবী । এজন্য ভারতীয় দর্শনে প্রধানতঃ 
অধ্যাত্মবিদ্ঠার আলোচনা করা হইয়াছে এবং 
দর্শনকে আত্মবিদ্য। বলা হইয়াছে । কিন্ত এখানে 
মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শন সুখ্যতঃ 


ভারতীয় ও পাশ্চ'ত্য দর্শনের চিস্তাঁধার! 


অপবদিকে 


২৪৩ 


অধ্যাত্ববিষ্যা হইলেও উহাতে প্রপঙ্গক্রযে জড়- 
প্রকৃতি ও প্রাক্কত বিজ্ঞানের সমন্াগুলির যথেষ্ট 
আলোচনা করা হইয়াছে । অতএব আমর! 
বলিতে পারি যে ছুংখান্থভূতি ও অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানাহুসন্ধিংসা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা 
ধাবা প্রেরণাস্থল। 
ভারতীয় দশন দুঃখবাদী নহে 

ছুঃখাহ্নভৃতি ₹ইতে প্রেরণা লাত এবং 
জীবনে ছঃগের অনিবাধ প্রভাব স্বীকার করায় 
কোন কোন সমালোচক তারতীয় দর্শনকে ছুঃখ- 
বাদদুষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাদের 
এ ধাগণ! ভ্রমাজ্মক। কারণ ভারতীয় দার্শনিক- 
গণ ছুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা 
হইতে পরিজাণের সম্ভাব্যতা ও অমোঘ উপায় 
নির্ধারণ কবিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক 
ভারতীয় দাশনিকের মতে মানুষ সৃখদুঃখের 
অতীত, পরা শাস্তি ও আনন্দান্ুভূতির অবস্থাও 
লাভ করিতে পারে; এবং এই অবস্থা লাভের 
উপ|য নির্ধারণ করাই প্রায় সব ভারতীয় দর্শন- 
শাখার মূল উদ্দেশা। দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি 
বা নিত্য আনন্দানুভূতি যে দর্শনের মুখা 
উদ্দেশ্য, তাহাকে ছুঃখবাদ বলিয়। বর্ণনা করা 
সঙ্গত নহে। 


ভারতীয় দর্শনের আধ্য!গ্রিক দৃষ্টিতর্ী 

ও ধর্মের নহিত তাঁহার ঘশিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আপ্য।স্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনের একটি 
বিশিষ্ট লক্ষণ । জড়বাদী চার্বাক দশের কথ 
ছাড়িয়া দিলে আমরা ব্লিতে পারি যে ভারতীয় 
দর্শনের মতে মাচ্ষ দেহমাত। নহে, ইক্ট্রিয়ের 
সমষ্টি বা মনমাত্রও নহে। মানষ দেহমন- 
বিশিষ্ট, কিন্তু তদতিরিক্ত চৈতন্তবিশিষ্ট ব| 
চৈতন্যম্ আত্মা) তাঁহার দেহমন জন্ম- 
মরণের অন্দীন হইলেও আত্মা অজ্জর অমর 


২৪৪ 


নিত্য শুদ্ধ ও বুদ্ধ। লেইকপ এই টৈচিত্র্যময় 
জগৎ এক আধ্যাত্মিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ও উহা 
হইতে উদ্ভুত; ইহা জড়প্রক্কৃতি হইতে যদৃচ্ছ- 
ভাবে উৎপন্ন নহে। এঁহিক ভোগবিলাঁস 
মাছষের জীবনের চরম লক্ষ্য নতে, আধ্যাতিক 
জীবনের পূর্ণ বিকাশ এবং অমরত্র-লাতই 
তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশা । সমগ্র জীব- 
জগৎ এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
নিয়মের বশবতর্শ ও তাহার দ্বারা পরিচালিত। 
এই নৈতিক অন্শীননের বলেই জীবনে আমা- 
দের শ্থদুঃখ ভোগ হয় এবং এক দেহ হইতে 
দেহাস্তর প্রাপ্ি ঘটে। কিন্তু কোন জীবই 
চিরকাল এই জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়িম। থাকিবে 
না। সকল জীবের চরম গতি ঈশ্বরপ্রা্ধি 
বা মোক্ষলাভ। আ্যাত্মিক অন্ুশীসনের বশে 
জন্মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবের এই চরম উৎকর্ষ 
লাত হইবে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাহার সহ্নিত ধর্দের নিকটতম 
সন্বদ্ধ দেখা ঘাঁয়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে 
ধর্মের সহিত দর্শনের কোন বিরোধ দ্রেখা যায় 
মা । পক্ষাস্তরে উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিঙ্গ 
সন্বদ্ধ বিদ্যমান । অনেক স্থলে দর্শন ধর্াভূতি 
হইতে প্রেরণা লাভ. করিয়াছে এবং ধ্র্ষভি- 
ভূতিক্রে যুক্তিতর্কের ঘাঁরা! সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 


পাঁশ্চত্য দর্শনের এ/কৃত দৃটিভঙ্গী 
ও বিজ্ঞানের সহিত তাাব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাঁস পাঠ করিলে দেখা 
যাইবে ঘে ভাহাতে আপ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা 
প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রবল ও ব্যাপক। অবশ্য 
পাশ্চাত্য দশনেও কোন কোন স্থলে এক প্রকার 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখ! যায়। কিন্তু তাহা 
ঠিক ভারতীয় দশনের মত নহে এবং সেক্ধপ 
প্রবল ও ব্যাপক নহে। বরং পাশ্চাত্য দর্শনে 


উদ্ধোধন 


[ ৬২তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


প্রীকৃতিক (28078175616 ) দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক 
ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বলা যায়। 
পাশ্চাত্য দর্শনের অবিকাংশ ক্ষেত্রেই জড়- 
প্রকৃতিকে অথবা প্রাণ বা মনের শর্তিকে যূল তত 
ধরিয়া তাহা হইতেই জীগতিক সমস্ত পদার্থের 
ব্যাগ্যা এবং মানবজীবনের সমশ্যাগুলিরও সমা- 
ধান করিনীর চেষ্টা কনা হইঘ্লাছে । ফলে পাশ্চ।তা 
দর্শনে একদিকে ধর্সের সহিত দর্শনের বিরোধ এব" 
অপরদিকে জডবিজ্ঞানের সহিত দর্শনের অবিরোধ 
ও একাভাঁব প্রাশ: দেখা যায়। পাশ্চাতা 
দর্শনের প্রগতি প্রধানতঃ বিজ্ঞানমূলক, উহ 
বৈজ্ঞানিক সত্যনিচয়ের আলোকে ও সাহাঁধো 
পবিচালিত ও নিষ্পন্ন হইয়াছে । অনেক পাশ্চাত্য 
দার্শনিক মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ না 
হইলে অথবা বৈজ্ঞীনিক সত্যের সমর্থন না পইলে 
দাশনিক মতের কোন মূল্য থাকে না । আধুনিক 
পাশ্চাত্য দর্শনের অনেকস্থলে দর্শনকে বিজ্ঞানের 
সহিত একীভূত বা এক প্রকার বিজ্ঞানে পর্যবসিত 
করিখার চেষ্টা হইয়াছে । অনেক আধুনিক 
পাশ্চাত্য দাশনিক মনে করেন যে দশ'ন বিজ্ঞ' 

নেরই এক প্রকার উচ্চাঙ্গের তর্কশাপ্ব । 


ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি ও শানু প্রামাণা 


ভারতীয় দশনে শ্রুতি বা শব্দ ও আগবাক্যের 
প্রামাণ্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইয়াছে এব 
অপিকাংশ স্থলে তাহারই ভিতিতে দর্শন-শাখা 
গুলির প্রগতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। অবশ্ব 
জডবাদী চার্বাক-দর্শনে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, 
চারাকমতে বেদ বাঁ শ্রুতির কোন প্রামাণ্য 
নাই এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণই 
গ্রাস্থ নহে । কিন্তু অন্তান্থ ভারতীয় দর্শনশাখায় 
শ্রতি বাঁ আপ্তবাক্কে উচ্চ স্থান দেওয়া 
হইয়াছে । আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে মীমাংসা 
ও বেদাস্ত দর্শন সাক্ষাভাবে বেদের উপর 


জো, ১৩৬৭] 


প্রতিষ্ঠিত এবং বেদাহুগ। ম্যায়-বৈশেষিক ও 
সা'খা-যোগ দর্শনগুলি স্বতন্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে নাই; 
বরং বেদ ও উপনিষদের বাণীর সহিত যুক্তিসিদ্ধ 
দাশনিক মতগুলির সম্বাদ-প্রদর্শন করিয়া 
তাহাদিগকে আরও হ্বদৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত 
কণিয়াছে। নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনেও শব্দ 
ব। আধবাকোর প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
ভাহার উপরই উহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
থে দ্িপিটকে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী নিহিত 
আনছে, তাহাই বৌদ্ধদর্শনের মূল গ্রন্থ এবং 
পরবতী কালের বৌদ্দর্শনশ[খাগুলির মতবাদ 
সচনার প্রধাঁন উপাদান ও তাহাদের বিচারের 
গানদগু। সেইরূপ টৈনদর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি 
মহাবীর ও তাহার পরবতী তীর্থক্করদের শিক্ষা 
৭ উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত । 


ভ|রতীয় দর্শনের শাখা ও দাশনিক সম্প্রদায় 


এস্থানে সবিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে ভাপ- 
তীয় দর্শনে শ্রুতি বাঁ আপ্তবাকামূলে যে সব দার্শ 
নিক মত প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদের এক এক- 
টিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় 
(807০01 ০1 7711090015 ) গড়িয়া উঠিয়াছে, 
যথা _বেদীস্ত, সাংখা, যোগ, বৌদ্ধ ইত্যাদি। 
প্রত্যেক দার্শনিকসম্প্রদারগত দীর্শনিকগণ 
তাহাদের মূল শাসক বা গ্রন্থগুলির ভাষ্য, ব্যাখ্যা 
9 আলোচনা করিয়া! নিজ নিজ দর্শনশাখার 
প্রলার ও পরিপুষ্টি নাধন করিয়াছেন। তাহাদের 
কেহই নিজেকে নৃতন দর্শনের প্রণেতা বলেন 
নাই। কেবল নিজ্জ সম্প্রদায়ের দর্শনের ভাষ্যকার 
বা ব্যাখ্যাতা বলিয়। নিজেদের পরিচয় দিযাছেন। 
অবশ্ব কোন কোন স্থলে একূপ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা 
গ্রন্থে এক প্রকার নৃতন দর্শনের কটি হইয়াছে । 
ৃ্টাস্তপ্নপে  শ্রশংকরাচাধকূৃত ব্রদ্গগুত্রভাঙ্কে 


ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দশনেন চিন্তাধারা 


২৪৫ 


অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, ্রীরামাহুজাচাধক্কৃত 
শ্রীভাষো বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদের স্থাপন প্রভৃতির 
উল্লেখ করা যায়। 


পাশ্চাত্য দর্শনে শাস্ের প্রামণা গৌণ, 
এবং দার্শনিক সম্প্রদায় ব্বিল 


পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ শান্ধ বা 
আপ্তবাক্যের প্রীধান্ত স্বীকার করা হইয়াছে) 
অথবা উহাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতের 
ভিত্তিক্ধপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল 
পাশ্চত্য দরশশনেব মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মমতের 
কিছু প্রাধান্য দেখা যায় এবং তাঁহাব ভিত্তিতে 
এক প্রকাঁর দশনমত গড়িরা উঠে, উহাকে 
ধর্মঘাজকদের দর্শন (1১11৯00107110561015 ) 
বলা হয়। কিন্তুইহা অতি অল্পকালস্থায়ী হয়, 
এবং কখনও উহ! সর্বজনস্বীকুত হয নাই। পরন্ত 
উহ1কে সব সময়েই প্রবল বাধা এ প্রতিবাদের 
সম্মুখীন হইতে হয়| সাধারণত: পাশ্চাত্য দশনের 
বিভিন্ন দার্শনিক স্বতন্ত্র যুক্তিবলেই নিজ নিজ দশ- 
নিক যত স্থাপন কতরিয়াছেন এবং উহাদের মতত- 
বাদের পারম্পরিক আলোচনা ৪ সমালোচনার 
ফলে উহার প্রগতি ঘটিয়াছে । কোঁন কোন স্থলে 
কোন দার্শনিকের মতবাদকে অবলম্বন করিয়! 
কোন দর্শনশীথার9 উৎপত্তি হইয়াছে এবং 
তাহার অনুগামী দার্শনিকদৈর ই-শখীয় দার্শনিক 
বলা হয়। কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের 
মতবাদ ইহার দৃষ্টাস্স্থল। কিন্ত এখানেও 
তাহাদের প্রচারিত মতবাঁদকে শান্ধ বা আগ্র- 
বাক্যের সম্মান দেওয়া হদ্দ নাই। কেবল 
তাহাকে অবলদ্বন করিয়া তাহার অশ্ুকৃলে 
যুক্তিতর্ক দেওয়া হইয়াছে এবং তাঙীর কিছু 
পরিবর্তন ও পরিবধন নাধন করা হইয়াছে। 

ভারতীয় ও পাশ্চান্ডা দর্শনের প্রমীণ-পদ্ধতির পরছেন 

দার্শনিক গ্রমাণ-পদ্ধতি ল্বন্ধে ও ভারতীয় এবং 
পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভেদ আছে। 


২৪৬ 


ভারতীয় দর্শনে সাধারণ লৌকিক তত্জ্ঞানের 
সাধনারূপে একাধিক প্রমাণ স্বীূত হইয়াছে । 
কেবল জড়বাদী চাঁধাক-দর্শনেই ইন্দিয়- 
প্রত্যক্ষকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বলিয়া 
দ্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য সব প্রমাণকে 
অগ্রাহা করা হুইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শনশাখার 
মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ ও অনমান এই 
দুইটিকে, কোথাও প্রত্যক্ষ অহ্থমন ও শব্ধ 
এই তিনটিকে, এবং কোথাও প্রত্যক্ষ অন্মান 
উপমান ও খব্দ এই চারিটিকে, স্বতন্ত্র ও যথার্থ 
প্রমীণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে । আবার 
মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে তাহাদের সঙ্গে 
অর্থাপত্তি ও অন্নপলপ্ধি নামক আরও ছৃইটি 
প্রমাণ যুক্ত হইয়াছে, এবং সেখানে এই ছয়টিকেই 
অপরিহার্য প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে । 
কোন কোঁন দর্শন-শাথায় এতদ্যভীত অন্য 
প্রমাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
লৌকিক তত্ববিষয়ে বিভিন্ন দর্শনশাখায় বিভিন্ন 
প্রকার ও বিভিম্-সংখ্যক প্রমাণের উল্লেখ 
থাঁকিলেও পারমাথিক তবজ্ঞনের সাধন বা 
উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় দশনশাখার মধ্যে মতৈক্য 
দেখা যায়। তাঁহাদ্দের মতে পারমাথিক 
তৃত্বসগ্থন্ধে একমাত্র গ্রামাণ অপবোক্ষানূভূতি বা 
অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ()09110$ )। অতীন্দ্রিয় 
সতা বা পারমাথিক লত্যের জ্ঞানলাভে ইঞ্জরিয্- 
প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ বা মাহুষের 
বিচারবুদ্ধি পর্যাপ্ত নহে। এজন্ত আমাদিগকে 
যৌগিক সাধনপথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে 
ধম, নিয়ুম প্রভৃতি ব্রত পালন করিয়। চিত্ত শুদ্ধি 
করিতে হইবে; পরে পারমাধিক তত্ববিষয়ে 
অহুক্ষণ শান্ববাক্া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিলে তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার 
হইবে । এই জন্তই চার্বাক-দর্শন ব্যতীত ভারতীয় 
দর্শনের সব শাখাতেই তত্বদ্শনের জন্য যোগ 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্--৫ম সংখ্য। 


বা তদন্র্ধূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনের 
উপদেশ দেখিতে পাওয়! যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, 
পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশান্্েও তত্জ্ঞানলাভেন 
জন্য যোগোপদিই সাধন-মার্গের নির্দেশ আছে। 
ভারতীয় দার্শনিকদের মতে পারমারিক তত্বজ্ঞান- 
লাতের ইহাই একমান্মর উপায়; বিচারবুদ্ধি 
বা তকথুক্তির সাহায্যে তাহা লাভ করা সম্তব 
নহে। অবশ্ঠ তাহারা ততজ্ঞানের সৌকধার্থে এবং 
উহার প্রতিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির জন্য বিচার-বিষ্লেষণ 
ও যুক্তিতর্ক যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আদবণীয় 
তাহ! স্বীকার কবিয়াছেন। 

অপর দিকে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহালে দেখা 
যায় যে লৌকিক জ্ঞানের সাঁধনরূপে কেবল 
ইন্দিয়প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্রিগ্রহ ও ব্যান্তিপ্রয়োগ 
অহুমানকেই (11)0)06150 &00 000191১6 
10070000) প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কণ। 
হইয়াছে । আধুনিক কালে শব বা আপ- 
বাকাকেও (6০5000)00) ) কোন কোন পাশ্চাত্য 
দার্শনিক আর একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ 
করিতেছেন । পাশ্চাত্য দশনে উপমাণ 
অর্থাপত্তি অন্থুপলব্ধি নামক প্রমাণগুলির কোন 
স্বীকৃতি বা উল্লেখ দেখা যাঁম না। আক্মা, 
ঈশ্বর প্রভৃতি পাঁরমাথিক তত্বজ্ঞনলাভের জন্যও 
পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও 
অনুমান বা বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ( 5৫1750- 
00790191000 800 70500 ) উপর নির্ভরশীল 
দেখা যায়। অব্শ্ঠ কোন কোন পাশ্চাত্য 
দার্শনিকের মৃতে ইন্দরিয়প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ প্রজ্ঞাই 
(7০850) সব বিষয়ে জ্ঞানলীভে সমর্থ। 
কিন্তু ইন্জিয়প্রত্যক্ষ এবং তন্মুলক বিচারবুদ্ধি ও 
প্রজ্ঞাবৃত্তি ( 6)০080 00. 70550110 ) 
ব্যতীত অন্য প্রকার অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ যে 
পারমাথিক তত্বজ্ঞানলাভে অপরিহার্য বা 
অত্যাবশ্তক তাহা পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণত: 


ইজ্া্ঠ, ১৩৬৭] 


স্বীকার করা হয় নাই। অবশ্ত কতিপয় পাশ্চাত্য 
দার্শনিক দর্শনে এক প্রকার অতীক্রিয় অস্থু- 
ভূতির (10671690 ) আঁবশ্তকতা স্বীকার 
করিয়াছেম। কিন্তু তাহাদের সম্মত অতীন্দরিয় 
অনুভূতি মনন বা বিচার-বুদ্ধিরই একরূপ গ্রকর্ 
বা একরূপ বৌদ্ধিক সহাশুতূতি ( 30911০05821 
১001950)5)। উহা ঠিক ভারতীয় দর্শনসম্মত 
তরসাক্ষাৎকার বা তত্বের অপরোক্ষান্টীভূতি নহে। 
উহ্বাতে চিত্তশুদ্ধি ও যোৌগজ প্রত্যক্ষের কোন 
ন্মাভাস নাই। 
দর্শনের উদ্দেষ্থয ও জীবনে দর্শনের স্থান সম্বন্ধে 
উতয় দর্শনের পার্থক্য 

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দাশনিক চিন্তাধারার 
মধ্যে দর্শনের চরম উদ্দেশ্য ও জীবনে দর্শনের স্থান 
সন্ধে যে পার্থক্য আছে, উপসংহারে তাহার 
আলোচন1 করা হুইতেছে। জডবাদী চার্বাক- 
দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহ1 নিঃসন্দেহে বল! 
যায় ঘে ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য জীবাত্মার বা 
মানবাত্মার মুক্তি বা মোগ্ষ। এ দর্শনের মতে 
মাষ দেহেজ্্রিয়মন-বিশিষ্ট আত্মা। ভাহাঁব 
দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন নশ্বর ও অল্পকালস্থায়ী; 
কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য । দেহের 
বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয় না। পরস্ত জীবাত্ম। 
কর্মান্গদারে এক দেহ হইতে অন্ত দেহে গমন 
করে এবং তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। 
আত্মার কোন দেহের সহিত সংযোগের নাম 
জন্ম, এবং দেহ-বিয়োগের নাম মৃত্যু। 
জীবাত্মা অজ্ঞানবশে এবং কর্মানূসারে জীবনে 
মানাপ্রকার স্খদুঃখ ভোগ করে এবং শেষে 
মৃত্যুক্ষপ মহাকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে। স্থখ- 
ছুঃখবিজড়িত জন্মমরণের হাত হইতে পরিত্রাণের 
একমাত্র উপায় হইতেছে অজ্ঞাননিরোধক তত্ব- 
জান। এরূপ তত্বজ্ঞান সহায়ে ছুঃখনিবৃত্তি বা 
পরম শাস্তি ও আনন্দ লাভ করাই জীবাত্মাব 


ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাঁধাঁর! 


২৪৭ 


মৃক্তি। ভারতীয় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে 
মানুষেণ মুক্তিসাধক তত্বজ্ঞানের সন্ধান ও 
প্রতিষ্ঠা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মুক্তি 
বা মোক্ষ যাস্থুষের পরম পুরুষার্থ হইলেও ভারতীয় 
দর্শনে কাম অর্থ এবং ধর্জকে ও পুরুষার্থরূপে শ্বীকাঁর 
কর! হইয়াছে এবং জীবনে সেগুলি লাভ করি- 
বার উপদেশও দেওয়া! হইয়াছে । অবশ্য এসব 
পুরুযার্থ মান্ধমের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে এবং 
উহাদের সন্ধান ও ভোগ একব্পভাবে করিতে 
হইবে যে উহারা মোক্ষমার্গের পরিপন্থী না হুইয়! 
তাঁঠৃরই সহায়ক হয়। অতএব ভারতীয় দর্শনের 
চরম লক্ষ্য মীন্নষের মুক্তি হইলেও উহাতে মানব- 
জীবনের অন্যান্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি অস্বীকৃত 
বা অবহেলিত হয় নাই। 

মানবের মুক্তিসাধক জ্ঞানলাভের উপাঁয় 
বলিয়া ভারতবধে দর্শনের সহিত জীবনের নিখিড় 
সন্বদ্ধ দেখা যাঁয়। জীবমাত্রেই ছুঃখ পরিহার 
করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থখ লাভ করিতে সচেষ্ট। 
কিন্ত দুঃখের আত্যস্তিক নিবুত্তি এবং অবিমিশ্র ও 
অপরিচ্ছিন্ন স্থখ, মাঙষের অদ্দিগম্য অন্ত কোন 
উপায়ে লাভ করা শম্ভব নহে । এজন্য দার্শনিক 
তত্বজ্ঞানই একমাত্র সম্ভাব্য উপাম ও অপরিহার্য 
সাধন" অতএব মানুষের পক্ষে ছুঃখনিবৃতি ও 
হুখল।ভের চেষ্টা যেমন অপরিহার্য, তেমনি দাশ- 
নিক চিন্তা ও তত্বজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাও অত্যা- 
বশ্যক ও অবশাস্তাবী। কিন্তু যে তত্বজ্ঞান 
মানবের মুক্তির সাধন, তাহা মাত্র বৌদ্ধিক বোধ 
(10891100600) 00091905910 ) বা যুক্তি 
তর্কলভ্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র নহে। উহা তত্বের 
অপরোক্ষা্চভূতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্বের 
সাক্ষাৎ প্রতীতি ব| সাক্ষাৎকার । মানুষ 
তাহার বদ্ধাবস্থায় যেরূপ জড়জগৎ ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ করে, জীবনে আধ্যাত্মিক তত্বের 
ঠিক সেইবপ প্রত্যক্ষ | অপরোক্ষ জান লাভ 


২৪৮ 


করিতে হইবে । আবার ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান দ্বার! 
আমাদের পাথিব জীবন ঘেমন পরিচীলিত হয়, 
সেইরূপ দার্শনিক তত্জ্ঞান দ্বারা আমাদের পাথিব 
ও আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালিত করিতে হুইবে। 
দর্শনে তত্বের সীঁক্াৎকার হয় বলিয়াই তাহাকে 
ভারতীয় সাহিত্যে গর্শন” বলা হয়। এই দার্শনিক 
জ্ঞান শুধু বিচারের বস্ত নহে, উহা জীবনে অঙ্গু- 
ভূতির বিষয়, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য এবং 
জীবনের সহিত ওত প্রোততাবে বিজড়িত । 
পাশ্চাত্য দর্শনের চরম লক্ষ্য কিন্তু জীবাত্মার 
বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষ নহে। ইহাঁতে জীবাত্মা 
মন্বন্ধে মাধারণতঃ যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে 
তাহাতে জীবাত্মার দেহাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র 
শত্তার অস্তিখ খ্ীকাঁর করা হয় নাই। একপ স্থলে 
তাহার জন্মমরণ-নিবৃত্তিরূপ বা অন্তরূপ মোক্ষ 
প্রাপ্তির কৌন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য পাশ্চাত্য 
দর্শনের কোন কৌন শাথায় জীবাজ্মার আঁধ্যা- 
ত্মিক সত্তা স্বীকার কর! হইয়াছে। কিন্তু এরূপ 
স্থলেও তাহার দেহমনের অতিরিক্ত সত্তা এবং 
দেহবিনাশের পর গুর্বদৈহিক অস্তিত্ব ও দেহাঁ 
স্তর প্রাপ্তির কথা মহামতি প্লেটোর দর্শন বাতীত 
অন্যত্র স্ুম্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এজন্য 
এই সব দর্শনশাখায় এই দেহে এবং এই জীবনে 
জীবা্মার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করাই জীবনের 
চরম উদ্দেশ্য বলিয়৷ বণিত হইয়াছে ! পাশ্চাত্য 
দর্শনের চরম উদ্দেশ্য দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানে 
সীমাবদ্ধ এবং উহা জীবাত্মার এঁহিক কল্যাণ 
সাধনে প্রবৃত্ত বলিয়া মনে হয়। তারপর জীব- 


উদ্ধোধন 


[ ৬২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


জগৎ সম্বন্ধে যে তত্রজ্ঞান পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য, 
উহ! বিচারবুদ্ধি বা তকলভ্য এককপ পরোন্স 
জ্ঞান, উহাতে তত্বসাক্ষাৎকানের বা তাহাঁব 
অপরোক্ষান্ভূতির কথা বিশেষভাবে দেখা যায 
ন1। ফলে দার্শনিক তত্জ্ঞান পাশ্চাত্য দার্শনিক- 
দের জীবনে সমাকূ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই; অবশ্য কোঁন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের 
জীবন তত্জ্ঞানের আলোকে সম্যক্রূপে প্রভা- 
বিত ও পরিচালিত হইয়াছে । কিন্তু সাধারণত: 
দেখা যায় যে তাহাদের দর্শন জীবজগতের আলো 
চনাঁয় ও ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হইযাছে এবং অনেক 
প্রকার দার্শনিক মতবাঁদ সৃষ্টি করিঘ্াছে । 
তাহার! যেন বিচারবুদ্ধির দ্বারা দাশনিক মতবাদ 
স্থ্টি করিতে পারিলেই সন্তষ্ট হন, কিন্তু দাশ নিক 
তত্বের ব| সত্যের প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিয়। গীবনে 
তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে যত্বুবান নহেন। 

অতএব আঁমর] সাধারণভাবে বলিতে পাঁবি 
যে শ্ভারতীয় দশনের লক্ষ্য হইতেছে তত্ব- 
সাক্ষাৎকার এবং তদ্দারা জীবাত্মার মুক্তি, আব 
পাশ্চাত্য দশ'নের লক্ষ্য হইতেছে জীবজগৎ সম্বন্ধে 
সম্যক্‌ জ্ঞান এবং তাহার দ্বারা মানবের এঁহিক 
জীবনের উন্নতি । ভারতীয় দশ'ন মুখ্যতঃ আধ্যা- 
ত্সিক জীবনের পথপ্রদশক, আর পাশ্চাত্য দন 
প্রধানতং জীবজগতের বিচারসঙ্গত জানপ্রদায়ক | 
অন্তভাবে আমরা একথাও বলিতে পারি যে 
পাশ্চাত্য দর্শন প্রবৃত্তিমার্গের সহায়ক, আর ভার- 
তীয় দশন নিবৃত্তিমা্গের নির্দেশক) পাশ্চাত্য 
দর্শন গ্রেয় ভিমুখী, ভারতীয় দর্শন শ্রেয় ভিমুখী | 


গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 


[ দশম অধ্যায়__পূর্বাহবৃত্তি ] 
জ্ীগিরীশচন্দ্র সেন 


সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছদে'ব। ন দানবাঃ ॥ ১৪ 


এখন আপনার বাক্যরূপ হ্র্ধকিরণের বিকাশে খষিগণ যে মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে 
অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দুর হইয়াছে । ইহাদের বাক্যবূপ জীবনের বীজ আমার অন্তরে গভীরভাবে 
গরবেশ করিয়াছে । তাহার উপর আপনার কৃপা বর্ষণ হওয়ায় সংবাদরূপ ফল লাভ হইল। 

অহো, নারদাঁদি সীধুগণের বচন নদীম্বূপ, আমি তাহা দ্বারা সংবাঁদস্থখের অপার মহোঁদখি 
হইয়ছি। হে প্রত, আমি জন্ম জন্মীস্তরে যে জমস্ত পুণ্যকর্ম করিয়াছি, আপনার ন্যায় সদগুরু 
একায় তাহা উপযোগী হইল না (নিম্পয়োজন হইল )। ১৫০ 

নতুবা আমি বৃদ্ধ পুজনীয় ব্যক্তিগণের মুখে আপনার এবদ্িধ বর্ণনা শুনিয়াছি, পরস্ত আপনি 
রূপা না করা পর্যস্ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই । সথতরাং ভাগ্য ঘখন অনুকূল হয়, তখনই 
ঘেমন উদ্যম মফল হয়, তেমনি গুরু-কুপ। পাঁইলেই শান্ত্াদি সফল হয়। মালী সারা জন্ম বৃক্ষের 
জন্য পরিশ্রম করে, পরন্ত বসস্ত আসিলেই ফুলফল লাঁভ হয়। 

অহো, বিষয়াসক্তির নিবৃত্তি হইলে মাঁধুধের আস্বাদন পাওয়া যায়) রোগের প্রশমন হইলেই 
এযধের মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়, বাক্‌ ও প্রাণ তখনই সাথক হয়, যখন চৈতন্ত আসিয়া তাহাদের 
মধ্যে চেতনা সঞ্চার করে। তেম্নি শান্বের আলোচনা অথব। যোগাদির অভ্যাস তখনই 
উপযোগী হয়, যখন শ্রীপ্তরুর আজ্ঞা পাওয়া যায়। এইভাবে আল্মাভবে মত্ত হইয়া! অজু নিংশঙ্ক- 
চিত্তে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন--হে দেব, আপনার বাক্য আমি মানিয়। 
পইলাম। সতাই আমার প্রতীতি হইয়াছে যে আপনি দেব ও মানবের বুদ্ধির অগম্য। আপনার 
উপদেশখ-বাঁক্য শ্রবণ না করিয়া ঘে নিজ বুদ্ধির দারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে, মে কখনই 
আপনাকে জানিতে পারে না--এই বিশ্বাদ আমার নিশ্চিতভাবে হইয়াছে। 


স্বয়মেবাত্মনাত্বানং বেখ ত্বং পুকষোত্তম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ 


আকাশ যেমন আপনার বিস্তার আপনিই জানে, পৃ্থীর ঘনত্ব কতখানি তাহা যেমন পৃথিবী 
জানে; তেমনি হে লক্্মীপতি, আপনার সর্বশক্তি কেবল আপনিই জানেন, এ সম্বন্ধে বেদাঁদির 
বুদ্ধি বৃথাই প্রজ্ঞার বড়াই করে। 

মনের গতিকে কি করিয়া পশ্চাতে ফেলিবে? পতনকে কে ধরিয়া রাখিবে? অনাদি মায়াসমুদ্র 
পার হইয়া যাইবে-_-এমন সামর্থ্য কাহার? আপনাকে জানাও এরূপ কঠিন, এইজন্ত কেছই 
আপনাকে জানিতে পারে না_-আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান আপনারই যোগ্য ( অর্থাৎ শুধু আপনার 
দ্বারাই সাধ্য )। আপনাকে আপনিই জানেন, এবং অপরকে এ সম্বন্ধে উপদ্রেশ করিতে আপনিই 

৪ 
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সমর্থ, যদি আপনার মহত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমি আপনার পাশে দাঁড়াইবার যোগ 
নহি, পরস্ত ইহা মনে করিয়া যদি আপনাকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিনতি করিতে ভয় পাই, তবে আর 
দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। সমুদ্র ও নদী জলে পূর্ণ হইলেও চাতকের পক্ষে উহ] নিরর্থক, কারণ 
মেঘ হইতে জলবিন্দু পড়িলেই চাতক জল পান করিতে পারে। তেমনি শ্রীপুর আছেন, পরস্থ 
আপনিই আমার গতি, এখন ইহা থাকুক। আপনি আমাকে আপনার বিভৃতির কথা বলুম। 


বক্তমহ স্যিশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। 
যাভিধিভূভিভিলেণকানিমা-স্তরং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 
হে প্রত, আপনার দিব্য বিভূতি-_যাহ1 নানা আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা আমাকে 
প্রকাশ করিয়! বলুন। হে অনস্ত, যে বিভূঁতি ছার] আপনি এই স্মস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন তাহার 
মধ্যে ব্রহ্মনামাস্কিত বিভূতিগুলি গ্রকট করুন। ১৭০ 
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তীং সদ। পরিচিস্তয়ন্‌। 
কেধু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্‌ ময়া ॥ ১৭ 
হে প্রস্থ, আমি আপনাকে কেমন করিয়া জানিব? কিভাবে আপনাকে ধ্যান করিব? যদি 
আপনার সমস্ত রূপই চিন্তা করিতে হয়, তবে তো ধ্যান করা হয় না। তবে আপনি পূর্বে যেমন 
আপনার ভাবের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এখন একবার বিস্তার করিযা ব্লুন। যে যেভাবে 
আপনাকে চিন্তা করিলে আমার কষ্ট হইবে না, আপনাঁর সেই যোগ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করুন। 
বিস্তরেণাত্বনো যৌগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃতো নাস্তি মেহমৃতম্॥ ১৮ 
আর প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আপনার যে বিভূতি, তাহ] বর্ণনা করুন) যদি বলেন--আমি 
বারবার কি বলিব?” হে জনার্দন, এভাঁব মনে আগিতে দিবেন না; অমুত সেবন করিতে করিতে 
কেহ বলে না 'ঘথেষ্ট হইয়াছে” । যাহা কাঁলকুটের সহোদর, যাহা দেব্তাঁগণ মৃত্যুভয়ে অমর 
হইবার জন্য পান করিয়াছিলেন, যাহ! গান করা সত্বেও ব্রদ্দার এক দিনে চতুর্দশ ইজ জন গ্রহণ 
করে ও নাশপ্রাপ্ত হয়; আপনার বচনামৃত লাভের জন্য মন্দরাঁচলকে মস্থন-দণ্ড করিয় ক্ষীরসাগরকে 
মন্থন করিতে হয় নাই। ইহা অনাদি, স্বভাবতই স্বয়ংপিদ্ধ; ইহা দ্রব হয় না, ইহা ঘনীভূতও 
নহে, ইহাতে রসভেদ নাই, যে কেহ ইহাকে স্মরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারে) ইহার মিষ্টত্বের 
অনুভব হুইলেই সমস্ত সংসার মিথ্যা হইয়া যায়, এবং নিত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০ 
জন্মমূত্যুর বার্তা নিঃশেষে নষ্ট হয়, অন্তরে ও বাহিরে মহাস্থথ বাঁড়িতে থাকে, দৈবযোগে যদি 
কেহ ইহা। সেবন করে, তবে তদ্রপ হইস্সা যায়; সেই পর্মামূত আপনি আমাকে দিতেছেন, আমার 
চিত্ত কখনও “যথেষ্ট হইল” বলিতে পারে ন1। 
আপনার নামই তো৷ আমার প্রিয়, তাহার উপর আপনার দর্শন ও সামিধ্য লাভ করিয়াছি । 
সর্যশেষে আপনি আনন্দের দহিত স্খ-সংবাদ বলিতেছেন। এই স্থখ কিসের সমান, তাহা বল! 
যায় না পরস্ত ইহাই জানি ষে এ স্থথের তুলনা! নাই। সুর্য কি কখনও পুরানে! হয়? (চন্দ্রের 
কলার ক্ষয় হইলেও) চন্দ্র কি একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়? গঙ্গার জল কি পযুসিত হয়? আপনি 
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যাহ। বলিলেন তাহাতে শব্দবদ্ধের রূপ দেখিলাম; আজ চন্দন-বৃক্ষের সুগন্ধ আপ্রাণ করিলাম । 
পার্থের এই কথা শুনিয়। শ্রীরুষের সর্বাঙ্গ ছুলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন__পার্থ, তুমি ভক্তি 
ও জ্ঞানের আধার হইয়াছ ।, 
এইভাবে প্রেমাম্পদের সম্তোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অস্তঃকরণে প্রেমের বেগ উছলিয়া উঠ্রিল,_ 
তাহা লযত্বে সংবরণ করিয়া বলিলেন : শ্রীভগবাহ্থবাচ | 
হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ | 
প্রাধান্যতঃ কুরুতরেষ্ঠ নাস্তযন্তো বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯ 


হে কুরুশরেষ্ট, তুমি (আমার) যে বিভূতির কথ! জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা এত অসংখ্য 
(অপার ) যে, আমার হইলেও আমার বুদ্ধির অগম্য। সেইজন্য আমি কিরূপ, কত বড়, তাহা 
আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়, এইজন্য আমার প্রধান বিভূতিগুলি, যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই 
অবণ কর। হে কিরীটী, যাহা জাঁনিলে সমস্ত বিভূতির জ্ঞান হইবে--যেমন বীজ হাতে আাসিলেই 
বক্ষও করতলগত হইল, বলা যায়; কিংবা উদ্যান হস্তগত হইলে ফুল আপনা-আপনিই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তেমনি বিভৃতিগুলি দেখিলে সকল বিশ্বই দেখা হইয়া যায়। হে ধ্চর্ধর) যথার্থই 
আমার বিস্তারের অন্ত নাই,_দেখ গগন এমন অপার, অথচ ইহাও আযারই মধ্যে অবস্থিত | 


অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ । 
অহমাদিশ্চ মধ্য্চ ভূতানামস্ত এব চ॥ ২০ 
হে গুডাকেশ, ধুবিদ্যায় পারদ অজুনে, শুন : আমি প্রাণিমাত্রের মধ্যে আত্মা হইয়া আছি। 
ভিতবরেও আমি ইহাদের অন্তঃকরণে আছি, ধাহিরেও আম ইহাদেব আচ্ছাদন করিয়া আছি, 
আমিই আদি, মধ্য ও অন্ত। যেমন মেঘের তলে ও উপরে, অন্তরে ও বাহিরে, এক আকাশই 
আছে; আর মেঘ আকাশেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই থাকে; পরে যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনও 
আকাশই হইয়। থাকে, তেমনি আমিই ভূতগণের আদি, মপ্য ও অস্ত-_স্থট্ি, স্থিতি ও শেষগতি। 
এইভাবে, আমার ধিভূতিযোগের দ্বারা আঁষার বিস্তার ও» ব্যাপকতা বুঝিয়া *লও, হৃদয়কে শ্রবণ 
(কর্ণ) করিয়া স্মস্তই শ্রবণ কর। 
আদিত্যানামহং বিষু্জেযোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণীমহং শশী ॥ ২১ 
ইহা বলিয়া কপালু শ্রীরুষ্ণ কহিলেন, (দ্বাদশ) আদিত্যের মধ্যে আমি বিষু, প্রভাবিশিষ্ট 
পদার্থের মধ্যে আমি কিরণসংযুক্ত রবি। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি, আকাশের অঙ্গনে 
তারাগণের মধ্যে আমি চন্ত্র। 
কুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসীম। 
বন্থনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌ ॥২২ 
একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমিই মদনারি শঙ্কর, ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না। ষক্ষরক্ষ- 
গণের মধ্যে শন্ুর মখা ধনবান্‌ কুবেরও আমি। অষ্ট বন্থর মধ্যে আমি পাবক (অগ্নি), সমস্ত 
শিখরবান্‌ পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মেরু আমিই । 


২৫২ উদ্বোধন [৬২তম বর্ব_-৫ম সংখ্যা 
বেদানাং সামবেদোইস্মি দেবানামন্তি বাসবঃ। 
ইন্ড্িয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২৩ 
বেদের মধ্যে আমি সাঁমবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। ইন্ডিয্গণের মধো 
একাদশ যে মন, ভাহাও আমি জানিবে, ভূতগণের মধ্যে হ্বাভাবিক চেতন1ও আমি । 
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্বন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪ 
মহষাঁণাং ভূগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরম্‌। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫ 
স্ব্গধিপতি ইন্দ্রের সহায় সর্বজ্ঞ পুরোহিত-শ্েষ্ঠ বৃহস্পতিও আমি । সেনানীয়কের মধ্যে আমি 
কাত্বিকেয়-_হুরবীর্ধে যাহার জন্ম, কৃত্তিকাগণ যাহার মাতা |২১০ 
বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে বৃহত্তম জলরাশি সমুদ্র আমি, মহধিগণের মধ্যে আমি ভৃগ্ত। সম 
বাক্যের মধ্যে সত্যের ক্রীভাস্থল যে একাঁক্ষর ও, তাহাঁও আমি। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি 
জপহঞ্জ, যাহা ইহলে।ককে কর্মাদির মধ্যে কর্মত্যাগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। স্থাবর গিরির মধ্যে পুণ্যরাশি 
যে হিমালয়, তাহাও আমি। 
অশ্বথঃ সর্ববুক্ষীণাং দেবধাঁণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো। মুনিঃ ॥২৬ 
উচ্চৈঃশ্রবসমস্খ্ীনাং বিদ্ধি মামমতোভ্ভবম্‌। 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥২৭ 
কল্পবৃক্ষ, পারিজাত চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্ব ৷ হে পাণুব, দেব্ধিগণের মধো 
আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররধ | হে প্রবদ্ধ জ্ঞানী অজুণি, পিদ্ধগণের মধ্যে আমি 
আমি কপিলাচার্চ, প্রসিদ্ধ তুরঙ্গমের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা। হে অজর্ন রাঁজোর ভূষণস্বরূপ 
গজগণের মধ্যে আমি এরাঁবত,-_ক্ষীরসাগর মস্থনকাঁলে যাহ! উঠিয়াছিল। সর্বলোক প্রজা হইয় 
যাহাকে দেবা করে, নরগণের মধ্যে ঘে রাঁজা, সেও আমারই বিশেষ বিভৃতি। 
আয়ুধানামহং বজং ধেনুনামশ্মি কাঁমধুক্‌। 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামন্মি বাস্ুকিঃ॥২৮ 
অনস্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌। 
পিত্ণামর্ষমী চান্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥২৯ 
হে ধহথধর, নানাবিধ শঙ্্রের মধ্যে আমি বজ্ঞ, যাহা শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রের হস্তে শোভা পায় ।২২০ 
ধেনুর মধ্যে আমি কামধেন্গ, আমিই জন্মকারণ মদন জাঁনিবে। হে কুস্তীস্ত, সর্পকুলের নায়ক 
বাস্থকি আমিই, নাগগণের মধ্যে আমি অনস্তভ। জলদেবতাগণের মধ্যে পশ্চিমদ্দিক্পাতি বরুণও 
আমি। আর হে পাঁও্কুমীর, সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে যে অর্থমা সেও তত্বতঃ আমিই। ধাহারা 
জগতের শুভাশুভের নিয়স্তা (প্রাণিগণের ) মনের অন্ুসন্ধানকারী, ঘাহারা কর্যানযায়ী ফল প্রদান 
করেন, সেই নিয়ন্ত্ণকারীদের মধ্যে আমি ঘষ, যিনি কর্মসাঙ্ষী ধর্ম। 


জষ্, ১৩৬৭ ]- .. শ্লীতা-জানেশ্বরী | ২৫৩ 
প্রহলাদশ্চাম্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোইহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥৩০ 
দৈত্যকুলের মধ্যে ভক্ত প্রহলাদও আমি, সেইজন্তই সে ছেষভাবাদি দোষে লিগ হয় নাই। গ্রাস- 
কারীদের মধো আমি মহাকাল, শ্বাপদের মধ্যে সিংহ আমারই রূপ। পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
গরুড় আমারই বিভূতি, তাই সে আমাকে নির্ভয়ে পৃষ্টে বহন করিতে পারে। 
পবনঃ পবতামন্মি রামঃ শন্ত্রভৃতামহম্‌। 
বষাণাং মকরশ্চান্মি আ্োতসামস্মি জাহবী ॥৩১ 
হে ধন্ুধর, পৃথিবীর বিষ্ঠারের মধ্য হইতে এক লাফে উড়িয়া যে দ্বিতীয় শ্বর্গ স্জন করিতে 
পারে, সেই গত্তিশীল পদার্থের মধ্যে যে পবন সেও আমি,-হে পাঁওুসত, সমস্ত শন্ধারীদের মধ্যে 
আমিই শ্রীরাম, যিনি ত্রেতাযুগে সঙ্কটে পতিত ধর্মের পক্ষ লইয়া কেবল আপনার শরাঁসনের সাহায্যে 
বিজয়লক্মীকে স্বাঁভিমুখিনী করিয়াছিলেন; অনস্তর স্থবেল পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপন 
গ্রতাপে আকাঁশে জয়ঘোষণাকা'রী ভূত্তগণকে লঙ্ষেশ্বধের মস্তকপঙ্.ক্তি বলি দিয়া উপহার দিয়া- 
ছিলেন, যিনি দ্রেবগণের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্মের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন, খিনি 
সর্ষবংশে সূর্ধরূপে উদ্দিত হইয়াঁছিলেন, সেই শস্্ধারিগণেব মধ্যে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্ত্র আমিই। 
আর জলচরগণের মধ্যে আমিই মৃতিমান্‌ মকর । সমস্ত প্রবাহের মধ্যে ভাঁগীরথী গঙ্গা, যাহাঁকে 
জঙ্ক, মুনি পান কবিয়াছিলেন, পরে আপন জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া! বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। 
হে পাতুস্থত, সমস্ত জলপ্রবাহের মধ্যে ত্রিলোকে প্রবহমান! যে জাহবী তাহাও আমিই জানিবে। 


সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যং চৈবামহমজুনি | 
অধ্যাত্ববিদ্া বি্যাঁনাং বাঁদঃ প্রবদতাঁমহম্‌ ॥ ৩২ 
অক্ষরাণামকাঁরোহস্রি দন্ঃ সামাসিকস্ত চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ 
এইভাবে ভিন্ন ভিন স্ষ্টির মধ্যে আমার প্রত্যেক বিডৃতির বর্ণনা করিতে গেলে, সহমত জন্মেও 
অধেক বিভূতির বর্ণনা হইবে না। সমস্ত নক্ষত্রগ্ুলি সংগ্রহ করিতে হইবে, অস্তঃকরণে এই প্রকার 
ইচ্ছার উদয় হইলে যেমন গোটা আকাঁশকেই গ্রহণ করিতে হয়, পৃথিবীর পরমাণুর সংখা গণন! 
করিতে হইলে যেমন ভূমগুলকেই গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি হে পাগুব, আমার বিস্তার জানিতে 
হইলে আমাকেই জানিতে হয়। ২৪০ 
শাখা, ফুল, ফল-_এ সমন্তই সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন সমগ্র বৃক্ষকে ধরিতে হয়, তেমনি আমার 
বিশেষ বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে আমার শুদ্ধ স্বরূপের জান হওয়া আবশ্যক, নতৃব1 
পৃথক পৃথক বিভূতির কথা আর কত শুনিবে? সৃতরাং হে মহামতি, একেবারেই জানিয়! লও যে 
সবই আমি | হে কিরীটা, আমি সমস্ত সৃট্টির আদি মধ্য ও অস্ত, তন্ত যেমন বন্ত্রে ওতপ্রোতভাবে 
আছে, আমাকে এইক্ূপ ব্যাপকভাবে জানিলে বিভূতিভেন কেন করিবে? এক একটি বিভূতি 
পৃথকভাবে জামিবার কি প্রয়োজন? পরস্ত ব্যাপকভাবে জানিবার যোগ্যতা তোমার নাই, 
সৃতরাং এ কথ থাঁকুক। তুমি আমার বিভতির কথা জানিতে চাও, স্ৃতরাঁং তাহাই শুন £ 


হ৫৪ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


বিদ্যার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্যা, তাহা আমিই। আমিই তাঁকিকগণের তত্বনির্ণায়ক বাঁদ, যাহার 
জন্ত শ্রবণকাঁরীর তর্কের বল বৃদ্ধি পায় এবং বক্তারও বাক্যের মাধুর্য হয়। এইভাবে প্রতিপাদনের 
মধ্যে যে 'বাঁদ তাঁহ। আমিই, অক্ষরের মধ্যে বিশুদ্ধ অ-কারও আমি। সমাসের মধ্যে আমি "ছন্দ 
জানিবে, যে কাল--মশক হইতে ব্রহ্মা পর্যস্ত সকলকে গ্রাস করে, সে কাঁলও আঁমি। ২৫০ 
হে কিরীটা, যাহা প্রলয়তেজকে আলিঙ্গন করে, সাঁর। পবনকে গিলিয়! খায়, আকাশ যাহার 
উপরের মধ্যে স্থান পায়, এমনি যে অনন্ত “কাল'__তাহা আমিই-__লক্মীর সহিত লীলাব্লাসকারী 
ভগবান কহিলেন, স্থট্টিসমূহের হুষ্টিকর্তাও আমি। 
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 
কীন্তিঃ ভ্রীর্বাক্‌ চ নারীণা স্মৃতি্েধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ 
আর, স্থষ্ট ভূতগণকে আমিই ধারণ (পালন ) করি, আমিই সকলের জীবন, আর অস্তে যখন 
ভূতগণকে সংহাঁর করি, তখনও মৃত্যু্ূপে আমিই । দ্ত্রীগণের মধ্যে আমার আরও সাতটি বিভূতি 
আছে, তাহা বর্ণনা করিতেছি, শুন। হে অজুনি, নিত্য নৃতন যে কীতি তাহা! আমারই মৃত, 
উদার্ধযুক্ত মে সম্পত্তি তাহা ও আমি-_জানিবে। শ্্রীলোকের মধ্যে মে দৈনন্দিন ( অথণ্ড ) স্থর্ঘ ও মেধা, 
তাহাও আমি, ধূতি এবং ক্ষমাও আমি। নারীগণের মধ্যে এই সাতটি শক্তি আমারই বিভূতি জাঁনিবে। 
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসাঁমহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীষেণহহমৃতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥ ৩৫ 
রমীপতি বলিলেন, হে প্রিয়োত্তম, বেদত্রয়ের সামবেদের মধ্যে যে 'বুহৎসাম; তাহা আমিই। 
সকল ছন্দের মধ্যে যাহাঁকে গায়ততরীছন্দ বলে, তাহ] আমারই হ্বূপ-_ইহা তুমি নিঃসন্দেহে জানিবে। 
মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, খতুর মধ্যে আমি কুহ্থমীকর বসম্ত। ২৬০ 
দযুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজন্ষিনামহম্‌ । 
জয়োহস্মি বাবসায়োহন্নি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥ ৩৬ 
বৃ্ীনাং বাস্ুদেবোহদ্যি পাঁগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭ 
হে বিচক্ষণ অজুন, কৌশলপুর্ণ খেলাঁর মধ্যে যে দ্যুতক্রীড়া, তাহাঁও আমি, এজন্য প্রকাশ্ঠ 
চৌবাস্তার উপর খেলিলেও ইহা নিবারণ করা যায় না। সমস্ত তেজন্বী পদার্থের মধ্যে যে তেজ, 
তাহা আমিই- নিশ্চয় জানিও, সকল কার্ধের যে উদ্দেশ্য তাহাও আমি। ব্যবসায়ের মধ্যে নীতি- 
পূর্ণ উদ্ভমই আমার বিভূতি | পাত্বিক পুরুষগণের মধ্যে আমি সত্ব, যাদবকুলের মধ্যে যে শ্রীমন্ত 
(প্রশ্ব্ষশীলী ) সেও আমি, জানিবে। দেবকী-বসথদেব হইতে উৎপন্ন আমি যশোদার কন্যার বদলে 
গোকুলে গিয়াছিলাম ও (ন্তনপান করিয়া) পৃতনার প্রাণ সম্পূর্ণভাবে হরণ করিয়াছিলাম। 
বাল্যাবস্থা পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্বেই সৃষ্টিকে দানবশূন্ত করিয়াছিলাম__ইস্তে গিরিবর 
, গোব্ধণননকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করিয়াছিলাম। 
কালিন্দীর হুদয়শল্য ( কালীয়নাগকে দমন করিয়। ) দূর করিয়াছিলাম। জলম্ত গোকুলকে রক্ষা 
- কবিয়াছিলাম, এবং গৌবংনের বিষয়ে বিরিষিকেও পাগল করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থার প্রথমেই 
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কংসের ন্যায় ঘোরবিক্রমী টৈত্যকে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অনায়াসে বধ করিয়াছিলাম। এক 
একটি করিয়া কত আর বলিব? তুমিও এ সমস্ত দেখিয়াছ অথবা শুনিক্কাছ,_যাঁদবগণের মধ্যে 
ইহাই আমার ম্বরূপ জানিবে। আর চন্দ্রবংশের পাঁগুবগণের মধ্যে তুমিই আমার বিভূতি 
জানিবে-_ এইজন্য আমীদের পরস্পরের মধ্যে এত প্রেমভাৰ | ২৭৯ 
মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাঁসদেব, কবির মধ্যে ধৈর্যের আধার উশনা, কবিও আমি। 
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরম্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাশ্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ৩৮ 
নিয়ন্ত্রণকারীর মধ্যে আমিই দণ্ড জানিবে_ যাহা পিপীলিকা হইতে ব্রহ্মা পর্ধস্ত সকলকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। যাহা৷ সারাঁসার নির্ণয় করে, ধর্মজ্ঞের পক্ষ অবলম্বন করে__সকল শান্সের মধ্যে সেই যে 
নীতিশান্্, তাহা আমিই । হে সখা অজু, সমস্ত গৃঢ় বিষয়ের মধ্যে আমি 'মৌন"_-এইজন্য রহস্য 
বক্তার সম্মুখে স্বয়ং ব্রক্মাও অজ্ঞনী হইয়া যান। জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান; এখন এই বিভূতি বর্ণন! 
আর কত করা যায়? ইহার কোন পার দেখা যায় না। 
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমজুন | 
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়! ভূতং চরাচরম্‌॥ ৩৯ 
হে ধন্ুধরি, দেখ, বর্ষার বারিবিন্দু গণনা করা কিংবা তৃণাঙ্কুরের সংখ! নির্ণয় করা খায় না। 
মহান্মুদ্রের তরঙ্গের সংখ্যা গণন1 করা যায় না, আমার বিভূতির কোন হিপাব নাই। কয়েকটি প্রধাঁন 
বিভূতির কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাঁও মনে হইতেছে, ভান! ভাসা বর্ণনা করা হইয়াছে। 
নান্তোইস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ ৪০ 
বিভূতিবিস্তারের কোন হিসাব করা যাঁয় না; তুমিই বা কত শুনিবে, আর আমিই বাঁ কত 
বলিব? এই কারণেই এখন আমি তোমাকে একেবারে আমার রহস্য বুঝাইয়া বলিতেছি,_- 
সমস্ত ভূতাঞ্কুবের যে বীজ বিস্তার লাভ করে, তাহাই আয়ি। ২৮০ 
অতএব ছোঁটবড় ভেদ করিবে না, উচ্চনীচ ভাব পরিত্যাগ করিবে, সমস্ত বস্তজাত আমারই 
বিভূতি জানিবে। এখন হে অজুন, ইহা অপেক্ষা আর একটি -দাখারণ চিহ্কের কথ! বলিতেছি 
শুন উহা দ্বারা তুমি আমার বিভূতি জানিতে পারিবে । 
যদ্‌ যদ্‌ বিভৃতিমৎ সব্ং শ্রীমদূজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ 
হে ধনগয়, যে থে স্থানে এশ্বর্য ও দয়া, এ ছুটি গুণই আিয়! একত্র বাস করে, সেই সেই স্থানেই 
আমার অংশ জানিবে। গগনে হুর্ষবিশ্ব একটিই, পরস্ত তাঁহার প্রভ1 যেমন তিভুবনে প্রসারিত হয়, 
তেমনই সকল লোক এক আমারই আজঙ্ঞ! পালন কবে। কামধেন্ুর নিকট যে যখন যে বস্ত প্রার্থনা 
করে, সে এ সব বস্ত একসঙ্গেই উৎপন্ন করিতে থাঁকে, সমন্ত বৈভব তাহার অঙ্গে ভরিয়া! আছে। 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুনি। 
ঝিষ্টভ্যাহমিদং কৃতৎস্পমেকাংশেন স্থিতো জগত ॥ ৪২ 
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আর ইনি সামান্ত, উনি অসাঁধারণ--এই প্রকারভেদ করাও দোষের, কারণ এক আমিই সমগ্র 
বিশ্ব্ূপে আছি। ইহার মধ্যে সাধারণ আর উত্তম, এইরূপ বিভাগ কিরূপে কল্পনা করা যায়? 
দৃষ্টিতে ভেদের কলঙ্ক কেন স্পর্শ করিতে দিবে? দ্বতকে কেন মন্থন করিবে? অমুতকে কি 
ছাকিয়! গ্রহণ করিবে? বুষ্টির কি দক্ষিণ বাম অঙ্গ আছে? 

হুর্যবিদ্বের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দেখিতে গেলে চক্ষুর দৃট্টিই নষ্ট হয়, আমার স্বরূপে “সীমান্ত” “বিশেষ*ও 
তেমনি। আর বিভিন্ন বিভূতির মধ্যে, আমার অপার বিকাশের আর কত মাঁপ করিবে? স্থৃতরাং 
উহ জাঁনিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দেখ, আমার এক অংশ এই জগৎ ব্যাঁপিয়া আছে, 
এইজন্য ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র সমবুদ্ধিতে ভজনা কর। 

জ্ঞানী পুরুষের সাধনা-উপবনের বসন্ত, বৈরাগ্যশীল পুরুষের ধ্যেয় শ্রীরুষ্ণ এইরূপ বলিলে অঙ্ঞুন 
বলিলেন, হে স্বামিন্, আপনি তো এইরূপ এক রহস্তের কথা বলিলেন-_যে ভেদ এক বস্ত, আর আঁমি 
তাহা হইতে ভিন্ন হইয়। ভেদভাব পরিত্যাগ করিব। অহো, সুর্য কি জগৎকে বলে-_এই অন্ধকারকে দুরে 
তাঁড়াইয়। দাও। তেমনি আপনি অস্থুচিত কথ! বলিতেছেন, ইহ! বলাও আমার পক্ষে অধিক বল! হইবে। 
আপনার নাম যদি কোন এক সময়ে কেহ মুখে উচ্চারণ করে, কিংবা! কর্ণে শ্রবণ করে, তবে ভেদভাঁব 
তাহার হৃদয় হইতে পলায়ন করে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার পরও কি আলোকের উষ্ণতা থাকিবে? 

তখন ভগবান সহজে পরিতুষ্ট হইয়া অজুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার কথায় 
ক্রোধ করিও না। ভেদের রীতিতে আমি যে তোমাকে আমার বিভূতির কাহিনী বর্ণনা 
করিলাম, তাহা অভেদ বুদ্ধিতে নিজের অস্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ কি না? ইহা দেখিবার জন্তই 
আমি বাহৃভঙ্গীতে (বহিরঙ্গভাবে) কিছু বলিতেছিলাম__এখন দেখিতেছি বিভূতি সম্বন্ধে 
তোমার উত্তম জ্ঞান হইয়াছে । তখন অজ্ঞ্জন বলিলেন-হে দেব, আপনার কথা আপনিই জানেন, 
আমি দেখিতেছি সমশ্তই আপনি আরস্ত করিয়াছেন। 

“হে বাজন্‌, পাওুক্থত অনি এইরূপ অঙ্ভবের যোগাতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'__সঞ্চয়ের এই 
বাক্যে ধুতরাষ্ট্র অবিচলিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সপ্জয় অন্তঃকরণে দুঃখিত হইয়া মনে মনে 
বলিলেন, ইনি যে (নিজের ) সৌভাগ্য ফেলিয়া দিতেছেন, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই,__আমি 
ভাবিয়াছিলাম ইহার অন্তঃকরণ ন্স্থ হইয়াছে, দেখিতেছি অন্তরেও ইনি অদ্ধ। 

পরন্ধ এ কথা থাক, অজুনি এইভাবে অছৈতভাবের মান বাঁড়াইতেছিলেন,__কারণ ইহার 
পর অন্য এক বিষয়ে ত্রীহীর উৎকণ্ঠা জন্মিল, বলিলেন : অস্তরের অস্তবে ( আত্মা্ভবের ) খে 
প্রতীতি ঝন্মিয়াছে তাহাই বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হউক--চিত্তের এই মার্গে আমার 
বুদ্ধি চালিত হইতেছে । আমার এই ছুটি চক্ষু ্বারাই সমগ্র বিশ্বন্ধপ আলিঙ্গন করিব। এত বড় 
ইচ্ছা তিনি ভাগ্যবান্‌ বলিয়াই করিতে পারিয়াছিলেন। 

আজ তিনি ক্ঈতরুর শাখাই হইয়াছেন, স্থতরাং তাহাতে বন্ধ্যাত্ব-দোষ দেখ! যায় না, তাহার 
মুখ হুইতে যাহা বাহির হইতেছে, শ্রীরুষ্ণ তাহীই সত) করিয়া দিতেছেন। ঘিনি প্রহলাদের কথায় 
.. স্বয়ং সকল বস্ত হইয়াছিলেন, তাহাকেই আজ অজু'ন সদ্গুরুরূপে পাইফ্জাছেন। 

নিবৃতিদাস জানদেব বলিতেছেন- বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য পার্থ কিভাবে উদ্যোগ 
কৰিলেন, তাহা! পরব্তাঁ অধ্যায়ে বলা হইবে। ৩১০ 


নুতন তীর্থে_নুতন পথে 
[ কামারপুকুর জয়রামবাটা দর্শন ] 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমীর বনু 


বছদিনের পাঁধ-__কামারপুকুর ও জয়ুরীমবাঁটী 
দর্শন কারব। ভক্তমুখে শুনি, চুপ ক'রে থাকি। 
হস ক'রে জলে ওঠে আঁকাজ্ছার শিখা, আবার 
তখনই নিভে খীস্র-কখনও শারীরিক অপটুতা, 
কখনও প্রকৃষ্ট সুযোগের অভাব। কত ভক্ত 
যায ফাল্কনের শুক্লা দ্দিতীয়ায়, কেহ বা যায় 
পরশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে, আবার কেউ যাঁয় অক্ষয় 
ভৃতীয়ায়; বছরের সব সময়েই ভক্তেরা যায়, 
ঘখন যার স্বযৌগ মেলে; ফিরে এসে বলে 
কত কথ চুপ ক'রে শুনি। 

জনৈক ভক্ত-বন্ধুর সাথে অনেক তীর্থে 
গিয়েছি; তিনি একদিন এসে বললেন, “চলুন, 
আমছে ২৩শে জীন্ুআরির ছুটিতে কামাবুপুক্র 
জয়রামবাঁটী যাওয়া ঘাঁক। বেলুড় মঠ থেকে 
অনুমতি নেওয়া হ'ল। পূর্বদিন সন্ধ্যায় সব 
গোছগাছ করছি, এমন সময় খবর এল-_ 
যাওয়া হবে না। কেন ?-মঠ থেকে ফোন ক'রে 
জানিয়েছেন £ এখন ওখানে খুব ভিড়। 

কি আর করা যাবে? ফাওয়া হ'ল না। 
যনতো। খারাপ হবেই । ভাবলাম, ঠাকুর 
নিশ্চয়ই সময় ও স্থযোগ করে দেবেন। 

দিন কেটে যায়, বন্ধুর আর স্থবিধা হয়ে 
গঠে না। একদিন আর এক বন্ধু আমাদের 
বাঁডী বেড়ান্তে এসে কথায় কথায় বললেন যে 
তার মা কলকাতা থেকে চলে যাঁবার পূর্বে 
একদিন তীকে নিয়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটা 
যাবেন। আমাদের যাওয়া হয়নি শুনে ভিনি 
বললেন, “চলুন না আমাদেন সাথে । ববিবার-_ 
সকালে বের হয়ে সন্ধ্যার পর ফিরে আসব ।” 
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রবিবার এল। স্কাল ছটাঁয় আমরা সকলে 
যাদবপুর (ওখানেই আমাদের সবার বাড়ী) 
হ'তে রওনা] হই। পথের সম্বন্ধে আরও অনেক 
খোঁজখবর দিলাম, শুন্লাম--৩ ঘণ্টা ৩০ ঘণ্টা 
লাগবে) গবর্ণমেন্ট হাউস থেকে ৬৫ মাইল। 
পথতে। অজানা, জেনে জেনে যেতে হবে। 
তবে এটা ঠিক বুঝেছিলাম যে তারকেশ্বরের 
পথে ধেতে হবে। মানচিত্র থেকে একটা 
মোটামুটি ধারণা ক'রে নিলাম : তারকেশ্বর 
ডাইনে রেখে সোজা পথে চাপাভাঙ্গ! হঃয়ে 
আবামবাঁগ, সেখান থেকে কাঁমাঁরপুকুর_ 
পরে জয়রামবাটা। আমাদের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর 
দিয়ে গঙ্গা! পার হয়ে চলল। গাড়ীর পিষ্টনে 
নতুন রিং পঝানো হয়েছে। ড্রাইভাঁরের পাশে 
বসে বন্ধু গাড়ীর গতিবেগ কিছুতেই ২৫ মাই- 
লের উদ্রবে” উঠতে দিচ্ছিলেন না। তারকেশ্বর 
যখন ছাড়িয়ে যাই, তখনই দেখি ৯টা বেজে 
গেছেে। একবার ট্যান্সিতে তারকেশ্বর এসে- 
ছিলাম-সময় লেগেছিল ছু ঘণ্টা। তাই 
ভাঁবলাম-_কামারপুকুর কখন পৌছব তাঁর ঠিক 
কি? কিছু বাদে টীপাডাঙ্গীর পরেই দামোদর, 
বন্যার তীগুবলীলাঁয় দামোদরের খেল! দেখেছি? 
এই নিজীব শান্ত শীর্ণ জলধারা দেখে 
কিছুই বোঝা যায় না। একটা কাঠের পুল 
এপার ওপার যোগ ক'রে রেখে দিয়েছে । 
পার হবার সময় দেখলাম ডাইনে কংক্রিটের 
একটা ভাল পুল নির্মাণের চেষ্টা চলেছে। সেখান 
থেকে হরিণখোলা ৪ মাইল । এখানে আবার 
মুগ্ডেঙগরী নদী । লৌহতরীতে (9$69] 8০৪১) 
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মোটর পার করতে হ'ল। নদী প্রায় ছু ফার্লং 
চওড়া । কিন্তু জলশ্োত বর্তমানে মাত্র শ-খানেক 
ফুট জুড়ে ওপার ঘেসে চলেছে। বাদবাকীট। 
বালুর চর। এই চড়াঁর উপর দিযে সমাস্তঝ।ল 
ভাবে ছুই সারি লোহার পাত পেতে মোটর 
যাবার রাস্তা করা হয়েছে সৌজা জলের ধার 
পর্যস্ত। সেখানে লৌহতরী ভিড়বার খাট। 
জলের ধারে গিয়েও নিম্তার নেই। ঘাটে 
নৌক1 নেই । খরআতা গ্রীণকায়া নদী কখন বা 
প্রচুর জল বহন ক'রে শ্মীতা, তখন পারাপারের 
লৌহতরী সহজেই তার নিদিষ্ট ঘাট খুজে পাঁষ। 
আবার অন্য সময়ে দেখ! যায় ন্দীবক্ষে চডা 
জেগে উঠেছে । তরী খুঁজে পায় না তব ভিড়- 
বার ঘাঁট। ভিড়তে হয় যত্র তত্র, তখন জল 
ঘেসে নদীর কোঁল বেয়ে যেতে হয় লৌহতরীর 
কাছে। হয়তে। বা এক চাকা জলে, এক চাকা 
ডাঙায়। সিক্ত বালুকায় চাকা না চালালে গাড়ী 
যাবে অচল হ"য়ে- শুষ্ক বালুক1 গ্রাস করবে রথ- 
চক্র। অবশ্য জীপ গাড়ী হ'লে কতটা নিরাপদ । 

অনেক সময় লাগল এই নদী-অতিক্রম- 
পর্বে, ওপারে ঢালু রাস্তায় উঠতে হয়। পাঁড়ের 
উপরে উঠে দেখলাম যাত্রীবাহী কয়েবখানা 
মোটববাঁধ দাড়িয়ে মাছে । তাঁরকেশ্বর হতে 
নদী পর্যন্ত এক সাভিস, আবার নদী 
পার হ'য়ে অন্ত সাভিস। তারকেশ্বর প্স্ত 
বৈছ্যাতিক ট্রেনে অথবা বাসে এসে শুধু বাসে- 
বাসেই কামারপুকুর যাওয়া যায়। একখানা 
ব্যক্কিগত গাড়ীর (712৮০ ০) আরোহীসহ 
দাযোদর নদ ও মুণ্ডেশ্বরী নদী পার হ'তে প্রতি 
ক্ষেত্রে ১।* টাকা ক'রে ট্যাক্স লাগে । আমরা 
গাড়ীতে উঠে আবার চলতে লাগলাম। কিছু 
বাদেই আরামবাগ ও কালীপুরের মধ্যে দ্বার- 
কেশ্বর নদে কাঠের পুল--বর্ধার সময় সাময়িক- 
ভীবে খাঁড়া করা হয়) এই পুল পার হ'য়ে প্রীয় 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_€ম সংখ্যা 


মাইল খানেক পথ তাল নয়। কালীপুর থেকে 
কামারপুকুর ৮মাইল। 

বেলা প্রায় ১১॥০ টায় বছ আকীজ্ঞ।র 
কামরপুকুর গ্রাম দেখা গেল; উদ্দেশে 
প্রণাম করলাম। গ্রাম আরভ্ত হল--বপতিৰ 
মধ্য দিয়ে আঁকা বাকা পথে গাড়ী চলতে লাগল। 
সব বাড়ীপই মাটির দেয়াল; কিছু খড়ের 
ছ'উনি, কিছু টিনের ছাঁদ। গ্রামের প্রা 
শেধ প্রান্তে ইটের প্রাচীরঘেরা শ্রীমন্দির- 
প্রাঙ্গণের গ্রবেশ-ছ্বাবে গাড়ী দড়াল,_মিটাবে 
৭৮ মাইল যাদবপুর থেকে। |] 

আমাদের বড় দেরি হয়ে গেছে। সময়- 
মতো চিঠি লিখে সংবাদ দিতে পারিনি । 
তাঁর ওপবৰ এই অসময়ে এসে আঁশ্রমবাসী 
দের নিরক্ত করতে কেমন লাগে! কিন্ত 
উপাঁয কি? আমি একাই গাড়ী থেকে নেষে 
ছুটলাম। মন্দিরে প্রণাম ক'রে অধ্যক্ষ মহা- 
রাজক্ষে খুঁজে নিয়ে কথা ব'লে দেখব। প্রথমেই 
মন্দিরে গিয়ে দেখি দরজ! বন্ধ। একে বেলা 
হয়েছে, ক্ষার কাতর, তাঁর উপর ৬ঠীকুরের 
দর্শনও পেলাম না। মন বেশ খারাপ হয়ে 
গেল। কি করি? উপায় নেই-_রুদ্ধ মন্দির- 
দ্রেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে নাট- 
মন্দির ঘুরে দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হুই। 
নাটমন্দিরে কয়েকজন তীর্ঘযাত্রী সরান সেরে 
জামা-কাপড় পন্ুছে । আর বলবলি করছে--- 
মিহারাঁজরা কোথায়? কাউকেই তো! দেখছি 
না) পশ্চিম দিকে লতাপাঁতাঁর বেড়া-ঘেরা 
অংশের কাছে গিয়ে দেখি--প্রবেশ-ছারে প্রবেশ 
নিষেধ লেখাটি ঝুলে আছেঁ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
ক'রে এদিক ওদিক তাঁকাই, কাউকে ঘর থেকে 
বাইরে আঁপতে দেখি না। অবশেষে উচ্চকঠে 
ডাঁকি--কে আছেন? মহারাজ ? একজন 
প্রৌড় সঙ্গাসী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে 
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এলেন। আমি তাঁকে নোটিশটি দেখিয়ে বললাম, 
ভিতরে আসতে পারি? তিনি বললেন, 
'আস্বন।” প্রণাম ক'রে বললাম, “শুনেছি 
এখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ বেলুড় গেছেন। 
এখন কে তত্বাবধান করছেন? তিনি 
বললেন, 'আঁমিই অধ্যক্ষ 1, 

কি আর বলি? সংবাদ না দিরে অসমষে 
এদে পড়েছি, প্রসাদ পাঁৰ কিনা-_ ক্ষুধায় 
কাতর; শুধু নিজের হ'লে এক কথা আরও 
২৩ জন রখেছেন। ৬ঠাকুর দর্শনও হ'ল না। 
মনে হয়, দর্শন তো আর বিকাল ৪টার পূর্বে 
হবে না। এই অসময়ে গুদের অস্বিপাঁয় ফেলে 
প্রসাদের কথাই বা বলি কি ক'রে? জয়রাম- 
বাটা গিয়েও লাভ নেই; স্খোনেও সেই 
একই সমস্ত|।। মহারাজ নিজের থেকেও তো 
কিছু বলছেন ন।! কি করি? শেষে আম্তা 
আম্তা ক'রে নজেদের পরিচয় দিলাম । বেলুড় 
মঠের অনুমতির কথা__সব কিছুই খিগ্াপ্রিতুভাবে 
বললাম । আলাপ-পরিচযের পপ অধ্যক্ষ মহা- 
বাজ একজন আশ্রমকম্মীকে ডেকে অতিথিশাঁলান্ 
একটি কামবা খুলে দিতে বললেন। মাছুব, 
মতরঞ্চ প্রভৃতি দিতে ব'লে তাকে স্নান-ঘরে 
জল দিতেও ব'লে দিলেন। আমাদের দিকে 
কিরে বললেন, 'ঠাঝুপ দর্শন তো হয়নি। 
ভোগ নিব্দেনের পর এখনই পাঁচ মিনিটের জন্য 
মন্দির খুলবে। যান, ঠাকুর দর্শন করে 
নান ক'রে প্রস্তত হৌন। শীন্রই প্রপাদের ঘণ্ট। 
পড়বে । দ্রেবি করবেন না।' 

কৃতজ্ঞ হ্বদয়ে মহারাজের শিবট হ'তে আ।মর। 
মন্দির অভিমুখে চলি। তাঁড়াতাড়ি গাড়ী 
থেকে পুজোর জন্য আনীত সন্দেশের বাঝ্স 
নিয়ে আবার মহারাজের কাছে যাই। পুজো 
ও ঠাকুর-স্বোর জন্ত' ঝুলে তার হাতে তুলে 
দিলাম। তিনি গ্রহণ ক'রে বললেন, শীঘ্র 


'নৃতন তীর্থে_নৃতন পথে 
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যান, মন্দির খুলেছে, এখনই আবার বন্ধ 
হ'য়ে যাবে ছুটে এসে দেখি মন্দিরদার 
খোলা । কি আনন্দ! আমরা এক নয়নে 
চেয়ে আছি শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমুতির পানে। 
এক ঝলক মাত্র দেখে নিয়েই প্রণাঁম কর- 
লাম। সময় যে নেই! প্রণাম শেষ হ'তে 
না হতেই শুনতে পেলাম দরজা বন্ধ হবার 
এব । মাথা তুলে দেখি সত্যই দার রুদ্ধ 
হয়ে গেছে। ভাবলাম, যতটুকু প্রাপ্য আছে, 
তাই তো পাব? অতৃপ্ত মন নিয়েই আমরা 
শ্রমন্দিরের আশেপাশে কি আছে, দেখতে 
লাগলাম। বঙ্ধু তার মাকে নিয়ে অতিথিশালায় 
গেলেন। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাখা 
পাত্রটি থেকে চরণামৃত গ্রহণ ক'রে পশ্চিমের 
ছে।ট উঠানটি পার হ'য়ে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন 
সেই ঘরের বারান্দায় উঠি। শুনলাম_-এ ঘরই 
এখন ঠাকুরের শযন-ঘর | 

আশ্রমের ফটক দিয়ে ঢুকতেই ভাইনে লতা- 
পাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা মন্দিরসংলগ্ন অঙ্গনে 
ঠাকুরের বাঁল্যলীলার সম্মতি বহন ক'রে 
রয়েছে তীরই স্বহস্তে রোপিত আমম্রবুক্ষ। 


ঠাকুর আম খেয়ে আটিটি পুতে দিয়ে- 
ছিলেন এই উঠানের, উত্তরে। দেখলাম, 
গাছে কচি আম অনেক রয়েছে । গাঁছটির 


পশ্চিমে এক স।রিতে তিনথান। হন্দর চালাঘর। 
ঝকৃঝকে তকৃতকে মাটির দেওয়াল। সদর 
বাস্তার উপর আশ্রমের উত্তর সীমানায় প্রাচীর- 
গাত্রের অনতিদূরেই অবস্থিত। ঘর সব কয় 
খানাই দক্ষিণমুখী। প্রথমথানা বাড়ীর বৈঠক- 
খানা। মাঝের খানা মাঠকোঠা দোতিলাঁ_ 
ঠাকুরের ভাইদের ছিল। শেষের থানা ঠাকুরের 
নিজের ঘর। ঘর কখানা খুব কাছাকাছি । 
ঘরগুলি বর্তমানে সধত্বে রক্ষিত। ঠাকুরের ঘরে 
--খাটে ঠাকুরের পট, আগ দেয়ালে শ্রীশ্রমায়ের 
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ও শ্রীরামকুষ্ণ-লীলাসহচর্গণের পট টাঙানে!। 
অতি নিপুণ হস্তে ঘরটি সাজানো। ঠাকুরের 
ঘরের সামনেই দক্ষিণে ৬রঘুবীরের সুন্দর মন্দির 
--পৃব-মুখো পাঁকাবাড়ী--তবে ছোট । পুজো 
ভোগ শেষ ক'রে উঠেছেন এক যুবক পুরোহিত 
-কানীই ঘোষাল, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ৬খিবরাম 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, রথুবীরের 
বর্তমান পৃজারী--অতি যত্রপহকারে গৃহদেবতা 
ললীতলা, রঘুবীর শিলা ও ঠাকুরের পিতা! 
৬ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বামেশ্বর হ'তে 
আনীত শিবলিঙ্গ দেখালেন। 

৬রঘুবীরের মন্দিরের পৃবে ছে'টি উঠানটির 
অপরদিকে শ্রীশ্রঠাকুরের মন্দিব- জন্মস্থান 
টেকিশালের উপরেই নিমিত। যে শ্বেত- 
প্রস্তরের বেদীতে শ্রীমৃতি প্রতিষ্ঠিত, সেই 
বেদীগাত্রে সম্মুখেই ছোট একটি টে'কি, উনান 
ও একটি প্রদীপ খোদাই করা হয়েছে__ 
ভক্তদের জানিয়ে দিতে যে এখানেই ছিল 
সেই টে'কিশাল। ধুসর চুণার প্রস্তরে নিমিত 
দক্ষিণমুখো মন্দিরটি দেখতে খুব স্বন্দর। 
বেশী বড় নয়। মন্দির-শীর্ষ ৩০ ফুটের বেশী 
উঁচু ঝুলে মনে হ'ল না। দক্ষিণে ১০১২ ফুট 
পাঁথর-বাধানো খোলা জায়গা, পরে শাট- 
মন্দির_-'মোজেক, করা ঝকৃঝকে মেঝে। 
নাটমন্দিরের তিন দিকেই তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ 
৬রঘুবীরের মন্দিরের পিছনে পশ্চিম ধারে ভোগ 
বাস্মার ঘর ও আঁশ্রমবাসীদের আবাস-স্থল। 

আমরা আশ্রম-আডিনা হ'তে বাইরে এসে 
সদর রাস্তা পাঁর হয়ে উত্তরে অতিথি- 
শালায় যেতে প্রথমেই পাই বাঁহাতে মিশন- 
কর্তৃক সংস্কৃত যুগীদ্দের পূর্বমুরখখী শিবমন্দির । 
দেখলাম, দ্বার রুদ্ধ। ছুচার পা এগিয়ে যেতেই 
ঘন পাতায় আচ্ছাদিত শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে 


স্লাড়িয়ে আছে একটি আত্বৃক্ষ। তারই শান্ত, 


উদ্বোধন 
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শীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে আমাদের 


গাড়ীটি। আর একটু এগিয়ে গেলেই 
ডাইনে বায়ে ছুটি পাঁকাবাড়ী__একটি 
অতিথিশালা, অপবটি দাতব্য চিকিৎসালয়। 


বাস্তার উত্তরে হালদারপুকুরের দক্ষিণে বিশ্তুত 
খোলা জায়গায় পূর্বদিক ঘেসে এই দুইটি 
বাড়ী__পাশাপাশি একতলা দক্ষিণমুখো পাকা 
বাঁড়ী_উত্তরও খোঁলা। চমৎকার বাড়ী দুটি। 


অতিথিশালায় ছুটি স্তানিটাবি প্রিভি ও 
ছুটি স্সানাগার সহ তিনখানা শয়ন্ঘর_ 
মাঝের ঘরখানা বেশ বড়। দেখলাঁম_আ৭ 


একখানা বাঁভী উঠছে, বোধ হয় অভিথিদেব 
জন্যই, পশ্চিমে একসারিতেই পুকুর ঘাটে 
যাঁধার রাস্তার ওপরে। হালদারপুকুরে জন- 
সাধারণের ব্যবহারের ইঠ্টকনিমিত দুইটি বড় 
ঘাট তৈরী হয়েছে-_মেয়েদের জন্য পূর্বপারের 
মাঝেখানে, আৰ পুরুষদের জন্য দক্ষিণ পাঁরেব 
মাঝামাঝি । আমরা হাতমুখ ধুতেই প্রসাদের 
ঘণ্টা পড়ে গেল। আমরা ও অন্ান্ত অতিথিরা 
_সবাই মিলে ৭৮ জন আশ্রম-প্রাঙ্গণে 
ঢুকলাম। একজন ব্রদ্ষচারবী আমাদের একটা 
ঘরে নিষ্ধে গিয়ে বদলিয়ে দিলেন। মেয়েদের 
পাশের ঘরে বসতে বললেন । আরও ৮1১০জনকে 
দেখলাম বারান্দায় বসেছেন প্রসাদ পেতে। 
আমরা সাধুদের সাথেই বসে প্রসাদ পেলাম। 
সুন্দর স্থগন্ধ প্রসাদ, প্রচুর খেয়ে ফেললাম। 
আহাবাস্তে আমরা অভিথিশীলীয় ফিরে 


যাই। কি রোদ! উত্তর দক্ষিণ খোলা 
থাকাতে আমাদের বিশ্রামকক্ষটিতে বেশ 
হাঁওয়া। সবাই শুয়ে পড়লাম; আমার 


কিন্তু ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করি, আর 
মাথায় কত রকমের চিস্তাঁ_একের পর এক 
উদয় হ'য়ে আবার লম্ম পাচ্ছে। বিশেষ 
কোন কর্মস্থচী তৈবী ক'রে নিয়েতো। আসিনি । 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৭ 1 
আপার পূর্বে এক চিন্তা, এক আকাঙ্াই প্রবল 
হয়ে জেগেছিল-_কামারপুকুর জয়রামবাটী যাব, 
গাকুর আর মাকে দেখব। আর কিছু দেখার 
আছে কিনা, দেখতে হয় কিনা দেখতে হ'লে 
কি করে দেখা যায়, কিছুই ভাবিনি। 

যার ইচ্ছায় ক্গ্ির প্রতিটি ম্পন্দন 
নিয়ন্ত্রিত, ঘিনি জগতব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক, 
তিনিই অহেতুক কৃপায় অলক্ষ্য হত্ডে আমাদের 
দন্ত যে এক অপূর্ব কার্ষস্থচী রচনা ক'রে 
বেখেছেন, তা কে জানত? 

ঘুম আসে না। হঠাৎ মনে হ'ল কি শুয়ে 
শুয়ে কাটাচ্ছি সময়? যাই না, একটু ঘুরে ফিরে 
দেখে আমি আশ্রমের কাছাকাছি আশেপাশের 
জমগাগুলি।-_-মনে উঠতেই উঠে পড়লাম। 
সহধমিণীও সাথে সাথে উঠে পড়ে বললেন, 
“আমিও যাব আমরা ঘর থেকে বের হয়ে 
গোলা জায়গায় পড়ে ভাইনে ঘুরে হালদারপুকুরে 
পুরুষদের ঘাটের দ্রিকে গেলাম । দেখি ঘণটের 
মাথায় এক বিজ্ঞাপন, পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁরের 
মত্ত বিভাগের নির্দেশ_শিক্ষাকেন্দ্র (11817010£ 
(10000). ঘাট দেখে আমরা সদর রাস্তায় উঠে 
পশ্চিমের দিকে হাটতে লাগলাম। ভীষণ 
বোদ। একটু এগোতেই দেখি, আশ্রম-শীমানার 
মধ্যেই আর একটি অতি মাধারণ প্রবেশঘ্বার। 
চনলাম_ সম্মুখে অদূরে দক্ষিণে গোশাল!। 
প্রব্শেধারের বাপাশে প্রায় সীমানার প্রাচীর- 
ঘেনা একখানা বড চালাঘর। একজন লোঁক 
বেরিয়ে আসতেই বুঝলাঁয় যে সে এখানে কাজ 
করে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম 
গোশালায় চাষের বলদ ও ছৃগ্ধবত্তী গাঁভী আছে; 
মি আছে আশ্রমের_চাষ হয়। লোকটি 
গেট দিয়ে বাইবে গেল। আঁমবাঁও তাঁর পিছন 
পিছন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। লোকটি বললে, 
কাছেই ভূতির খাল। কথ! বলতে বলতে আমবা 
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পশ্চিমে একটু এগিয়ে পড়েছি, লামনেই দেখি 
রাস্তার বাঁধারে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ ছায়া ছড়িয়ে 
আছে। পূর্বদিকে একটি প্রসারিত শাখ! থেকে 
ঝুরি মেমে মাটিতে প্রবেশ করেছে । বৃক্ষের মূল- 
গুঁড়ি, তাঁর প্রসারিত শাখা আর এই ঝুরির গুঁড়ি 
দিয়ে চমত্কার একটি প্রবেশদ্বারের মতো শোভা 
পাচ্ছে। এই প্রবেশপথের ফাকে ভেসে ওঠে 
আলেখ্য-_অদূুরে এক শাস্ত সরোবর, নাম 
লাহাপুকুর, আর তার ওপারে সাওতালবের 
শ্রেণীবদ্ধ পর্ণকুটার। কি স্থন্বর দৃশ্য । কত তীর্থ- 
যাত্রী--কত দেখে-বেড়ানোর দল এখানে আলে, 
তুলে নেয় কত আলোকচিত্র ! প্রকৃতির 
খেয়ালে রচিত এই মনোরম প্রবেশপথে 
বাধিয়ে রাখা এই ছবিটি কি কাক দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে না? যাক্‌--একটি স্ত্রীলোক এ জলাশয়ের 
দিক থেকে এই প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে 
এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। আমাদের 
কথাবাতীয় ও বেশভূষায় সে ধ'রে নিয়েছে ঘে 
আমরা তীর্থযাত্রী। তাই অযাচিত উপদেশ 
দিল মে আমার স্ত্রীকে, "মা, যাও-_ধাইমাঁর 
বাড়ী দেখে এস গিয়ে_এখানে। আড্ল 
দিয়ে নির্দেশ ক'রে দেখাল পৃবের দিকে । আরও 
বললন-'ছেলেরাঁ যদি স্তবেগে থাকতো তবে 
তোমাদের সব দেখিয়ে আনতো।' 

ভাবলাম সত্যি তো দেখবার অনেক কিছুই 
তো আছে । কিন্ত কে দেখাবে? ক্ষণিক দ'1ডিয়ে 
কিছুই ঠিক করতে না পেরে এগিয়ে যাই 
পশ্চিমে বটগাঁছের দিকে । সো্গীস্থজি যেতে 
উঠে পড়ি রাম্তার ডাইনে উচু জমিতে । প্রায় 
পার হয়েছি, দুরে দেখি একদল লোক ফিরছে সে 
দ্রিক থেকে_ অন্য পথ দিয়ে । ভাঁদের মধো একজন 
চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, “ও দিক দিয়ে যাবেন 
না, ওদিক দিয়ে যাবেন না, এদিক দিয়ে আহুন 1, 
আমরা প্রায় সেই উচুজমিটা পার হয়েছি, সামনে 
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চেয়ে দেখি খুখান। এক সারিতে একটা 
পর একটা ক'রে ৬৭ট] চুন্ধীর জায়গ]। ডাইনে 
দুরে শেষ চু্লীটির কাছে দেখি কয়েকজন লোঁক 
একটি শব নামিয়ে দাড়িয়ে আছে। চীৎকার 
শুনে আমরা থমকে দীড়িয়ে পড়লাম ।-__কেন 
ডাকছে? ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে এ 
ভদ্রলোকের কথা মেনে নিয়ে একটু এগিয়ে 
দেখি দেই ঘোঁষধাল! তিনি বললেন, “ওদিক 
দিয়ে কৌথ। যাচ্ছিলেন, শ্রশানের মধ্য দিয়ে? আর 
ওদিকে এগোবেন কি? এতো বটগাছ, আর এ 
ঘে ভূতির খাল 1 শহরতলীর জল নিকাশের 
বড় পয়ঃপ্রণালীর মতো! একে-বেকে-যাঁওয়া 
একট! নালা! । আরও বললেন, “আপনাকা 
ঘুমিয়েছেন ভেবে আর ডাকিনি। এরা বললেন 
তাই এদের নিয়ে বেরিয়েছি। আস্গন, আপ- 
নাদেরও সব দেখিয়ে দি। এই কথা ব'লে 
ভদ্রলোকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন? তাঁদের 
সব দেখা হয়ে গেছে । আমরা তার সাঁথে সাথে 
চললাম। খুব রোঁদ_ ভ্রুক্ষেপ নেই। হাটতে 
হাটতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিশাল গ্রান্তরের 
পর আমোদর, তার ওপারে দূরে একটা টিনের 
ঘর দেখিয়ে বললেন, “ই দেবে গ্রাম। ঠাকুরের 
পিত। ৬ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাস্্রভিটা 
ত্যাগ ক'বে এখানে এসে বাঁড়ী করেছিলেন ।, 
ঘোষাল মশাইকে নিশ্চয়ই ঠাকুর ঠিক ক'রে 
রেখেছিলেন আমাদের জন্য । নইলে কে আসে 
ঘেচে দেখাতে? ঠাকুরের জন্মভূমি, বাল্য ও 
কৈশোর লীলার পটভূমি এই কামারপুকুর, ভক্তের 
শ্রেষ্ঠ তীর্থ__এ যুগের মথুরা-বৃন্দাবন ! এই গ্রামের 
প্রতি গৃহ, প্রতি বন, প্রতি ম'ঠি ঘাট পথ, 
প্রতি ধূলিকণ। ঠাকুরের চরণ-স্পর্শে পবিত্র । 
ফেরার পথে চলতে চলতে আমরা আশ্রয় 
ছাড়িয়ে গেলাম। পধিপার্খে বায়ে একটি 
ছোট ঘর দেখিয়ে ঘোষাল বললেন, “শিব- 
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মন্দির, এখানেই গোপেশ্বরের কাছে ঠাকুরের ম| 
৬চন্দ্রাদেবী পুজা দিয়েছিলেন, দক্ষিণেশ্বর 
থেকে যখন খবর এল মে তাঁর ছেলে পাঁগল 
হয়ে গেছে ঘোষাল সব কিছুই খুব 
যত্বপহকারে দেখিয়ে চলেছেন। তাঁর বলে 
যাওয়া কথ। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে আমবা 
তার সাথে এগিয়ে চলেছি। একটু এগিয়েই 
দেখা গেল পাঠশালা । লাহাবাকুদের পুজা- 
মণ্ডপের সামনেই নাটমন্দিরে এই পাঠশালা 
টিনের থর । এখানেই আসতেন গদাধর, বাল্য 
সাথীদের সঙ্গে বই আর তালপাঁত1 বগলে কম্দে 
দৌয়াত-কলম হাঁতে বিছ্াশিক্ষার জন্ত। 
লাহাবাবুদের পুজোর দালানে দেখলাম ভাপানের 
পর তুলে আনা দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো । তারপর 
ঘোষাল আমাদের নিয়ে গেলেন একটি ছে'ট 
বাঁড়ীতে। বাইরের দিকে একটি ছোট মন্দিরে 
দরজার শিন্চল খুলে দেখালেন ভিতরটা। 
বেদীতে ঠাকুরের বড় পট, আর ভার পেছনে 
উপরে টাঙীনো আর একটি পট--ধনী কামারনী 
সছ্যোজাত শিশু গদাধরকে কোঁলে নিয়ে আনন 
ক'রে উপবিষ্টা। শুনলাম এটি শিল্পী প্‌. সি. 
দাসের কল্পনার স্থ্টি। 

এ বাঁড়ীটি বায়ে রেখে পড়লাম গিমে 
পিছনের রাস্তায়। রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে আশ্র- 
মের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এ রাস্তা! থেকে 
পশ্চিমে একটি রাস্তা গেছে। তার উপর ৬হ্র্শা- 
দাস পাইনের বাঁড়ী_ ষে বাড়ীতে গদাধর তন্তধ|ঘ 
রমণীবেশে অন্দরে প্রবেশ ক'রে পাইন মহাশয়ের 
দর্প চূর্ণ করেছিলেন। আর ৬সীতানাথ পাঁইনের 
বাড়ী তারই পাঁশে--গদাধর যেখানে যাল্র।য় 
শিব 'মেজে অভিনয় করতে গিয়ে সমাধিস্থ হন। 
ফিরবার পথে বাঁধারে দেখলাম লাহাবাবুদের 
ধানের মরাই আর ডাইনে লাহাঝাবুদের ঠাকুর 
বাড়ী। শ্বয্ং মা লক্ষী চন্দ্রাদেবীকে দর্শন দিয়ে 
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সান্নার কথ! বলে এই ধানের মরাইয়ে 
অন্থহিতা হয়েছিলেন । 


শুনলাম কিছু দূরে চিন্ন শশাখারির বাড়ী। 
এত অল্প সময়ে সব কিছু দেখে পুর্ণ আনন্দ 
লাঁভ সম্ভব নয়। মনে হম এই জন্যই তীর্থে 
ত্রিরাত্রি বাসের ব্যবস্থা আছে। তা হ'লে 
ধীরে-স্থস্থে সবটুকু প্রাণের ভাব নিয়ে ভগবানের 
লীলাখেলার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি উপভোগ 
করা যাঁয় না । যা হক এই অল্প সময়ের মধ্যে থে 
আমাদের এতগুলি লীলাস্থল দেখবার সৌভাগ্য 
হয়েছে_এ শুধু তীর্থদেবতাঁর কৃপা, শ্রীপুরুর 
আশীর্বাদ। ঘোষাঁলকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন 

আমরা ফিরে এসে অতিথিশালায় একটু 
বিশ্রাম করলাম। আবার বেলা তিনটাম্ব 
বেরুতে হবে; সাড়ে তিনটায় জয়রামবাঁটা 
ব্শ্বীমায়ের মন্দির-দ্বার খোলা হয়। আমরা প্রায় 
টা ১০ মিনিটে গাড়ীতে উঠি। পথে ভূতির 
খল পার হয়ে একটু এগিয়ে গিয়েই দৈখি 
আন্চড়ের রাস্তা সোজা চলে গেছে ৬বিশা- 
লাঙ্গীর মন্দির লক্ষ্য কারে। বায়ে জয়রামবাটা 
যাবার পথ। এ পথে পডবার পূর্বেই ভূতির 
খালেব এপারে বাধারে খোলা মাঁঠে বেসিক 
ট্রেনিং স্কুলের পাঁকাবাড়ী-জুনিয়র, সিনিয়র 
ছুই বিভাগই খোলা হয়েছে । লাহাদের ছেলের! 
এমেছিল অতিথিশালায়, তাদের কাছে শুনলাম। 
তাদের মধ্যে একটি ছেলে সিনিয়রে পড়ে, 
তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি হাতের কাজ 
কি শিখেছ? সে উত্তর দেয়, 'ছোট ছোট 
কাঠের কাঁজ করতে শিখেছি । যাক, জয়- 
রামবাটার রাস্তায় পড়েই দেখলাম বাঁদিকে 
(ভিন বৎসর ডিগ্রি কোর্সের ) কলেজের বাড়ী 
উঠছে। ভিত পর্যন্ত গাথা হয়েছে। শুনলাম 
এ অঞ্চলে গ্রামের লোকেদের উদ্োগে সর- 
কাঁরী নাহায্যে বাড়ীওুলি তৈরী হচ্ছে। 
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এরপরেই বা-ধারে পণ্ড়ল মাণিকরাজার 
আমবাগান। বাগান আর নেই। এগন 
শুধু ৩৪টি গাছ সাক্ষীম্ববূপ দাড়িয়ে আছে 
স্থানটি নির্দেশ ক'রে দিতে ৷ এই জায়গায় 
আসতেই মনে গানের স্কুর বেজে উঠল-__ 
বুন্দাবনে বনে বনে ধেছ্ু চরাব। রাখাল 
বালকদের সাথে কতই না লীলা করেছেন 
গদাধর এই বনে! 

আমরা সাড়ে তিনটার আগেই জয়বাম্বাটী 
শ্রশ্রীমায়ের মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হই । আমোদর 
নদের পুলের কাঁঙ্জ তখনও শেষ হম্গনি, প্রায় 
জলশৃন্য নদের বক্ষে গাড়ী চালিয়ে পার হ'তে 
হয়েছে । কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ বলেছেন, 
মেপে দেখ! হয়েছে কামারপুকুর মন্দির হ'তে 
জঘরামবাটার মন্দির ঠিক সাঁড়ে তিন মাইল। 

বন্ধু ও তার মা গাড়ীতেই রইলেন, মন্দির 
ঘ্বায় উন্মুক্ত হবার অপেক্ষায়। আমরা ছুজন 
মন্দির-বারান্দায় উঠে প্রণাম করে তিন দিক 
ঘুরে দেখতে থাঁকি। মন্দিব পূর্বমুণী দক্ষিণের 
বারান্দায় ক্রমে ক্রমে এগিয়ে মন্দিরের 
পিছন ভাগে গিয়ে পড়ি। একজন পন্যাপীকে 
সম্মুখে পেয়ে জিজ্ঞাপা করি, মন্দির-ঘার কখন 
থোলা* হবে। তিনি বলঞ্লেন, এখনই খোলা! 
হবে।” অধ্যক্ষের খোঁজ করলে তিনি একজন 
লোককে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে 
বললেন । মন্দিরের পিছনে সংলগ্ন বাড়ীটি ডাইনে 
রেখে আঁমব। আঁবও ভিতরের দিকে চললাম । 

এখানেই একখানা ঘরে অধ্যক্ষ থাকেন। 
তাঁকে প্রণাম ক'রে পুজোর মিষ্টি ও শ্রীশ্রীমায়ের 
সেবার জন্য কিছু দিয়ে তার সাথে একটু 
আলাপ ক'রে আমরা মন্দিরে ফিরে 
আমি) মহারাজদের মিষ্টি ব্যবহারে আমর! 
মুগ্ধ হই। মন্দিবে ফিরে এসে দেখি মন্দির 
ধোলা হয়েছে । বন্ৃকালের আকাজ্ষা পুর্ণ 
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হাল-প্রীস্ীমায়ের জন্মস্থানে তার মর্র-মৃতি 
দর্শন হ'ল। এতক্ষণে সত্যই বলতে পারি 
কামারপুকুর-জয়রামবাটা দেখেছি, ঠাকুর আর 
মায়ের জন্মভূমির স্পর্শ পেয়েছি! আনন্দে মন 
ভরপুর। ভগবান্‌ যে এত শীত্ত এত স্বন্দর ও 
সহজ ভাবে মনোবাঞ্। পূর্ণ করবেন, তা কি 
ভাবতে পেরেছি ? সন্ন্যাসী আশ্রমের পাঁচককে 
সঙ্গে দিয়ে দর্শনীয় সব কিছু দেখিয়ে দিতে 
বললেন। শ্রী্রমায়ের মন্দির ঠাকুরের মন্দির 
অপেক্ষা বড় ও উচু। ১৯২৩ খ্বঃ স্বামী সারদা- 
নন্দজী এই মন্দির শ্রীশ্রীমায়ের জন্সস্থানের উপর 
নির্মাণ করেন । পরে তা বর্তমান বধিত আঁকাঁরে 
জ্রপামিত হয়েছে। মন্দিরে চাঁরিদিকেই 
বারান্দা তবে বর্তমানে উত্তর দিকের বারান্দার 
কতক অংশ টিনের বেড়ায় আবন্ধ থাঁকায় 
ভক্তগণের প্রদক্ষিণের সুযোগ নেই । আমর! 
চর জন--পাচকের সাথে চলতে লাগলাম। 
দক্ষিণদিকে ২৪ পা হেঁটেই রাস্তার বাঁধারে 
শীশ্রীমায়ের বাড়ী পৌছানো গেল। ভক্ত-যাতা- 
যাত বাড়লে থাকার অসুবিধা হওয়ায় ১৯১৬ খুঃ 
স্বামী সারদানন্দ এখানেই শ্রশ্রীমাঞ্ধের থাকার 
বাড়ী তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন । দেখলাম, খড়ের 
ছাউনি দেওয়া! মাটির ঘরে বেদীতে গ্রশ্রমায়ের 
বড় একখানা পট। ঘর দক্ষিণমুখী। একটি 
ব্ধীয়সী সধবা পটের বাঁপাশে বসে জপ কর- 
ছিলেন। &ঁ ঘরের পৃবে রান্নীঘর। ছোট্র উঠানের 
অপর পারে মায়ের ঘরের মুখোমুখী আর একখানা 
ঘর। শুনলাম, বর্তমানে স্ত্রীভক্ত-যাত্রীরা এলে 
&ঁ ঘরে শুতে দেওয়া! হয়। জয্মরাঁমবাটাতে এখনও 
ভাল খাত্রী-নিবাপ গড়ে ওঠেনি, তবে শীঘ্রই 
উঠবে__শুনলাম। আমরা আবার রাস্তা পার 
হয়ে ঘনকুটার-সপ্লিবেশিত এক পল্লীর এ-ফাঁক 
ও-ফণক দিয়ে একটি কুটারের সামনে এসে 
দাড়ালাম । শুনলাম, শ্ীশ্রীমা যখন জয়রামবাটা 


উদ্বোধন 
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আসতেন, তখন এই ঘরেই থাকতেন। ঘবে 
ঠাঁকুরের পট ও শ্রশ্রীমায়ের পটও আছে। খুব 
যত্ব সহকারে সব কিছু রক্ষিত | আর বিশেষ কিছু 
দেখবার বোধ হয় নেই। এক আছে পুণ্যিপুকুর, 
শুনলাম--সেট। রাস্তার ওপারে যে পুকুর 
দেখলাম, যার পাড়ে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী সেটিই । 
আর একটি আছে আমোদর নদের ঘাট, 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী এই সেদিন প্রতিষ্ঠা করে- 
ছেন। একটু দুরে ঝলে আর যাওয়া হায়ে 
ওঠেনি-সময়ের অভাব। বাঁকী রইল সিংহ- 
বাহিনীর মন্দির | আমরা সব দর্শন ক'রে মন্দিরে 
ফিরে এসে মহারাজের সাঁথে সাক্ষাৎ করি। 
তিনি অনেক সন্দেশ প্রসাদ দিলেন। আমরা 
চাওয়াতে শ্রশ্রমায়ের চরণামৃত একটি অগুরুর 
শিশিতে যত্ব করে ভরে দিলেন। আমরা 
চারটা বেজে পাচ মিনিটে করস্সরামবাটা 
হ'তে রওনা হই। গ্রামের শেষে বাঁধাঁবে 
একটা কাচা রাস্তা ২১ মিনিট হাটাপথে 
সিংহবাহিনীর মন্দির। গাড়ী বড় বাস্তাতেই 
দাড়াল। বন্ধু আর এবারে নামলেন না। 
আমর! তিনজন খালিপায়ে হেটে চললাম। 
কাকরের পথ--অনভ্যনস্ত লোকের হাঁটতে একটু 
কষ্ট হয়। একটা বড় আডিনা_ চারপাশে 
লোকের বনতি-সব সদেগাপ, আর তাঁরাই 
নাকি এখন মন্দিরের সেবাইৎ, আডিনার 
পশ্চিম পাশে একটি পোড়ো। ভিটে বিগ্যমান- 
সেটাই নাকি আদি মন্দিরের স্বান। প্রতিম। 
পূর্বমুখে। ছিল। এখন উঠানের পূর্ব ধারে ইট 
বাধানো মেঝে, টিনের ছাউনির ঘরে প্রতিমাকে 
পশ্চিমমুখে! ক'রে সাময়িক ভাবে স্বীপন করা 
হয়েছে । শুনলাম একটি মামলা চলছে, মামলা 
মিটলে আদি ভিটেতে পাকা মন্দির নির্মাণ 
করা হুবে। উঠানে. আগেকার ও বর্তমান 
মন্দিরের মাঝে টিনের ছাউনি ছোট নাটমন্দির | 
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পি'হবেদীর উপর "মা" উপবিষ্টা; পাশাপাশি ৩টি 
মৃতি। শুনলাম_ চণ্ডী, সিংহবাহিনী, মহামায়া । 
মুতির ডাইনে ৬মা মনসার মৃতি-সর্প- 
বেদীতে আলীনা। 


দেখা হ'য়ে গেলে ফিরে এসে গাড়ীতে 
উঠি। রাস্তার দক্ষিণ দিকে তালপুকুর, শুনলাম 
পরশ্রীমা এখানে স্নান করতেন । 


সন্ধ্যার পূর্বেই মৃণ্ডেশ্বরী পার হ'তে হবে) 
কামারপুকুরেও একটু দেরি হবে, ভাল করে 
ঠাকুর দর্শন হয়নি । অধ্যক্ষ এত আদর যত্ব 
করেছেন_-তীর সে দেখা ক'রে বিদায় নিতে 
হবে। আঁর দেরি করা যায় না। 

কয়েক মিনিটেই কামারপুকুর এসে আমবা 
গাড়ী থেকে নামলাম। এবার মন্দিরঘার 
উ্বক্ত। প্রাণভরে দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
কারে ভাল করে দেখে মিলাঁম-_-আঁবার 


নূতন তীর্থে_নৃতন পথে 


২৬৫ 


কবে আমা হয়! দর্শনাস্তে আমরা অধ্যক্ষের 
নিকট বিদায় ভিক্ষা করি। তিনি আমাদের 
সাথে হাঁটতে হাটতে ফটকের কাছ পাস্ত 
আসেন । আদতে আসতে বললেন, “এবার তো! 
শুধু পথ চিনে গেলেন। আবার আসবেন, 
২৪ দিন থাকবেন। বললাম, “নিশ্চয়ই 
আপব। আশীর্বাদ করুন যেন শীপ্র আদা হয়। 
এবারে দেখা ক্ষণিকের । তবে বলতে পারব : 
'কামারপুকুর দেখেছি, জয়রামবাটী দেখেছি । 

অধ্যক্ষের পদধূলি নিয়ে গাড়ীতে উঠ্ভি। যে 
পথে যাওয়া, সেই পথেই ফিরে আদা। রাত 
১০।০ টায় বাড়ী পৌঁছাই। 

১ সা ক 

পায়ে হেটে তীর্থ করার মধ্যে একটা মাধুর্ধ 

আছে, কিন্তু সবাই সে সৌভাগ্যের অধিকারী 


নয়, সময়ের এবং সামধ্যেরও অভাব। 


মুক বন্ধু 
“আনিরুদ্ধ' 
কথা তার কোনো দিন শুনি নাই কানে 
তবু বাণীহীন ভাষ! ধ্বনিছে পক্জাণে। 
নয়ন দেখেনি কভূ কেমন মূরতি 
অন্তর আখিতে তবু ধর পঁড়ে গতি। 
যদিও ইন্ড্রিয়-দ্বারে স্পর্শ নাহি পাই 
দেহের প্রত্যেক স্পন্দে নাচে সে সদাই । 
মনের অসংখ্য চিন্তা সন্ধান না পায় 
তবু যত জানাজানি তাঁহারি বিভায়। 
কাছে তবু, দূরে কেন সে রহস্তময়__ 
লুকোচুরি খেলি” কেন জাগায় সংশয়? 
হাসিয়া কহিছে, যদি হত ঠিক চেনা 
তবে মোরে জনতার ভিড়ে ডাকিতে না। 
অস্তরালে থাকাই যে আমার গৌরব 
আমি কায়াহীন সঙ্গী মৃক বন্ধু তব। 


আচার্ষ কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ) 
অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 
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উদার মানমিকতাঁ উচ্চতর সংস্কৃতির একট 
অন্থতম প্রধান লক্ষণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে না 
হ'ক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে আজও 
ভারতে বিভিন্ন জাতির কাছে শ্রদ্ধেয়, তাঁর 
কারণ বাঙালী একদিন নিজ জন্মভূমির তৌগো- 
লিক সীম! অতিক্রম ক'রে সমগ্র ভারতের 
মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছিল। বৃহত্তব ভারতীয় 
চেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়েছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষে 
সর্বপ্রথম বাঁডালী মনীষী রামমোহন ; সেজন্ে 
রবীন্দ্রনাথ তাকে আখ্যায়িত করেছেন 
'ভারতপথিক' বলে। রামমোহনের পরে 
ভারতচেতনার পরিচয় দিয়ে বাঁডাঁলী সংস্কৃতির 
দিগন্ত-প্রসীরে খারা সহায়তা করেছেন, আচার্ধ 
কেশবচন্দ্র মেন তার্দের মধ্যে একুট| বিশিষ্ট 
স্থানের অধিকারী । 


১৮৬৪ ও ১৮৬৭ খুষ্টান্দে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত- 
পরিক্রমা কেশবচন্দ্রের ভারতচেতনাকে উদ্দীপ্ত 
করেছিল, সন্দেহ নেই। এ ভাঁরত-পরিক্রমাঁর 
উদ্দেশ্টাও ছিল সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের 
বিভিন্ন সমস্ত সম্পকে” প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ, 
ধর্মভিত্তিক এক্ট1 বৃহৎ ভারতীয় জাতি গঠনের 
অভিপ্রায়। কেশবচন্দ্রের সমগ্টিগত চেতনা 
সম্পকে” তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকাঁর শ্রযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন : 

আধুনিক ঘুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একা- 


বোধের উদ্মেষে বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইদ্রা আসেন। ব্যক্তিগত 
কারণ ব্যতিরেকে সমষ্টিগত সহৎ উদ্দেস্ত সাধনকল্পে ভারত 


পরিক্রমায়ও ঠাহাঁরা লিগ হন। বর্তমান বালে কেশবচন্ত্র উ 
সর্বপ্রথম উহার পথ দেখান ।১ 

উত্তরভারত পরিক্রমীয় যাবার আগেই 
ধর্মকেন্দিক একটা অখণ্ড ভারতীয় জাঁতি-গঠন 
কামনায় কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠ করেছিলেন তাঁর 
স্থবিখ্যাত “ভারতবষীয় ত্রাক্ষমমাজ” বা 1” 
1)1210)00 অিঘাঘু ০৫70010. ধর্মের ক্ষেত্রে 
বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সমস্ত ভারতীয় জাতির একা 
বিধানই ছিল এ “সমাজের উদ্দেশ্য। এ 
এক্যবোধের আদর্শ শুধু যে সমসাময়িক 
ধর্মবৃত্তের মধ্যে সীমায়িত ছিল তা নয়, সে 
যুগের কোন কোন কবির হ্বদয়কেও এ 
উদার আদর্শ জাগ্রত করেছিল। আচাঁষ 
মোহিতলাল মনে করেন_-সমসাময়িক মহাকবি 
নবীনচন্দ্র “এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান" 
ভিত্তিক যে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ৰ দেখেছিলেন, 
তার প্রেক্ষাপটে ছিল কেশবচন্দ্রের এক্যবোপের 
আদর্শ প্রেরণা ।২ পববতীকাঁলে ববীন্দ্রনীথের 
ভারততীর্থ পরিকল্পনায়ও দেখি এ উদার 
ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা। 


কেশবচন্দ্রের মনে ভারতচেতনা আরও তীব্র 
ভাবে উদ্দীপ্ত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্ধে উত্তর ভারতের 
বিভিন্ন স্থান--বিশেষ ক'রে পাঞ্জাব__পরিক্রমীর 
ফলে। সে বছর বেখুন সোসাইটিতে তিনি এ 
অ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পকের্ঁ যে বন্তৃতা করেন, 
তাতে তিনি নিঙ্জ দেশবাসীকে শিখ-সমাজের 


১. কেশবচন্ত্র সেন_ সাহিত্যপাধক চরিতমাঁলা-_পৃঃ ৩৬ 
২ বাংলার দবধুগ_মোহিতলাল ম্গুমদার-_পৃঃ ২৯৭ 
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গণতান্ত্রিক জীবনপ্রণালী গ্রহণ করবার জন্তে 
আহ্বাঁন জানান। বেখুন সৌসাইটির এ স্মরণীয় 
বক্তৃতায় তিনি ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির 
জন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
সমবাঁয়ে একটি দংঘ গঠনের উপরও জোর 
দেন৷ সমগ্র ভারতের নবজাগরণের উদ্দেশ্টে 
সমগ্র ভারতীয় জাঁতিদের নিয়ে এ মিলনক্ষেত্র 
বনার পরিকল্পনা কংগ্রেস প্রতিষ্টারও কুড়ি 
নছব আগের কথা। কেশবচন্দ্রের এ ভারত- 
চেতনা জাতীয়তাঁর ন্ষেত্রে বাঙালীর তৃষ্টি- 
শীমকে প্রপারিত করতে সহায়তা কুল 
সর্বভারতীয় জীবনের বিস্তৃত পরিবেশে । ক্রমে 
রুমে বাঁডালী সংস্কৃতি বূপাস্তরিত হ'তে লাগল 
এ উদার ভাঁরতচেতনাব স্পর্শে । 

সমাজ ও ধর্মেব ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর 
মান্ষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি আধুনিক 
প্রগতিশীল সংস্কৃতির একটা প্রধান লক্ষণ । এ 
সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠায় কেশবচন্দের চিপ্ত। ও 
কর্ম ছিল সাঁবাজীবন অবিরত। এ মনোভাবের 
ফলে 'মন্থরগতি+ ব্রাহ্মপমাঁজের সম্পকর্ঁ ছেদ 
করে কেশবচন্ত্র প্রতিষ্টা করলেন “ভারতব্ষাঁয় 
বান্ম সমাজ", আর প্রধান আচার্ষের পদ উন্ক্ত 
ক'রে দিলেন ব্রাঙ্গণেতর সকল জাতীয় লোকদের 
জন্যে । ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি থে নতুন ত্রাহ্ম-মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন, সে মন্দিরের দ্বারও উন্মুক্ত হ'ল 
সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট। হিন্দুর 
বছযুগ-প্রচলিত জাঁতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ 
অস্বীকার ক'রে সকল জাতির মানুষের মধ্যে 
সামা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে কেশবচন্দ্র বৈপ্লবিক 
দু্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন--১৮৭২ খুষ্টাব্ে বিবাহ- 
বিষয়ক '৩ আইনকে বুটাশ রাজদরবারে বিধিবদ্ধ 
করিয়ে । সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের 
এ আমূল সংস্কার-কাঁমনা দেখে সেপ্দিন যে শুধু 
প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন 
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তা নয়, নরমপন্থী ত্রাঙ্ষেরা! পর্যস্ত কেশবচঞ্জ্রকে 
তীব্র সমালোচনা না ক'রে ছাড়েনি । ধর্ম- ও 
মমাজ-সংস্কাবে তার এ বৈপ্লবিক কর্মধারার 
প্রতিবাদ করেন নে যুগের ব্রাঙ্গধর্মের প্রবীণ 
নেতা রাজনারায়ণ বস্থ তাঁর বিখ্যাত “হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাঁশিত 
কানে ১৮৭৩ খুষ্টান্ধে। এ প্রবন্ধে প্রধান 
ত্রাঙ্মনেতা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও প্রগতিশীল 
্রাঙ্গধর্মের সঙ্গে একট] সামপ্রস্ স্থাপনের চেষ্টা 
করেন। কিন্তু কেশবচন্ত্র বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
বিবাহপ্রথা প্রচলনের দ্বারা একট! সাঁম্যের সমাজ 
গঠনের স্প্রে রইলেন একনিষ্ঠ। 

একটা! জাগরণোন্ুখ জাতির সর্বাঙ্গীণ অস্ত 
দয়ের জন্তে একমাত্র পুরুষের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, 
তার জন্য চাই নারীরও সক্রিয় সহযোগিতা। 
নারীশক্তির জাগরণের উদ্দেশ্টে ১৮৬৬ খুষ্টা্ে 
কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাঙ্ষিকা সমাঞ্জ।” 
সেই বছরই ভারতহিতৈষী মিস্‌ মেরী কার্পেন- 
টারেব কলকাতা আপার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন সকল রকম নারী- 
কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় । উনবিংশ শতাব্দীর 
নার্ীজাগরণের ইতিহাসে ধর্মবীর কেশবচক্ছের 
নামণড ন্বর্ণাক্ষরে লেখ! থশকবে তার পূর্বন্থরী 
রামমোহন, বি্ভাসাগর ও মহামতি বেথুনের 
পাশে । এ নারীশিক্ষাই সৃষ্টি করেছে বাঙালী 
নারীর মনে একট। প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ, আর 
এ নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙালী 
সমাজ নতুন বূপ লাভ করেছে, তার সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলা সাহিত্য৪। বাঙালী সংস্কৃতির 
ক্রমবিকাশ-প্রসঙ্গে এ সত্যটি ভুলবার নয়। 

॥ ৬॥ 

গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তীর 
তুলন! করেছিলেন তীর্থ- 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচক্জ্রের 


পথের সঞ্থয় 
ইওরোঁপ-যাজাঁকে 
যাত্রার সঙ্গে। 


২৬৮ 


ইওরোপ-যাত্রাকেও বলা চলে, সে যুগের 
মুক্তিসদ্ধানী একজন বাঁডালী সত্যসন্ধ যাত্রীর 
সংস্কৃতি-সঙ্গমে তীর্ঘযাত্রা। এ বিদেশযাত্রার 
ফলে কেশবচজ্দরের দৃষ্টি হ'ল আরও বহুদূর 
প্রধারিত, চিত্তে এল নব বল, জাতীয় সর্বাজীণ 
ংস্কারমূলক কাজে জাগ্রত হ'ল নিত্যনতুন 
এধণ1-_এক কথায় কেশবচন্দ্রের জীবনে একটা 
নতুন অধ্যায় যুক্ত হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙালী সংস্কৃতিও নতুন অত্যুদয়ের পথে 
এগিয়ে গেল। 
কেশবচন্ত্রের ইংলগ্ড গমনের উদ্দেশ্য ছিল 
ত্বদেশে ইংরেজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ, 
এবং ইংরেঙ্জ জাতির প্রগত্তিশীলতাঁর কারণ- 
গুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সে অভিজ্ঞতা নিজের 
দেশোরয়ন কাধে ব্যবহার। কেশবচন্দ্রের ইংলগু 
গমন সম্পর্কে একটা কথা ম্মরণযোগ্য, সে যুগের 
দেশহিতব্রতী বাঙালী মনীধীরা তখনও এ 
দেশ শাসনে ইংরেজের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ 
হয়ে ওঠেনি। পূর্বযগের মুসলমান-শাসনের 
বিশৃঙ্খল! ও অরাজকতার পরে তারা ভারতে 
ইংরেজের আগমনকে গ্রহণ করেছিলেন বিধাতার 
আশীর্বাদ-রূপে; আর পরম্তসহিষু, জ্ঞানবিজ্ঞানে 
প্রচণ্ড শক্তিমান্‌ সুষংস্কত ইংরেজ জৰ্$তির 
ংস্পর্শ ভারতের জাতীম্ম জাগরণে কল্যাণপ্রস্থ 
হবে__এই ছিল সে যুগের বাঁঙালী মনীষী- 
মাত্রেরই হুচিস্তিত ধারণা । শুধু কেশবচন্ত্ 
কেন, সে যুগের “জাতীয় জাগরণ-মন্ত্রের খষি? 
বস্কিমও ভারতে ইংরেজ আগমনকে মনে করতেন 
দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা ব'লে, আর ভারতের নিজন্ব 
স্বার্থে ইংরেজ অধিকার এ দেশে আরও কিছু- 


কাল স্থায়ী হ'ক__-এই ছিল তার আত্তরিক' 


অভিগ্রায়। 
অতএব বিলেতে কেশবচন্দ্রের তেজোগর্ড 
বন্কৃতা নে দেশবামীর নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম রর্--৫ম সংখ্যা 


হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই 
যে, তার বক্তব্য বিষয় ছিল সহৃদয় ইংরেজের 
নিকট ভারতের উন্নতি-কামনায় আবেদন 
নিবেদনের সীমায় আবদ্ধ। ইংরেজ যখন বিধাতার 
রহস্তময় ককুণায় ভারত শাসনের ক্গন্তে প্রেরিত 
হয়েছে, তখন শানকজাতির কর্তব্য ভারত- 
বাসীকে ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা! দেওয়া, 
তারপর শিক্ষিত ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ 
রাজকাধে প্রতিষ্ঠিত করা । কেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে 
প্রদর্ত 40200190915 00060 $০%2:09 [011 
মামক বিখ্যাত বক্তৃতার (১৮৭০) প্রধাণ 
বক্তব্য ছিল এই । 
[001 নামক বক্তৃতায়ও তিনি আবেদন জানান 
সে দেশীয় সমাজসেবী মহিলাদের নিকট-_ভার- 


তীয় নারীর অজ্ঞানতা দূর ক'রে তাদের স্থপ 
ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করবার জন্যে । 

কোন কোন বক্তৃতায় তিনি তদানীন্তন 
সরকারের সমালোচনা যে করেননি, এমন কথা 
বল। যায় না। 17007 (0040 10. 1000171 
নামক বক্তৃতা সরকারের রাজন্বনীতির তীব্র 
তীক্ষ সমালোচনায় ভরা। আবেগকম্পিত কে 
এ বক্তৃতায় তিনি বলেন ঃ 
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স্রাপান-রূপ জাতীয় ছুনাতির মূল কারণ 
অপসারণের জন্তে কেশবচন্ত্রের এ আবেগধর্মী 
বক্তৃতা লমকাঁলীন এক শ্রেণীর ইংরেজদের মনে 
তীব্র বিক্ষোভের স্ষ্টি করলেও ভারুতব্ধের 


জোর, ১৩৬৭ ] 


জাতীয় জীবনে বিলাতী সভ্যতাস্থষ্ট এ পাপ দূর 
করবার জন্তে ইংরেজ সরকার যে সচেষ্ট হয়নি, 
তার লাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। তবে ভারতের 
অবস্থা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের আবেগময় বর্ণনা 
শুনে ভারতবর্ষ সম্পকে” সাধারণ ইংরেজদের মন 
থে কৌতুহলী হয়ে ওঠে, এবং মিদ্‌ মেরী 
কার্পেনটার, মিস্‌ এনেট এক্রয়েড, ( পরে মিসেন 
বিভারিজ )-এর মত মহীয়পী কোন কোন 
দমা্জসেবী ইংরেজ মহিলা শিক্ষায় অনগ্রসূর 
তারতীয় নারীজাতির সেবায় উদ্দ্ধ হ'য়ে এ 
দেশের নাঁরীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন । বস্তরতঃ 
প]শ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন ঘটাবার জন্টে 
ভারতের পক্ষ থেকে এত বড় দৌত্যকার্ধ রাঁম- 
মোহুনের পরেই কেশবচন্দ্র করেছেন । 

জাতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী প্রচারে শ্বেচ্ছাঁবুত 
দূতের কর্তব্য গ্রহণ ক'রে কেশবচন্ত্র পাশ্চাত্যকে 
সমকালীন বাঙালী জীবন সম্পকে” কৌতৃহলী 
ক'রে তুললেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ,তীর্থ- 
যাত্রায় কেশবচন্জ্রের সব চাইতে বড় সঞ্চয় হল-__. 
ইংরেজ জীতির জীবন সম্পকে” প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
পারিবারিক জীবনে যে অর্থনৈতিক 
ভিত্তি ইংরেজ সমাজ-জীবনকে একট! বলিষ্ঠ রূপ 
দান করেছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে পরিচিত 
হয়ে প্রায় সাত মাস পরে তিনি ম্বদেশে 
ফিরলেন নিজের দেশকে নতুন ক'রে গড়বার 
স্বপ্ন নিয়ে। 


গাঁভ। 


॥ ৭ | 

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ 
করল ১৮৭০ খুষ্টাব্ধের শেষের দিকে ইংলগ 
থেকে প্রত্যাবর্তন করবার প্রায় সঙ্গে সঙে। 
একটা বিরাট গঠনমুল্গক কাজের পরিকল্পন। নিয়ে 
কেশবচন্জ্ ক্যাট করলেন [0 [00151) 7০- 
2/0) 48500150100) বা "ভারত সংস্কার সভা । 
এ সংস্থার পঞ্চমূখী কর্মধারার মধ্য দিয়ে 


আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙাঁলা সংস্কৃতি 


২৬৯ 


(স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিল্পবিগ্ালয় ও শ্রম- 
জীবীদের জন্তে শিক্ষাব্যবস্থা, সলভ সাহিত্য 
প্রচার, স্বরাপান ও মাদক নিবারণ, আর 
দাতব্য ) তিনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চাই- 
লেন একট! বলিষ্ঠ জীবনবোধে। বাংলাদেশ 
তার কর্ষের কেন্দ্রস্থল হলেও সমগ্র ভারতীয় 
জাতির উন্নতি কামনায় তিনি প্রতিষ্টা করে- 
ছিলেন এ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, আর এ প্রতি- 
ষ্টানের দার উন্মুক্ত করেছিলেন তিনি জাতি- 
ধর্ম-নিবিশেষে সর্বভারতীয়ের জন্টে । যে কেশব- 
চন্দরকে আমর! এ পরধস্ত দেখেছি আত্মিক সাধনার 
ভিত্তিতে দেশের অভুাদয়-কাষনায় তন্বয়, সে 
কেশবচন্দ্রকে আমরা এখন দেখি অর্থ নৈতিক 
ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্তে তৎপর। 
দেহ ছাঁড়। আত্মার সাধনা অর্থহীন_এ বোঁধ 
জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্ত্র গ্রহণ 
করলেন একটা সর্বাত্মক উন্নয়ন-পরিকল্পনা। 
জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনাঁয় কেশবচজ্দর্রের তিনটি 
কারধক্রম বিশেষ উল্লেখের দাবি বাখে £ শিল্প- 
বিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা, 
স্থলভ সাহিত্য প্রচার, আর দাতিব্য। এ তিনটি 
কার্বক্রমই গ্রহণ করা হয়েছিল দেশের অগণিত 
সহাযুহীন শ্রমজীবী ও» দরিদ্র জনসাধারণের 
অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার 
জন্যে । কেশবচন্দ্রকে এতদিন ধারা বাংলা তথা 
ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের নায়ক বলে 
ভেবেছিলেন, তারা তার শ্রমজীবী সম্প্র- 
দায়ের জন্যে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, জন- 
সাধারণের জ্ঞানোন্নয়নের জন্যে এক পয়সা মূল্যের 
স্থিলত মমাচীর” নামক পত্রিকা প্রকাশ, দরিদ্র 
অন্ধ খঞ্জ বধির বিধবা ও দুস্থদের জন্যে অর্থ 
সাহাঘ্য, উধধপথ্য বিতরণ প্রভৃতি সেবাঁকাধের 
প্রতি নিষ্ঠা দেখে বিম্মিত হলেন। এ সেবা- 
ধর্মের প্রেরণা পর্বর্তকালে স্বামী বিবেকানন্দের 


২%5 


জীবন-সাধনায় পরিপূর্ণ ূপ লাঁভ ক'রে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এনে দিয়েছিল বাঙালী তথ। 
ভারতীয় জীবনে এক বিরাট জাগরণ, আর 
স্থষ্টি করেছিল লোকহিতব্রতের ভিত্তিতে এক 
উদার সংস্কৃতিব | 

ভাঁরত-সংক্কারসভার সংস্কারের লক্ষ্য ছিল, 
০ [007706৩ 09 80০10] £07 70707%1 70- 
1000700107 9£ 17019 সামাজিক ও নৈতিক 
সংস্কারে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত 
বাস্তব । স্ত্রীশিক্ষার শ্বপক্ষে ও মাদকদ্রব্য ব্যব- 
হারের বিরদ্ধে কোন কোঁন বাডালী মনীষী 
ইতিপূর্বেও আন্দোলন করেছিলেন, জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সাহিত্য-স্থট্টিরও 
প্রয়াস-_ইতিপূর্বে না হয়েছে, এমন নয়। কিন্ত 
এ সমন্ত সংস্কীরকার্ধে কেশবচন্দজ্রের পরিকল্পনীর 
মৌলিকতা অন্বীকার করবার উপায় নেই। স্ত্রী- 
শিক্ষাকে ব্যাপক ও কার্ধকরী ভিত্তিতে স্থাপন 
করবাঁর অভিপ্রায়ে ১৮৭১ খুষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা 
করলেন তিনি “শিক্ষঘিত্রী বিদ্যালয়”, এবং এ 
বিদ্ভালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাদের নিয়ে স্থাপন 
করলেন তিনি “বামাবোধিনী সভা” ও “বামী- 
বৌধিনী পত্রিকা" । এ সভা ও পত্রিকা 
বাংলার নারীজাঁগরণে ঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল, তা সে সভার কার্ধবিবরণী পাঠে 
জানা যাঁয়। ১৮৬৪ খুষ্টান্খে কেশবচন্দ্রেরই 
প্রদীধধ উৎসাহে বরহ্ষবন্ধু সভী"র সভ্যোরা 
স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বব্যাপী করবার উদ্দেশ্তটে অন্তঃ- 
পুরে স্ত্রশিক্ষা প্রচারে ব্রতী হুন। এ প্রচেষ্টায় 
উৎমাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন বিজয়কৃষণ 
গোম্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রী 
মতে মনীষী | 

সরকারী সাহাযোর অভাবে 'শিক্ষযিত্রী 
বিষ্যালয়' বন্ধ হ'য়ে গেলে কেশবচন্দ্রের অকুস্ত 
উদ্যমে প্রতিষ্টিত হ'ল “মেট্রোপলিটন ফিমেল 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্_€৫ম সংখা 


স্থল, ১৮৭৯ খুঃ। এ বিদ্যালয়েও নাবীশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হ'তে 
সম্পূর্ণ আলাদা এবং নারীদের উপযোগী । এ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও কেশব 
চন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আত্ম- 
প্রকাঁশ করেছে । ১৮৮৩ খুষ্টাব্বে এ বিদ্যালয়টি 
পরিবন্তিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজে, যার বর্তমান 
মাম হ'ল ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন । বাঙালী 
নারীকে ভারতীয় নারীজীবনের এতিহো গড়ে 
তোলবাঁর উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্রেরে আুকুলো 
প্রতিষ্ঠিত হস্ল “আর্য নারী সমাজ'। আর 
পিরিচারিকা” নামক মানিক পত্রিকাখানি ভ'ল 
সে সমাজের মুখপত্র । এক কথায় বাংল! দেশের 
নাবী-জাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের নাম 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে রামমোহন, বিছ্যা- 
সাগর, বেখুন, মিস্‌ মেরী কার্পেনটার, প্যারী- 
চরণ নরকার ও প্যারীচাদ মিত্রের পার্খে। 


কেশবচন্দ্রের নারী-হিতৈষণা শুধু সামাজিক 
নারীদের উন্নতি-কল্পেই নিয়োজিত হয়নি, 
পতিতা নারীদের সৎ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার 
প্রয়াসের মধ্য দিয়েও তার নারীজাতির প্রতি 
দ্রদের গভীরতা স্পষ্ট দেখ! যাঁয়। এ দিক 
দিয়ে আত্মীয়ত। স্থাপন করেছেন তিনি 
শিবনাথ শান্্ীর সঙ্গে । 


দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারেব 
জন্যে এত সহজ ভাষায় ও নামমাত্র মূল্যে 
স্থিলভ সমাচীরের” মতো পত্রিকা প্রকাশ ছিল 
সে যুগে অকল্পনীয়। পত্রিকাখানি সে যুগের 
জনসাধারণের কাছে কিরূপ সমাদৃত হয়েছিল 
তা বোঝা যায় পত্রিকার ব্যাপক প্রচার 
দেখে। প্রথম প্রকাশের চৌদ্দ মাসের মধ্যে 
পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়, ২,৮১১১৪৪৯ 
সংখ্যা । বাংলা সংবাদপত্র-সাহিত্যে শারদীয়া 


জোট, ১৩৬৭ ] 


সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজও স্যন্তটি করে এই 
সব্নমূল্যের থুলভ সমাচার” | 

ছুর্নাতি দমনের উদ্দেশ্টে স্থরাপানের বিরুদ্ধে 
ব্যাপক আন্দোলন স্ষ্টির জন্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 
মদ না গরল” নামক মাসিক পত্র প্রকাশ 
করেই কেশবচন্দ্র ক্ষান্ত হননি, মাদকদ্রব্য- 
ব্যবহার যাতে সরকারী আইন প্রয়োগে নিষিদ্ধ 
হয়। সেজন্যে জনমত সংগ্রহ কারে ভারত- 
সরকারের নিকট তিনি আবেদনও করেছিলেন । 
এ আবেদনের ফলে স্থুরা ও অন্যান্ত মাঁদক ত্রব্য 
বিক্রয় আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিল ।২ 

এ সমস্ত সামাঞজ্জিক ও নৈতিক সংস্কারের 
দ্বারা জাতীয় সমস্তার মর্মমূলে প্রবেশ করবার 
চেষ্টার মধ্যে কেশবচন্্রের স্দুরপ্রপারী দৃষ্টির 
পরিচদ্ম আমাদের বিস্মিত করে। 


জাতিগঠনের অতন্দ্র স্বপ্নে কেশবচন্দ্রের 
কর্সো্চম আরও বেগ প্রাঞ্ হ'ল ১৮৭১-৭২ 
ুষ্টান্দে__বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞানসভা ও ভারত- 
ব্ধীয় বিজ্ঞানসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সমাজ-বিজ্ঞাননভার 
শিক্ষাশাখার সভাপতিরূপে এ সময় “ভারতের 
নারীজাতির উন্নতি ও “দেশীষ্ষ সমাজের 
পুনর্গঠন" ০৫ ৮৮৮৪ 
3০০1 ) নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় ভারতের 
নারীজাতির শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক নীতিশিক্ষাকে 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মধধাদাপূর্ণ স্থান দেবার 
জন্ত কেশবচন্দ্রের ব্যাকুলতা তার স্থগভীর 
স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক । ১৮৭১ থুষ্টাবে 
তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রকের 
নিকট ৭০3০-7১01108, (ভারতবন্ধু ) ছদ্মনামে 
লিখিত ও 00182 11100  গ্রকাশিত 
কেশবচজ্দ্রের নয়খানি পত্র ভারতের শিক্ষা 


(36০008628০৮০] 


৬ দ্রঈবা--বাংলার নবাসান্বৃতি, যোগেশচন্ত্র বাগল £ 
পৃঃ ৮২০৮৯ 


আচার্য কেশবচজ্জ ও বাঙালী সংস্কৃতি 


২৭১ 


স্কারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দলিল ব'লে 
বিবেচিত হবার যোগ্য । কেশবচন্দ্রের এ শিক্ষা- 
আন্দোলন নছ্য সগ্য কোন ফল প্রসব না 
করলেও তা সে যুগের শিক্ষাত্রতী ও সুধী 
মনীষী এবং সরকারের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ 
করেছিল জাঁতিগঠনমূলক অতি প্রয়োজনীয় 
সংস্কারের দিকে । ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্ু 
লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা'র 
অন্ততম পরিচাঁলকরূপে ভারতের শিক্ষিত 
জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞনচর্চার প্রসারে এ 
অধ্যাত্মবাদী গৃহী-সন্ন্যাপীর অক্লান্ত কর্মোদ্যমও 
আমাদের কম বিশ্মিত করে না। জাগ- 
রণোন্ুখ ভারতীয় দৃষ্টিকে বিজ্ঞানমুখী করাঁর 
প্রচেষ্টায় কেশবচন্দ্র এখানে আত্মীয়তা স্থাপন 
করেছেন সমকালীন চিন্তানেতা বঙ্কিমচন্দ্র 
সঙ্গে । বিজ্ঞানচর্চার ফলে বাঁডালী-_-তথ1 ভারত- 
বাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই স্থষ্টি ক্পছে আধুনিক 
ভারতীয় সংস্কৃতি-যে সংস্কৃতির আত্তরিক 
যোগ বিশ্বপংস্কৃতির সঙ্গে । বাঁঙালী সংস্কৃতির 
দিগন্ত-গ্রপারে এ সত্যটিও স্মরণযোগ্য। 
সংস্কতি-রচনায় কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের সাধক। 
গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাঁঙালীর ব্যক্কি- 
স্বাতম্ত্যর উপর হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজ শাসনের 
সদভিপ্রায় সম্পরকে এক শ্রেণীর রাঁজনীতি- 
সচেতন ব্যক্তির ইংরেজ-প্রীতির ভিত্তি টলে 
উঠেছে; দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ 
উঠেছে প্রবল হয়ে । ফলে স্থন্টি হয়েছে 
শিক্ষিত বাঁডালীর মনে জাতীয় উন্নতির জন্যে 
বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী মতবাদ ও মনোৌভাব। 
স্থিতধী কেশবচন্দ্র অনুভব করলেন, সংস্কৃতি- 
আন্দোলনের দ্বারা জাতীয় চিত্তকে একটা সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার পূর্বে প্রবল 
প্রতাপাহ্বিত ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
হবে জাতির আত্মহত্যারই সামিল। সে জন্যে 


৪০ 


সমপাময়িক ইংরেজ-বিগ্োহী দ্বাভীয় আন্দো- 
লনে যোগ না দিয়ে কেশবচন্দ্র সুষ্টি করলেন 
ভারতের স্বজাতির মিলনের ভিত্তিতে একটি 
উদার সংস্কতি-সংস্থার ( ১৮৭৬ খুষ্টাবে ), 
বার নাম দিলেন “এলবার্ট ইনগ্লিটিউট। 
কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সংস্কৃতি-সংস্থা পরে 
ভারতের সর্বজাঁতি ও সর্বমতবাদদী বাঁডালীর 
মিলন-সভারূপে বিখ্যাত হয় £এলবার্ট হল? 
নামে। হলে'র পরিচালক-সভায় গ্রহণ করেন 
তিনি- হিন্দু, মৃসলমান, খৃষ্টান, দেশীয় খৃষ্টান, 
ব্রাঙ্গ--সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোককে । 
এ হিল” প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি 
ঘোষণা করেন £ 
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৪. উদ্ধৃতিটি_-70)0 [70190 10211) 6৮9, 
£011 285 1870 থেকে, শ্রীষেগেশচন্্র বাগল কৃত ; 
জষ্টবা কেশবচন্্র সেন, সাঁহিতাসাধক চরিতমালা, পৃঃ ৬১ 


উদ্বোধন 


[২ম বর্ষ--৫য সংখ্যা 


সমকালীন রাজনৈতিক মুভ্তি-আন্দোলন 
হ'তে দূরে থেকে এ সংস্কৃতি-আন্দোলন নিয়ে 
মেতে থাকা আপাতদৃষ্টিতে কেশবচন্ের 
প্রগতিশীল দৃষ্টিতঙ্গীর অভাবের পরিচায়ক বলেই 
মনে হয়? কিন্ত মতবাদের স্বাতস্ত্র্যে স্পধাশীল 
বিভিন্ন ধর্মীবলম্বী রাঁজনীতি-ধুরন্ধরদের মধ্যে 
এঁকমত্যেৰ অভাবে ভারতের মুক্কি-আন্দৌলন 
বারে বারে কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, পরব্তণ 
রাজনৈতিক ইতিহাস তার অন্রান্ত সাক্ষী। 
বিস্তৃত জ্ঞানান্ুশীলন ও পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনার দ্বার পরুম্পরকে বৌঝাপড়ীর মধ্যে 
দিয়েই জাতীয় এক্য সম্ভবত এবং জীতীয় 
বক্যবোধহীন মুক্তি-আন্দোলন যে অর্থহীন 
রাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এ দুরদৃষ্টি সে 
যুগের পক্ষে নিঃসন্দেহ প্রগতিশীল । কেশবচন্ত্র- 
প্রতিষ্ঠত এ সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রে বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের আলোচনা ও মত- 
প্রকাশের কেন্দ্রস্থলরূপে পরবর্তাকালে সমস্ত 
ভারতবর্ষে অত্যাচারী বিদ্রেশী শাসকের বিরদ্ধে 
যে প্রবল জনমত-গঠনে সহায়তা করেছিল সে 
কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জনমত 
গঠন ছাড়া কোন আন্দোলনই কোনদিন শক্তি 


সঞ্চয় করতে পারে না। এ দিক দিয়ে বিচার 
করলে ভারতের জাতীয় জীবনে কেশবচন্দ্রের 
দান উপেক্ষণীয় নয়। (ক্রমশঃ) 


সাক্ষী 


শ্রীমতী যমুন! দেবী 


জড়ত্বের শুধ্ধ আবরণে, 

প্রচ্ছন্ন রয়েছে স্দাশিব! 
সমাধিস্থ নিশীথ শক্পনে 

অতল সে শাস্তির অধিপ। 
জীবনের কোন চিহ্ন নাই, 

তবু তার নাম চিরবীব! 


হর প্রথম হ'তে তাই 
নাক্ষীরূপে বিনিষম্প দীপ! 

আনন্দের অন্থৃভূতি-পীঠে, 
যুগাস্তের স্থির নিম্তন্ধতাঃ 

অনস্ভের অব্যক্ত সঙ্গীতে, 
বিরাটের চির তন্ময়তা। 


মহাঁবট 


শ্রীমণীন্দ্রকুষ্ণ ভট্টাচার্য 


শাস্তি-ব্যার্থ জীবন আমার, ম্তন্ধ বিপুল গম্ভীর, 
বনসমাট যুগ যুগ ধরি বাচি; 

লক্ষ লক্ষ সুদৃঢ় শাখার বাহু মেলি আমি মহাবীর, 
বস্থধারে যেন রক্ষা করিতে আছি। 


স্তম্ভ শতেক চারিদিকে রচি” উন্নত আমি ন্যগ্রোধ-_ 
শিল্পীর মতো রেখেছি কত না ভঙ্গে ং 
বৌদ্র-দাহেবে শীতল করিয়া পুষ্ট পাড়ার সম্পদ 
সঘন হইয়া রয়েছে আমার অঙ্কে। 


লঘিত ঝুরি ছুলিছে অথবা মৃত্তিক! 'পরে লুস্ঠিত, 
জট! ধ'রে আছে কটা বরণের কেশ 

রুদ্রাক্ষের মতো! ফলে-ভরা ভাগ্যেও নহি কুষ্ঠিত, 
বিস্তর সেই মলাঁতে সেজেছি বেশ। 


ভগ্ন কখন করিতে গারেনি বঞ্ধার ভীম ভাঁগুব, 
জীবন-যুদ্ধে প্বাজিত কু মহি; 

বজ্াথাতের দাগ আছে, তবু ধ্বংস হয়নি সম্ভব, 
গ্রীম্মে শীতল, শীতেও উষ্ণ রহি। 


পিস্ধুর সনে সঙ্গম তরে বন্যা আসে কি রঙ্গিণী! 
লয়ে যায় বেগে, যাহা কিছু "পায় পথে; 

গ্রাহথ করিনে শিকড়ের মাটি বন্তার হ'লে সঙ্গিনী, 
নিম কতু হই না কোনও মতে। 


পার্খে শ্মশানে অগ্রিশিখায় মৃত্যু নাচিছে উল্লাসে 
সম্মুখে মোর নিঃশেষ করি” শব; 

স্পর্শ তাহার অঙ্গে পেতেছি তণ্ু বায়ুর নিঃশ্বাসে, 
বিকারবিহীন_উচু হ'তে দেখি পব। 


শাস্ত আমার শ্রাস্তিবিহীন অন্তবিহীন উদ্যম, 
ষত্ব বিনাই বাড়িতেছে অবিরত; 

স্বতস্ত্ব আমি, অশেষ শোঁভাব কুগ্ত গড়িতে দক্ষস, 
নির্ষোহ, তবু আশ্রিত রাখি কত। 


ষ্ঠ 


নখ৪ 


উদ্বোধন রর [৬২তম বর্২--€ম সুংখ্য 

বৃদ্ধ কেবল বয়সে হয়েছি, সরদ জীবন অক্ষয়, 
যৌবন ধীরে ঝাঁড়িয়া ঘেতেছে খেন? 

অদম্য আঁর সহজ সতেজ, দুজ্জে্ মহা বিস্ময়, 
ভক্তিতীতির পাত্র ভবেশ হেন। 

খাদ্য লভিছে কত বিহঙ্গ রহিয়! মুক্ত আশুয়ে, 
শাখাম্গ আর পিপীলিকা! পায় গেহ। 

রদ্ধে রেখেছি স্থপ্ত করিয়া সর্পেও আমি নির্ভয়ে ; 
বিশীল আলয়ে সকলেই পায় স্েহ। 

নিয় শাখাতে দোছুল ঝুরিতে দীর্ঘ দোলনে বম্পনে 
পাঠশাল] ছাড়ি” দশ্তি ছেলের মাতে; 

্রঙ্ষদৈত্য নিতে রয়েছে,_বক্ষে সে-ভীতি কম্পনে, 
সদলে তাহার ম্দ। রহে এক সাথে। 


সুর্ধ যখন পূথথী পোড়ায়, দীপ্ত যখন অশ্বর, 
কিট পথিকে দিয়েছি স্গিগ্ধ ছায়।; 
ব্যর্থ প্রেমিক-_তপ্ত জীবন-_-বক্ষ লইয়া ছূর্তর, 
হেথায় আপিয়া তুলেছে মোহের মায়! । 
মহেশ্বরের মন্দির আছে লক্ষ্মীর, ঘট বঞ্জিত, 
শ্যামল শীতল সঘন আচ্ছাদনে। 
সন্গ্যাসী সেথা যোগাপনে বসি-_ চিত্ত গভীরে মজ্জিত, 
দীপ্তি তাহার ব্যাঞ্ আমার বনে। 


মহাবীর্ষের বিরাটত্বের তৃথ্থিতে ভরা অন্তর-_ 
আসক্তিহীন স্সেহেই পিতার সখ; 

শক্তের মাঝে গুপ্ত অঝোর স্সিগ্ধ রসের নির্বর, 
আত্মপ্রসাদে পূর্ণ রয়েছে বুক। 


আর্ত ভীবের ছুঃখ দেখিয়া অস্তরে আমি উন্মাদ, 
নিফাম দেবা সাধ হয় শুধু দিতে; 

পূর্ণানন্দে অনন্ত কাল বধিয়া প্রেম নির্বাধ, 
নিজের মুক্তি ভুলি রবো ধরণীতে। 


সম্পদ আর সঙ্গ আমার সঙ্জনে আর দুর্জনে, 
সমভাবে পারে পরাণ ভরিয়া নিতে; 

শুদ্ধ সুচির সমাহিত স্থখ সঞ্চারি? হেথা নির্জনে, 
শাস্তি ঢালিব মুক্তি-ব্যাকুল চিতে। 


সমালোচনা 


উত্তরন্যাং দিসি : স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ। 
জেনারেল প্রিপ্টার্প ফ্্যাণ্ড পাবলিশ” প্রাইভেট 
লিঃ ১১৯, ধর্মতলা ট্রীট, কলিকাঁতা- ১৩; 
পৃঃ ৯২, সচিত্র | মুলা-তিন টাকা। 

ভারতবাসীর চিরদিনের ভক্তিতীর্ঘ ছুটি_- 
কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ-_ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন 
'উত্তবশ্তাঁং দিশি' উত্তর দিকে দেবতাত্া 
হিমালয়ের বুকে । ছুর্গম পথের সব ছুঃখ কষ্ট 
দন্ব হয়ে ওঠে ভগবানের প্রতি ভক্তের 
ভালোবাসায়। তাই যুগে যুগে ভক্ত, সাধক, 
মন্ন্যাসীরা এই তীর্ঘপথে চলেছেন দেবদর্শনে। 
স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দও একদা এই পথে 
গিয়েছিলেন; তীর্ঘদর্শনের পুণ্য প্রশান্তি হদয়ে 
বহন ক'রে এনেছিলেন। পৌভাগ্যবশতঃ তার 
স্বতি ও অঙ্কৃভবের বাজ্বয় প্রকাশ 'উত্তরস্তাং 
দিশি, পাঠকসমাজের কাছে পৌছে দিয়েছে 
হিমালয়ের বার্তা । সমগ্র ভ্রমণ কাহিনীটির ভাষায় 
যেমন স্বচ্ছতা, অনুভূতিতে তেমনি তন্ময়ত।। 
বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সঙ্গে পাঠকেরও 
মানসভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। 

আধুশিক ভ্রমণসাহিত্যে না ভ্রমণ না-উপন্তাস 
জ।তীয় ধে-সব রচনা প্রকাশিত হয়, তাঁর পাঁশা- 
পাশি এই ভ্রমণ-কাহিনীটির আশ্চয সখলত। ও 
বন্্নিষ্ঠ। বিশেষভাবে লক্ষণীয়। -_ প্রণব ঘোষ 

শপ্রীচৈতচ্ঠদেব £ স্বামী সারদেশানন্দ 
গ্রণীত। প্রকাশক £ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, 
শিলং । পৃষ্ঠ! ৪০১১ ডিমাই। মৃূল্য_ ৮২। 

শ্রীচেতগ্যদেবের জীবন লইয়া নানাদিক 
হইতে গব্ষেণ শুরু হইয়াছে, ইহ! খুবই আশার 
কথা, আত্মবিস্বৃত বাঙাল! জাতিকে আত্মসচেতন 
করিতে ইহা অনেকখানি সহায়তা কারবে। 

আলোচ্য গ্রস্থটি সাধারণ গবেষণ গ্রন্থ 
শহে, ইহা প্রাচীন প্রামাণা গ্রন্থ ( বিশেষতঃ 


সর্বজনমান্ত 'শীশ্রীচৈতন্তচরিতাঁমৃত” ) অবলগ্বনে 
শ্রপ্রচৈতন্তদেবের জীবন অনুধ্যান; প্রয়োজনীয় 
সমালোচনা সহ আধুমিক ভাবে ও ভাষায় 
গ্রন্থথানিকে লেখক এ-যুগের উপযোগী করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক সন্গযামী, তাই 
শ্রীচৈতন্তদেবের সঙ্গ্যাসের দিকটিতে স্বভাবতই 
একটু জোর দিয়াছেন। লেখক সাথক, তাই 

জীবনালেখ্যের স্তরে শুরে শ্রীচৈভন্তদেবের সাধনার 
অবস্থাগুলি ফুটাইয়া৷ তুলিয়াছেন। লেখক 
সমালোচক, তাই শ্রচৈতন্ত সন্ধে আমাদের 
দেশে যে পকল ভ্রমীতুক ধারণা প্রচলিত, যুক্তি ও 
তথ্যপূর্ণ সমালোচনা সহাঁয়ে তিনি সেগুলি দূর 
করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন । প্রন্তাবনায় 
সেগুলির প্রারস্তিক আলোঁচনা পাঠককে পুস্তকটি 
পড়িতে আকৃষ্ট করিবে। পুস্তকের প্রারস্তে 
শ্রীচৈতন্তদেব সঙ্গদ্ধে শ্রারামকৃষ্ণের ও স্বামী 
বিবেকানন্দের উক্তি-চয়ন গ্রন্থকারের চিন্তাস্থত্রে 
গ্রথিত হইয়া মাল্যের আকার ধারণ করিয়াছে। 
গরুড়স্তস্তের নিকট শ্রীচৈতন্ত ও যড়তৃজ্ 
গৌরাঙ্গ-_এই ছুইখানি ত্রিবর্ণ চিত্র পুম্তক- 
খানির অলংকার । এরূপ পুস্তকের প্রুফ 
সংশোধন আরও যত্রপহকাঁর করা উচিত ছিল। 
৩৬৭ পৃঃ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি স্লোকের 
উদ্ধতিতে তিনটি ছাপার ভূল চোখে পড়িল। 


706 11695886601 15 91580)81008- 
10091151130 0) এন৮৮ এ2াযানাওিছ 
4) 011026050 1700081 18, 00, 26. 
(1১০106 5183 0১ 720109 2ঠ 02, 


ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, আত্মবিশ্বান, ক, জ্ঞান, 
সেবা, হিন্দুধর্ম, ভারত, গীতা, বেদাস্ত ও 
শ্রীরামরু্ণ সন্বদ্ধে স্বামীজীর বাছা বাছ। কয়েকটি 
উদ্দীপনাময়ী উক্তি সংগ্রহ করিয়া পুস্ভিকাঁটি 
গ্রথিত হইয়াছে । পকেট সাইজ হওয়ায় এবং. 
প্রচ্ছদপটে স্বামীজীঞ একটি সুন্দর ছবি থাকায় 
পুস্তকখানি আঁকর্ষণের বস্ত্র হইয়াছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 

চীক1 £ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্ব'মী বিবেকানন্দের 
শুত জন্মোৎসব স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে ১৫ই 
হইতে ২২শে ফাল্গুন উদযাপিত হইয়াছে। 
এই কক্পদিবদ বিশ্ণে পূজা, ভজন-সঙ্গীত, রামীয়ণ- 
গান, শ্রীমততাগবত পাঠ, প্রীরামক্। ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন-চরিত পাঠ ও আলোচনা, 
দরিজ্্-নারায়ণ সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। 

মাননীয় বিচারপতি এস্‌, মোর্শেদের 
্ভাপতিত্বে ধর্মপভায় ঢাকার বিশিষ্ট নাগ- 
রিগণ অংশ গ্রহণ করেন। ম্ভাঁপতিও একটি 
মনোজ ও প্রাঞ্জল ভাষণ দেন সভার প্রাবস্তে 
মিমেস মোরশেদ রামরুষ। মিশন বিদ্যালয়ের 
বাধিক পুরস্কার বিতরণ করেন, তৎপূর্বে মিশনের 
বাঁধিক কার্ধবিবরণী পঠিত হয়। 

তমলুব : রামকষচ আশ্রমে শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের জন্মতিথি-উৎসব একটি ভাবগভীর 
পদ্ষিবেশে উদ্থাপিত হয়, সন্ধ্যায় ঠাকুরের 
জীবনাদশ” সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাঁষণ দেন অধ্যাপক 
শ্রীঅমূল্যকুমীর সেন ৬ শ্রীহরিদাস মজুমদার | 

পরে ১৯শে মার্চ হইতে ২৩শে মাচ পথন্ত 
উৎসব উপলক্ষে বেদপ'ঠ, চণ্তীপাঠ, হোম, 
পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্টিত হয়। শ্রীনবেন্্র 
নাথ কাঞ্ডিলাল ্রীপ্ীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্্রমার 
সন্বদ্ধে কথকতা করেন । ৩০০০ নরনারীকে তৃপ্তি 
মৃহকারে ভোজন করানো হয়। এভদ্বযতীত ভজন, 
কীর্তন, 'রশ্রকথামৃত ও 'লীলাপ্রসঙ্গ” পাঠ 
প্রভৃতি হইয়াছিল। উৎসবের কয়দিন স্বামী 
প্রণবাত্মানন্দ ছাঁয়াচিত্র যোগে বক্তৃতা করেন। 

এতছুপলক্ষে অচ্ুষ্ঠিত ধর্ষসভায় স্বামী 
অক্পদানন্দের প্রারভ্িক ভাষণের পর কবি 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন « 
বাণী সম্বন্ধে বলেন। স্থরশিল্পী শ্রিবীবেস্বণ 
চক্রবর্তী ও তাহার সম্প্রদায় ভজন-সঙ্সীত 
পরিবেশন করিয়া সকলকে আনন্দ দেন। 


আসানসোল: গত ১৩ই হইতে ১৮ 
এপ্রিল পর্ধস্ত আসানসোল শ্রীরামকুষ্খ মিন 
আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীত্রীমা ও শ্বামীজী? 
বাঁধষিক জন্মে।খসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । শোৌভাথাত্রা, 
পুজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণের সহিত বিভিন্ন 
দিনে অধ্যাপক নির্সলকুমার বস্থ, শ্রীমতী 
আশাপূর্ণা দেবী, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, 
অধ্যাপক গোপিকীনাথ ভট্টাচাধ, অধ্যাপক 
ধ্যানেশ নারাধণ চক্রবতী, অধ্যাপক দেবীপদ 
তটাচাধ, অন্যাপক হরিহর উপাধ্যাস, অধান্ন 
ভব্রধন দে, স্বামী জপানন্দ, শ্বামী হিরণয়ানন্দ, 
স্বামী প্রত্যয়ানন্দ__ শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রশ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক পইয়াসারগন্ 
বক্তৃতা দেন। বেতাবকথক শ্রীস্থরেন্দ্রনীথ চঞ্জ 
বর্তীর কথকতা, বেতারশিল্পী শ্রীবিশ্বনাঁথ মৈত্রেণ 
সঙ্গীত, কলিকাতাঁর পাচ।লী-ভাঁরতী-নংঘেণ 
শ্রীরামরুষ্ণ-জন্মলীলা এবং স্থানীয় গৌবাধ-নান 
প্রচারসমিতির কীর্তন, ভক্ত শ্রোড়বুন্দকে 
প্রভৃত আনন্দ দান করে। উৎসবের পঞ্চম দিনে 
তিনসহআীধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করেন, শেষদিবসে আঁশ্রম-বিদ্যালযের পুরস্বার 
বিতরণ অনুষ্ঠানে বা্নপুরের ইম্পীতকাঁর- 
খানার €জনারেল ম্যানেজার সভাপতির 
আসন গ্রহণ বরেন ও ছাত্রদের পুরস্কার 
বিতরণ করেন। বিভিন্ন বক্তা এই দিন 
স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শ সম্থদ্ধষে আলো. 
চনা করেন। 


্যষ্ঠ, ১৩৬৬] 


দক্ষিণ ক্যালিফপ্রিয়া বেদাস্ত-সমিতির 
প্রচারকার্য 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড শহরে এই 
মমিত্তির প্রধান কেন্ত্র। গত ২৮শে ফেব্রুআঁরি 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী শ্রীরাঁমকৃষ্ণদেবের 
জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকুষ্জদেবের জীবন ও 
ধাণী সম্বক্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। 
মমিতির মন্দিরে এদিন বিশেষ পৃজাদির অনুষ্ঠান 
এবং সমবেত সভ্য ও বন্ধুগণকে হিন্দুমতে 
মধ্যাহ্ন ভোজন করানে। হয়। স্বামী খতজানন্দ 
ফ্ক্রআরি মাসে এই কেন্দ্রে মনের প্রকৃতি? 
বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং প্রতি মঙ্গলবারে 
নারদভক্তিস্থত্রের ক্লাস করেন। বাকী ছুইটি 
রবিবারে বক্তা ছিলেন শ্বামী বন্দনানন্দ। 
বিষয় £ 'যোগপন্থা” :9 "দবী করুণা" । এই 
মাসের তিনটি বৃহস্পতিবার স্বামী বন্দনানন্দ 
শ্রমদ্ভাগবতের ক্লাস লইয়াছিলেন। 


মার্চমাসের রবিবাসরীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“ভক্তের জী বন-ধারা, “নিজের চেষ্টা ও দৈবী কৃপা” 
ঈশ্বরানসন্ধীন, “কর্মজীবনে বেদান্ত” । দ্বিতীয় 
ও চতুর্থ বক্তৃতা দেন স্বামী প্রভবানন্দ। 
প্রথমটির বক্তা ছিলেন স্বামী খতজানন্দ এবং 


ভৃতীয়টির স্বামী বন্দনানন্দ। এই মাসেও 
'নারদভক্তিস্থত্র ও শ্রীমস্ভীগবতের ক্লাস 


তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। 


হলিউড হইতে প্রায় আশি মাইল উত্তরে 
সমুদ্রতটে এবং পাহাড়ের মানদেশে অবস্থিত 
স্তান্টা বারবার! শহরে বেদাস্ত-সমিতিব প্রতিষ্ঠিত 
মন্দিরে প্রতি ববিবারে ধর্মবিষয়ক ভাষণ 
এবং প্রতি মোম বা মঙ্গলবারে শ্রমস্তগবদগীতার 
আলোচনা করেন ব্বামী প্রভবানন্দ। ফেব্রু 
আবি মালে স্বামী প্রভবানদ্ধজীর বক্তৃতার 
বিষয় ছিল--প্রীরামকষ্। ও তাহার বাণী”; 


পীরামক্চ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


২৭৭ 


স্বামী খতজানন্দ_-কর্মতৎ্পরতা বনাম ধ্যান- 
নিষ্ঠা” ও ধর্মমতসমূহের মিলনভূমি' এবং স্বামী 
বন্দনানন্দ যৌগ এবং উহার প্রণালীসমৃহ? 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন। মার্চ মাসে বক্তৃতা।প বিষয় 
ছিল £ স্বামী প্রভাবনন্--“পুরুষকীর ও কৃপা?, 
স্বামী বন্দনানন্দ_কর্ম ও মুক্তি” এবং হিচ্ছা ও 
জ্ঞান”, স্বামী খতজানন্দ--ধ্যানের প্রণালী? 
উভয় মাসেই শ্রীমপ্তগবদগীতার আলোচনা করেন 
স্বামী গ্রভবানন্দ । 


কার্ধবিবরণী 


মাদ্রোজ 2 শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসা 
লয়ের ১৯৫৯ খুঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
আলোচ্যবর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা 
১৫৪,১৭৫ (7৫৮ খুঃ ১৪২,৫৮৬) একা-রে, 
চক্ষু, দত্ত, 2. বৈ. 1, বিভাগে বোগীর সংখ্যা 
পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাউয়াছে। শহরের 
বিভিন্ন অঞ্চলের ৮,২৮৩ কুগণ ও অপুষ্ট শিশু 
স্বাস্থ্যোন্তির জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা হ্ইয়াছিল। মোট ১১*৭,১৭৮ জনকে 
ছুধ দেওয়া হয়। রোগনিণায়ক লেবরেটরিতে 
৮১৯টি নমুনা পরীক্ষ/ করা হয়। আলোচ্য 
বর্ষে,১৫ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগে 
চিকিৎসা করেন। এই দ।তব্য চিকিৎসালয়টির 
ক্রমবিষ্তারে সরকার ও জনসাধারণের 
সহানুভূতি উল্লেখষোগা । 


১৯৭৫ খুষ্টাব্দে প্রত্ষ্ঠিত মাদ্রাজ নামক ষ- 
মিশন স্টডেপ্টস্‌ হোমের ১৯৫৯ খুঃ কাধবিধরণী 
আমরা পাইয়াছি । বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের 
তিনটি প্রধান বিভাগ £ কলিঙ্জিয়েট, টেকনিক্যাগ 
ও মাধ্যমিক । আলোচ্য বর্ষের শেষে তিনটি 
বিভাগে যথাক্রযে ৩৭, ৯৬ ও ১৭ জন ছাত্র 
ছিল। স্ব বিভাঁগেরই ছাত্রগণ বৃত্তি বা সাহাধ্য 
লাভ করে। পরীক্ষ'-ফল্‌ প্রশংসনীয় । আলোচা 


জোড়, ১৩৬৭] 


বর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারং ডিপ্রোমা-কোর্ শিক্ষাদীনে ভারত 
সরকারের অনুমোদন-লাভ । 


বলরাম-মন্দির (বাঁগবাঁজার): প্রতি 
শনিবার নিয্ললিখিত স্থচী অনুযায়ী পাঠ ও 
বন্তৃতাদি হইয়াছিল : 


বিষয় বক্তা 
৯৯৫৯ লভেমর 
কঠোপনিষৎ স্বামী জীবানন্দ 
ডিসেম্বর £ 
কঠোপনিষং স্বামী জীবানন্দ 
উপনিষদের মীধুধ (শুক্রবার) » রঙ্গনাথানন্দ 
. ভগবদ্গীতা » দেবানন্দ 
কঠোপনিষৎ » জীবানন্দ 
শ্শ্রীমা ও স্বামী শিবানন্দ , জ্ঞানাত্ম। নন্দ 


বিবিধ 


পরলে।কে 

্রদ্ধাচারী তারক £ আমরা গভীর দুঃখের 
সহিত জাঁনাইতেছি গত ১৬ই এপ্রিল বেল! 
১২-৪৮ মিঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে 
সোপাইটির একনিষ্ কর্মী ব্রদ্ষচারী তারক ইষ্ট- 
লৌকে গমন করিয়াছেস, কিছুকাল ধরিয়! তিনি 
ইাপানি ও হৃপ্রোগে ভূগিতেছিলেন। কাশীমিত্র 
ঘাটে তাহার শেষ কত্য সম্পন্ন হইয়াছে। 

১৯০১ খুঃ ২৪ পরগনার অন্তর্গত গড়িয়ায় 
জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই পিভৃবিয়োগের পর 
ভাঁরক কলিকাতা মাতুলী লয়ে পালিত হন। নিউ 
ইত্ডিয়ান স্কুলে পাঠকাপে তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর 
ভাবের প্রতি আকষ্ট হন। ১৯২৭ খুঃ মাতৃ- 
বিয়োগের পর তিনি সোঁনাইটির কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করির! দীর্ঘ ৪* বৎসর কলিকাতা 
নগরীতে ও তাহার উপকঠে প্রীবামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করেন। 


২৭৮ 


ব্ষি় বক্তা 


১৯৬০--জানুআরি £ 

ত্বদেশ-প্রেমিক বিবেকানন্দ স্বামী স্থন্দরাঁনন্দ 
শরশ্রীমায়ের কথা » ঈশানানন্দ 
ভাগবত পণ্ডিত দ্বিজপদ গোশ্বাম" 
যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ স্বামী মহানিন্দ 


ব্রহ্মানন্দ-প্রস্গ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার ষেনগুপু 
ফেব্রআরি £ 

ভাগবত স্বামী বোধাত্মানন্দ 

গীতায় কর্মযোগ » জ্ঞানাতানন্দ 

স্বামী বিবেকানন্দ » ধ্যানাআানন্দ 

রামায়ণ শীমৃত্যুজয় চক্রবর্তী 

ধর্ম ওসংস্কৃতি অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদান 


ংবাদ 


শ্ীরামরুষ মঠ ৪ মিশনের দ্বিতীয় অপাক্ষ 
শ্রম স্বামী শিবানন্দের ( মহাপুরুষ মহারাজ) 
মন্্রশিধা তারক মঠের প্রবীণ সাধুদের 
বিশেষ প্রিয় ছিলেন । সোসাইটি পরিচালন- 
ব্যাপারে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী আত্ম- 
বোধানন্দজী সর্বদ1 তাঁহাকে উপদেশ ও নির্দেশ 
দিতেন। শ্রীরামকুষ্ণজ বিবেকানন্দের এই একনি 
সেবকের আত্মা চিরশাস্তি লাভ করুক-- 
ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

ভক্ত মন্মথনাথ গঙজোপাধ্যায় 2 আমর। 
অতীব ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীমৎ 
স্বামীজীর অন্ততম শিষা মন্সথনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে মার্চ ৮৬ বৎসর 
বয়সে পাঞ্চাবে ফাগোয়ারাঁয় তাহার জোঃ্টপুত্র 
পপৃণেন্দুক্মার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাদ- 
ভবনে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিগত 
ছুই মাস যাব তিনি শোথ ও হৃদরোগে 


হস 


ভূগিতেছিলেন। প্রীপ্রীমাতাঠাকুরামীর সহিত ও 
পশ্রীঠাকুরের প্রায় সকল সন্যাণী শিষ্যের সহিত 
তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। 
কার্ধোপলক্ষে এলাহাবাদে অবস্থান-কাঁলে 
তিনি পরম শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের 
সহিত পরিচিত হন ও কতিপয় বন্ধু মিলিয়া 
সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব গ্রচারের উদ্দেশ্টে 
রঙ্ষবাদিন্‌ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। স্বপ্রসিদ্ধ 
এন্িহাসিক মেজর বি. ডি. বস্থ ও তাহার 
সপপ্ডিত ভ্রাতা উক্ত ক্লাবের সভ্য ছিলেন। 
কানপুর শ্রীরামকঞ্চ আশ্রমের সহিতও তিনি 
দীঘদিন জড়িত ছিলেন ও সেখানে কিছুকাল 
থাকিয়া আর্ত নারায়ণের সেবা করিয়া ছিলেন । 
শেষজীবন তিনি ইট্টচিস্তায় অতিবাতিত 
করিতেন) শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্ঞের সাধুগণ তীহীর 
নিকট মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার শ্বতি- 
কথা শুনিয়া আনন্দ লাঁভ করিতেন। তাহার 
পরলোৌকগত আত্মা শ্রীরামরুষ্ণ চরণে * শাস্তি 
লাভ করুক-__ইহ1! আমরা প্রার্থন। করি । 


ডক্টর রাজশেখর বস্ুঃ আমরা গভীর 
দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি, গত ২৭শে 
এপ্রিল বুধবার খ্যাতনাম৷ সাহিত্যিক ডর 
রাঙ্গশেখর ৭ স্থ ( পরশুরাম” ) ৮ বৎসর বয়সে 
কলিকাতায় বকুলবাগীন রোডে তাহার বাঁদ- 
ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

পরশ্তরাম' ছদ্মনামেই পাঠক-পাঠিকাঁদের 
শিক্ষট স্থপরিচিত এই তীক্ষ্ী বহুমুখী প্রতিভা 
মম্পন্ন লেখক বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয়। গ্রেষ ও 
বাঙ্গাত্মক স্যাটায়ার রচনায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন, আবার গুরুগম্ভীর রচনাতেও তাহার 
মমান কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইত । তাহার 
কজ্জলী”, গড্ডালিকা, “হনুমানের স্বপ্র” ও 
'আনন্দীবাই, একদিকে হাসির মহত চিন্তার 
খোরাক জোগাইয়াছে; আবার তাহার 


বিরিধ' গংবাঁদ - 


চে 
রামায়ণ” মিহাভীরতে'র সারানুষাদের সহিত 
গচলস্তিকা, ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে । 

১৯৫৫ খুঃ রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৫৮ খৃঃ সাহিত্য 
আকাঁদামি পুরস্কার তাহার সাহিত্/-প্রতিভার 
্বীক্কৃতি, এতদ্বতীত ১৯৫৬ খু: তিনি “পদ্মভূষণঃ : 
উপাধিতে বিভূষিত হন। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রপায়নশাঙ্সে 
এম. এ (১ম বিভাগে ১ম) পাস করিয়া তিনি 
আচাশ প্রফুল্চন্দ্ররায়-প্রাতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমি- 
ক্যালের কার্ষে যোগদান করেন; বিদ্যা বুদ্ধি ও 
কর্মনিষ্ঠার বলে ক্রমশঃ তিনি এ প্রতিষ্ঠানের 
জেনারেল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। স্দীর্ঘ 
৩০ বৎসর বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করিধ! 
সম্মানে তিনি অবপর গ্রহণ করেন এবং শেঘ 
দ্রিন পর্বস্ত ইহার অন্যতম পরিচালক ছিলেন 
(770101967০1 07613081001 1017606015 )। 
অবসর গ্রহণের পর বৈজ্ঞানিকের অস্তঃস্থিত 
সাহিত্যের ফন্ধারা নিয়মিত ভাবে বহিতে 
থাকে। সাহিত্যিক ও আভিধানিক রূপে বাঙালী 
তাহাকে চিরকাল মনে রাখিবে। আমরা 
তাহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি। 
গু শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তি: ! 


/ উৎসব-সংবাদ 


বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা )£ 
গত ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যায় সোপাইটির কতৃপক্ষ 
ইউনিভারপিটি ইনগ্রিট্যুট হলে স্থামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এক বিশেষ ধর্মমভার 
মাধ্যমে উদ্ধাপন করেন । মাননীয় বিচারপতি 
শ্রাবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। 
বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঙ্গরেন্্রনাথ চক্রবর্তী, 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । 


ভাঙ্জামোড়া € হুগলি) £ গত ২০শে 
চৈত্র স্থানীয় রামকু্ণ দেবাশ্রমে শ্রীরামকফণ-. 


সঠিজ- 


দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে চণ্ডীপাঠ, 
বিশেষ গুজা ও হোঁম, মধ্যাহ্ছে সমবেত ২৫০০ 
নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 
অপরাতেে জনসভা স্বামী যুক্তানন্দ শ্রুরামকৃষ্ণের 
বাণী ও সেবাধর্ম প্র(ঞ্জল ভাষায় ব্যাখা! করেন। 
সিজ্দ্ি 2 গত ২৬শে হইতে ২৮শে মার্চ স্থানীয় 
রাম সেবাশ্রমে প্রীরা কষ শ্রীম! সারদাদেবী 
ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মৌত্মব যথারীতি 
সুসম্পন্ন হইয়।ছে । এতদুপলক্ষে আয়ে(জিত ধর্ম- 
সভায় স্বামী যুক্তাঁণন্দ বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। 
আলিপুরদুয়ার (জলপাই গুড়ি) স্থানীয় 
: প্রীরামরুষ্জ আশ্রমে গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে 
মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎ্মব মহাসমারোহে 
উদ্যাপিত হয়, এতদুপলক্ষে স্বামী যুক্তানন্দ 
প্রত্যহ প্রায় ৪০০০ শ্রোতার সমক্ষে শ্রীশ্রঠাকুর, 
মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন। 
কোচবিহার : গণ ১০ই, ১১ই ও ১২ই 
বৈশাখ স্থানীয় শ্রীরামরুষ্চ আমে শ্ররামকৃষণ- 
দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । তিন দিনই 
স্বামী নিরাময়ানন্দ গ্রত্যহ প্রায় ৪ হাঁজার নর- 
নারীর উপস্থিতিতে যথাক্রমে শ্শ্রঠাকুর, স্বামীজী 
ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা 
করেন । সভান্তে প্রতিদিনই শ্রীরুষ্ণ-লীলাকীর্তন- 
জনমাধারণকে আনন্দ দান করে। উৎসবের 
দ্বিতীয় দিন প্রায় ৩ হাজার নরনারী বসিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
হায়দ্রাবাদ : ১৯শে মার্চ সেকেন্দ্রাবাদ মহবুব 
. কলেজে গ্বামী শুদ্ধত্বানন্দ ইংরেজীতে স্থা মীজীর 
সন্বক্ধে উদ্দীপনাময়ী তাষণ দেন । স্বামী তপস্যানন্দ 
তেলুগ্ডতে “্বামীজীর জীবনে ভক্তির সাধনা” 
সন্বপ্ধে বলেন। স্বামী কৈলাসানন্দভী "ম্বামীজীর 
অতিমানবিক শক্তি' বিষয়ে ব্,ন। 
২০শে মার্চ (রবিবার ) হায়দ্রাবাদ বেগম- 
; পেটে বিশেষ পুন! হো।মর পর ১৫০০ দরিভ্্- 


[জ২ত্য বর্ষ-£ষ সংখ্যা 
নারায়ণকে ভোজন করানো হয়, প্রকৃতি 
শান্ত্রীর কষ্ণপ্রেম” ব্যাখ্যানের পর শ্রীনটেশ 
আয়ার “গোটুবাক্চম্ঠ শোনান | স্বামী কৈলাস'- 
নন্দজীব সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বেগম 
পেট রামকুষ্ণ মঠের কার্ধবিবরণী পঠিত হইলে 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ ও স্বামী তপস্ানন্দ শ্রীরামক্ণ 
সঙ্বন্ধে বলেন। অঙ্চের মন্ত্রী শ্রচন্দ্রমৌলি “শক্তি পূজ। 
ও শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান? বিষয়ে বক্তৃতা। করেন। 
২১শে মাচ” সেবেজ্দীবাদ মহবুব কলে 
শিক্ষকসমিতির উদ্যোগে আহ্ৃত সভায় কলেজেন 
অধ্যক্ষ সকলকে জানীন, গত শতাব্দীর শেষভাগে 
স্বামী বিবেকানন্দ একদিন এই হলে বক্তৃতা দিয়া- 
ছেন। স্বামী কৈলাসানন্দ ও শুদ্ধসত্বানন্দ ত্য।গ 
ও সেবার তাবে উদ্ধদ্ধ হইয়া শিক্ষকগণকে 
শিক্ষকতার কাঁধে ব্রতী হইতে বলেন। 


বিশ্বস্বাস্থ্য সংবাদ 

ম্যালেরিয়। £ বিশ্বস্বস্থ্য সংস্থা (৮1.0)) 
দ্বাদশবষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে ঘোঁমণ1 করিয়া- 
ছেন£ পৃথিবীর ২৮০ কোটি লোকের মদে 
অধেকের বেশী ম্যালেরিয়া বোগে আক্রা্থ 
হইবার ভয়ে জীবন ধারণ করে। ১৪৫০ খুঃ 
পর্যস্ত রোগাক্রীস্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগীৰ 
সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। ১৯৫৫ খুঃ ৩০% কমে, 
১৯৫৭ খুঃ আরও ২০ কমে । এই সময়েণ 
মধ্যে ম্যালেরিয়া মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ হইতে 
কমিয়া ১০ লক্ষে দড়াঁয়। 


১৯৬১ খুঃ পর্যস্ত ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ 
করিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থায় ৮* লক্ষ. ডলার 
প্রয়োজন | কয়েকটি দেশের হিসাব £ 


দেশ রোগ্রভয়ে ভীত প্রতিরোধের জন্ক ম্যালেরিয়ার জন্য 


বা রোগাক্রান্ত বায় (১৯৪৯:৫৯) বাধিক আয়ের 
(১৯৫৯) ক্ষতি 
আফ- 
গানিস্থান ১* লক্ষ ৭" লন্্ম ডলার ২ কোটি ডল!র 
সিংহল * (দুরীতৃত) ৫* » ৮. ৩৪ 
ভারত «কোটি ১৯ কোর্ট » ৫* ৮ ৮ 


(দূরীকরণের জন্য সম্ভাব্য বায়) 


বেসে তারে 
৬ 
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বৈরাগ্যশতকম্‌ 
[ শ্রীভতৃহরি বিরচিত £ স্বামী ধীরেশানন্দ অনুদিত ] 


পরিচিতি £হ বিবাগা শতকম্" গ্রন্থখানি মুমুক্ষু সমাজে পরম সমাদূত। ইহাতে সর্বশুদ্ধ এক শতটি শ্লোক বিভিন্ন 
চুকে দিখিত | সংদারের অসারতা, আপাতরমণীয় ভোগহ্থের তুচ্ছভা, তখাকখিত নাম, বশ প্রতিষ্ঠার অন্থ:সারশুন্যতা 
€ল গ্রন্থে মর্ম্পনী ভাবে বণিত হইয়াছে । ইহার গ্রন্থকর্ত। ভর্তৃহরি জনক্রতি-নতে_ খৃষ্টীয় প্রথন বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
5বিশর আধধপতি হিনেন। আহার কনিষ্ঠ ভ্রাভীব নাম বিক্রমীদিশ্টা, মীহার নামে বিক্রমাব্ গ্রচলিত। কথিত 
আছ যে যানে রাজপদে আ্ভধিক্ত হইয়ও ব্নানহোগের নিমিত্ত রাজকাধ পরিচালনার ভার তাহার কানষ্ঠ ত্রাত। 
£৭সুমেন উপর অর্পণ করিয়। ভিনি অক বিলান-সাগরে নিমজ্জিত হন। 

কিন্ধ অচিবকাল আধো বিলীসের নগ্নুগ্ঠি প্রত্যক্ষ করিঘ়। সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ কত ভিনি পরম বৈরাগ্যের 
জাশ্রম গ্রহণ বেন । ভাঁচার তপস্তা। জীবন ডজ্জঘ়িনীর শিপ্র! লদীপ তীরে অতিবাতিভ হয়| অদ্যাবধি উদ্জয়িলীর 'ভক্করোজীকি 
এফ” নামক গুহা ভীহার তগস্তাস্থান ব্িয়। নিদ্দিষ্ট হয়। 'বৈরাগ্যশতব ম্‌" গ্রন্থথা ন তাহার এই তপন্বী জীবনেই লিখিত। 


তৃষ্ঝা-দুষণম্‌ 

চুড়োন্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকা চঞ্চচ্ছিখাভাম্বরো 

লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্কুরন্‌। 

অন্তস্ফ,র্দপারমোহতিমিরপ্রাগ ভারমুচ্চাটয়ং 

শ্চেতঃসদ্রনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ ॥১ 

শিরোপপরি অলঙ্কাবরূপে শোভিত মনোহর চন্দ্রকলার জিপ্চচপল কিরণে ধাঁহার কলেবর 

মমুদ্জাসিত, লীলাচ্ছলে খিনি কামকে পতগ্গের স্তায় দগ্চ করিয়াছেন, সর্বল্োকের কল্যাণবিধানে 
ঘিশি প্রকট, ঘিনি জীবের অন্তরের মোহবপ অজ্জানের গুরুভার সমুলে লাঁশ করিয়া থাকেন, 
ঘিনি বিমল জ্ঞানের প্রকাশক, স্বপাপহারী সেই ভগবান্‌ শিব যোগিগণের মনোগৃহে সদা 
আপন মহিমায় বিবাজিত থাকুন ।১ 

ভ্রান্তং দেশমনেকছ্র্গবিবমং প্রাপ্ত, ন কিঞ্চিৎ ফলং 

ত্যক্ত জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃত। নিচ্ষলা। 

ভূক্তং মানবিবজিতং পরগৃহেঘ্াশংকয়া কাঁকবৎ 

তৃষ্ণে জুস্তসি পাপকর্মপিশুনে নাগ্যাপি সন্তয্যসি ॥২ 


ধমলোভে আমি 'নেক দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্ত কোন ফল লাভ হয় নাই। জাতি 
ও কুলের উপযুক্ত মর্যাদ! বিপর্জন দিয়া ধনাঢ্যগণের বহু পরিচর্যা! করিয়াছি, তাহাঁও নিক্ষল 
হইয়াছে (তাহাদের নিকট হইতেও কিছুই পাই নাই )। ভয়চকিতচিত্তে উচ্ছিষ্টভোজী বাঁয়সের 
ন্যায় পরগৃহে অপমানের সহিত প্রদত্ত অন্পপিগুদ্বারা উদর পূরণ করিয়াছি; তথাপি হে তৃষ্ণে! 
পাপকর্মপ্রবৃত্তিকারিণী তুমি আজও তৃপ্ত হইলে না, উত্তরোত্বর বাঁড়িয়াই চলিয়াছ ?২ 


২৮২ উদ্বোধন [ ৬২তয বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


উৎখাতং নিধিশংকয়া ক্ষিতিতলং খাতা গিরেধতবো৷ 
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতিমৃপিতয়ো যত্বেন সন্তোযিতাঃ। 
মন্ত্রারাধনততপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ 

প্রাপ্তঃ কাশব্রাটকোহপি ন ময়া তৃষ্ঞেধুনা মুঞ্চ মাম্‌ ॥৬ 


গুধুধন প্রার্থির আশায় আমি কত ভূমিতল খনন করিয়াছি, স্বর্ণপ্রাঞ্ধির লোভে পর্বতের 
অনেক ধাতু ওষধিযোগে উত্তপ্ত করিয়াছি, ধনসম্পদের ইচ্ডায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে কত কষ্টে সাগর 
উল্লজ্ঘন করত দেশান্তরে গমন কপিয়াছি। অ্ঠব্তমাদি ( অনুগমনাদি ) গ্রযত্ব দ্বাবা নৃপতিদ্রিগেব 
প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছি এব" মন্ত্রসিদ্ধিবাপনাঁবশে মন্ত্প!দিতে তদ্গতচিত্ত হইয়া কত রাত্রি 
প্রেতালয় শ্বশানভূমিতে অতিবাহিত করিয়াছি । কিন্তহায়! এত কষ্ট করিয়াও আমার একটি 
কান! কড়িও লাভ হয় নাই । হে বিষয়তৃষ্ণ।! এখন ভুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।৩ 


খলীলাপ|; সোঢ!ঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ 
নিগৃহ্ান্তর্াষ্পং হসিভমপি শুন্যেন মনসা । 
কৃতো বিত্তস্তম্ত-গ্রতিহতধিযামঞ্জলিরপি 
তবমাশে মোঘাশে কিমপরমতে। নর্তয়সি মাম্‌ ॥৪ 
হায়! স্বার্থসাদ্ধর উদ্দেশে দুর্জনসেবাতৎ্পর হইয়। তাহাদের কত নীচ ভাষণ অতিকষ্টে 
আমি লহ করিয়াছি ও তাহাদের কটুভাষণ জনিত অঞ্চবধের অশ্রু সযত্রে নিরোধ করিয়া উদ।সমনে 
বাহিরে তাহাদের নিকট কপট উংফুল্লভাব দেখাইযাঁভি, ধনমদে অন্ধ পুবযদিগের নিকট করজোড়ে 
বিনয়, শ্রদ্ধা, নমস্কারাদিও প্রদশন করিযাছি (কিন্তু লাভ বিছুই হয় নাই)। হেব্যর্থ কুষণ 
ইহার পরও কি তুমি আমাকে আরও নাঁচাইতে চাও 118 
অমীষাং প্রাণানাঁং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং 
কৃতে কিং নাম্মীভিবিগলিতবিবেকৈবা বসিতম্‌। 
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসজ্ভননসাং 
কৃতং মানব্রীডে নিজগুণকথাপাতক মপি ॥ ৫ 
কমলপত্রস্থিত জনবিন্দুবৎ চঞ্চল, নশ্বহ এই প্রা।ণরক্ষা্ড জন্য সদস২-বিচারবিহীন হইয়া কোন্‌ 
দুষ্র্ম করি নাই? (অর্থাৎ সকলই করিয়াছি )। হাযধ! এশ্বধমদে মত্ত ধনীদের কুপাপ্রাথী 
হুইয়া তাহাদের সম্মুখে নিলজ্জভাঁবে স্বগুণকনবূপ মহাপাতকও করিয়াছি (কিন্তু তাহাতেও 
কিছুমাত্র লাভ হয় নাই )।৫ 
ক্ষাস্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতস্ুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ 
সোঢা ছুঃসহশীতবাঁততপন-ক্লেশা ন তণ্তং তপঃ। 
ধ্যাতং বিভ্তমহগিশং নিয়মিতপ্রাণৈন শন্তোঃ পদং 
তত্তৎ কর্ম কৃতং যদেব মুনিভি স্তৈত্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিভাঃ ॥ ৬ 
অপমানিত হইলে অপরকে ক্ষমা করিয়াছি বটে, কিন্তু উহ] চিত্তের অ্দ্বেগবশে করি নাই। 
(প্রতিকারের অক্ষমতা বশতই করিয়াছি )। গৃহস্থখ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু (উহা তুচ্ছতবুদ্ধিসহায়ে ) 
স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে করি নাই। ( দেশাস্তরবভ্রমণকালে ) কত দুঃসহ বায়ু, শীতাঁতপজনিত ক্লেশ 


সহ্‌ করিয়াছি, কিন্তু ক্লেশভয়ে চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্ধা করি নাই। অহনিশি বিস্তচিন্তায় অতিবাহিত 
করিয়াছি, কিন্ত প্রীণনিয়মন করত শ্রীশভুপদ চিন্তন করি নাই। বিবেকী মুনিগণ যাহা যাহা 


আধাঢ়, ১৩৬৭ ] বৈরাগ্যশতকমূ ২৮৩ 


অর্থাৎ যে ছুঃখ সহন ও তপশ্চর্যাদি করিয়া থাকেন, (বাহাতঃ) সে সমস্ত করা সত্বেও 
( অযখাচরণহেতু ) যথার্থ ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি (_-ফললাঁভ কিছুই হয় নাই)।৬ 
ভোগ। ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্ত স্তপো ন তণ্তং বয়মেব তণ্ডাঃ। 
কালো ন যাতো বয়মেব ঘাতা স্তধ্চা ন জীর্ণ বযমেব জীর্ণাঃ॥ ৭ 
আমরা বিষয়ভোগ করি নাই, বিষয়ই আমাদিগকে ভোগ করিয়াছে অর্থাৎ দুরস্ত বিষয়চিস্তা 
শ।মাদের মন প্রাণ অধিকার করিয়া ( আমাদিগকে তাহার দাস করিয়া ফেলিয়াছে )। ব্রত, উপবাস, 
কুদ্ছচান্রায়ণাদি তপশ্চধা আমর। কখনও করি নাই, বরং তাঁপত্রয় দ্বারা সতত-সম্তাপিত 
হইয়া আমরাই ছুঃপ্রাপ্ত হইযাছি। কাল ক্ষয়প্রা্ত হয় নাই-__কাঁরণ উহা অনন্ত, নিত্যবর্তমান, 
আমরাই আদন্ মৃত্যুর ভয়ে গতপ্রায় হইযাঁছি। ধ্ষিয়বাসনা আমাদের একটুও শিথিল হয় 
নাই, বিপরীতক্রমে বরং আমরাই তৃষ্ণ! দ্বারা জর্জরিত হইয়া শিথিলাঙ্গ হইয়াছি | ৭ 
বলীভিমুখমা ক্রান্্র পলিতেনাংকিতং শির | 
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণা তরুণায়তে ॥ ৮ 
জবাবশতঃ আমার মুখচর্স কুর্চিত হইয়াছে, মন্তকেন কেশরাশি ধবলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, 
করচরণাদি সর্বাঙ্গ শিথিল ইয়া গিধাছে, কিন্তু হায়! বিষিয়তষ্কীই কেবল নিত্য ন্বীন শক্তিতে 
বাঁড়িয়াই চলিযাঁছে। ৮ 


নিবৃন্তা ভোগেচ্জা পুরুষবভমানোইপি গলিতঃ 
সমানাঃ স্ববাহাত সপদি স্ুৃহৃদো জীবিতসমাঃ। 
শনৈষষ্ট।াথ।নং ঘনতিমিরকদ্ধে চ নয়নে 

অহো। মুঢঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ ॥ ৯ 


আমার বিষঘভোগের ইচ্ছ। শিবৃত্ত হইয়াছে | পরাক্রম, উদ্যম প্রভৃতি আর নাই বলিয়া আমার 
পুরুষত্বাভিমাঁনও বিনষ্ট হইয়াছে, ( অথঝা পূর্ববং লেকের সম্মানও আর, পাই না), প্রাণপ্রিয় 
সমবয়সী বন্দুগণ (অথবা প্রাণপ্রিয় বন্ধগণ সপশম্মানে জরাপ্রাপ্তিকূপ দুর্দশার পূর্বেই ) স্বর্গ গমন 
করিয়াছেন, বৃদ্ধীবস্থায কম্পিত পদে এখন আমি কেবল যষ্টির সাহায্যে আসন হইতে উান 
করিতে সমর্থ, আমার নেত্রদ্বয়ও ঘনতিমিরবোগে (ছানিতে)ৃষ্টিশক্তিবিহীন, তথাপি অহো! আমার 
এই মূঢ় শরীর মৃত্যুভয়ে শিহরিয়া উঠে, ইহাই আশ্চ্য। ৯ 


আশানাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা 
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্যদ্রমধ্বংসিনী | 
মোহাব্তম্্দুস্তরাতিগহনা প্রোত্তঙ্গচিন্তাতটী 
তস্তাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসৌ নন্দন্তি যোগীশ্বরাঁত ॥ ১০ 


আশ-নাম্রী যে নদী, মনোরথরূপ ভাহার সূলিল তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে পরিপূর্ণ, তাহাতে বিষয়গ্রীতিরূপ 
কুম্তীরাঁদি রহিয্নাছে, নানা বিতর্করূপ পাখী সেখানে উড়িতেছে ও তরঙ্গাঘাতে তটস্থিত ধৈর্যরূপ 
মহাবৃক্ষ উতপাটিত হইতেছে মহাবর্তপঙ্কুলা সুছুন্তরা, অতিগভীর ও বিশাল দুশ্চিন্তারূপ তটবিশিষ্টা 
এই শদদীর পরপারে (জ্ঞানরূপ তরণী সহায়ে ) গমন করত শুদ্ধচিত্ত যৌগিগণ বিমল ত্রহ্ধানন্দ 
অনুভব করিয়া থাকেন। ১০ [ক্রমশঃ ] 


কথাপ্রসঙ্গে 


বাঙালীর কর্মসংস্থান, 


মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঘটনাবহুল 
কলিকাতা নগরীতে একটি বিশেষ ঘটন। 
ঘটিয়াছে, যাহার একদিকে আশঙ্কা এবং 
অপরদিকে আশা- আর মধ্য স্থলে আছে 
গ্রাম ও সাধনা। 


কলিকাতায় সভানমিতি শোভাযাত্রা তো৷ 
লাগিয়াই আছে। ইহার অর্দিকাংশই কোন না 
কোন দলের আয়োজিত | কিন্তু বাংলাদেশে 
বেকাঁর বাডালীর কর্মসংস্থানের দাবী লইয়া 
এই যে সভা, ইহা কোন দলীয় বা রাজনীতিক 
সভা নহে; ইহাকে গ্রাদেশিকত।-দৌ যছুষ্ট মনে 
করিলে ভুল কর! তইবে। ইহা! একটি জাতির 
জীবন-মরণের সমস্যা । 


বাঙালীর সমাজ ও সংসার অনেক দিন হইতেই 
ভাঙিতে শুরু করিয়াছে | “চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের 
প্রসাদপুষ্ট বাঙালীর বিঝাট একান্নবর্তী পরিবার 
আজ ইতিহাসের পাতায়, যৌথ পরিবারও 
লুপ্তপ্রায়। এখন একক পরিবারের সাঁমিত 
সংসার; তাহাও চালানো কঠিন। একটির উপর 
আর একটি সন্তানকে মানুষ করিবার জন্য স্বামী 
স্ত্রী-উভয়কে চাকরির লক্কানে বাহির হইতে 


হয়! স্ছুপায়ে বারো ঘণ্টা খাটিয়া কেহ 
বা গ্রাপাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারি- 
তেছে না। তাহারই পাশে দেখা যায, 


আর একজন বাঁীর পর বাড়ী তুলিতেছে, গাঁড়ীর 
পর গাড়ী কিনিতেছে । অসম সৃযোগস্থবিধা পুর্ণ 
এই অবস্থায় বাঙালী কি কৰিয়া বাচিবে? চাঁরি- 
দিকে যেরূপ দেখিতেছে শুনিতেছে, সে-ও যদ্দি 
নিজেকে তাহার অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে 


৫ 


না পাবে, তবে তাহাকে নিশ্চয় নিশ্চিহ্ হইতে 
হুইবে। কেহ তাহাকে রক্ষা কবিবে না। 

সকলে বলে, বাঙালী ভাবুক ছাঁতি | এতপিন 
বাঁডালী সেটাকে স্থুনায বলিয়াই মনে কবিত, 
কিন্তু আর তাহা করিতে পারসিতেছে না। 
তাহা উদার ভাবের মোহ কাটিতেছে। 

যথাসগ্ুব নিজ নিজ রাজ্যে অধ্িবামিগণ 
স্বথে-স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জন করিয়া জীব, 
যাপন কল্যাণ-বাট্টেণ 
আদর্শ | প্রত্যেক প্রদেশ বা রাজ্যের অধিবাসী? 
এই অর্দিকার আছে। ভারতের অন্যা্ধ 
প্রদেশ (রাজ্য) গুলি এ বিষয়ে সচেতন। 
যে বাঙালী ভ!পতেবর স্বাধীনতার স্বপ্প দেখিয়া 
ছিল, তছুদ্েশো প্রা প্রতি পপিবাস অন্ত? 
একটি" সন্তান বিলডান দিযাছিল, সে কিছ 
শিজের ঘর দেখিতে শিখে নাই । 

আজ ভানুকের কুল ভাঙিগাছে। স্বপ্ন 
টুরটিঘাছে। ঘ্বম ভাঙিয়া মে দেখিতেছে ছিন্নভিঃ 
নিজের ঘরে তাহার মাথ। গুজিবার জায়গাটুবু ৭ 
নাই, ছুবেল| ছুমুঠা খাইবার সংগ্কানও আছ 
তাহার নাই। 


করিবে- ইহাই 


আজিকাঁর নব্জাগ্রত বাঁডালী জনতা 
আন্দোলন বদেশিক শাসনযন্ত্র বিকল করিবার 
জন্য নয়, স্বদেশী রাষ্টরব্যবস্থাকে যথাথ কল্যাণ-চেষ্টায 
উদ্ধদ্ধ করিবার জন্য । বেকার-সমস্া আঙজ 
বাডালী জাতির জীবনীশক্তি শুধিয়া লইতেছে, 
তাহার জাতীয় জীবন ধ্বংদ করিধা দিতেছে। 
বেকার-সমস্তার জন্থই বাংলাদেশ আজ “পমগ্তাঁর 
প্রদেশ! এই জন্যই যুধকগণ উচ্ছজ্খল, 
প্রোটগণ হতাশায় পূর্ণ, বালকদের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার! ইহাকে কখনই একটি স্বাস্থ্যকর 


আষাঢ়, ১৩৬৭ ] 


অশস্থা বলা চলে না। ধাহারা সমগ্র দেশের 
বলাকামী, তাহারা কখনও কোন একটি 
£পোশের অকল্যাণ চিন্তা করিতে পারেন না। 
বাব কল্যাণের উপরই সমষ্টির কল্যাণ নি্র 
কদে। সমগ্র শরীরের যত্বু লওয়ার অর্থ হাত- 
পদের ও ঘত্তু লওয়া; বিস্ফোটকযুক্ত আঙ্লটিকে 
ও হেল! করিয়া, অপরিচ্ছন্ন রাখিয়া হাত-পা বা 
একে সুস্থ সবল রাখ। যায় লা। 
০ রগ এ 

ধাচিয়া থাকিতে হইলে অবশ্যই খাছ্য চাই, 
থছ্যেল জন্য চাই কাজ। ক্রর্মবর্ধমীন লোৌক- 
স'খা।র উপযোগী কর্মসংস্থান করাই কল্যাণ 
বান কৃতিত্ব। হয় সরকারীভাবে, নক 
শ.ধা মরকারীভাবে কর্মপংস্থান করা আধুনিক 
ঞজতান্ত্রিক ধাঁচের" রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য । 

নমান বুগে বেকার একটি বিশ্বণমস্থা 
দমর্ণমান জনসংখ্যা এবং উত্তরোত্তর যন্ত্রের 
বাবহার ইহার প্রধান কারণ | সেদিক দিয়! প্রথম 
হতে সমস্তাটিকে অস্ততঃ জাতীয় সমশ্তাবূপে 
গ্রতণ করিয়া পৰিকল্পনা-অঙ্যাঁয়ী প্রাদেশিক 
ভিন্তিতে সমাধান করিবাঁর চেষ্টা করিলে সমস্যা 
এত জটিল হইয়া উঠে ন|। 

মগ্রাহব্যাপী “বাঙালীর কর্মমংস্থান 
আন্দোলনের শেষদিনের জন-মভাঁয় অনেক তথ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তদমুযায়ী আত্মরক্ষা- 
মুপক নিমলিখিত প্রস্তীবগুলি গৃহীত হইয়!ছে £ 

(১) বাংলা দেশে অবস্থিত বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে বাডালী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা 
৩০ তইতে ৪০ ()7 এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব 
কৰা হইযাছে আগামী ২০ ব্সর এ সকল প্রতি- 
টানে শতকর! অন্ততঃ ৮জন বাঁঙীলী লওয়া 


হউক । (২) পশ্চিমব্ঙ্গ সরকারের সকল কাঁজই 
বাঁডালীর জন্য সংরক্ষিত থাকুক । 


সভায় আরও দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে £ 
(১) কর্মহীন বাঙালী যুবককে কাঁজ দিতে 


কথাপ্রলঙ্গে 


২৮৫ 


হইবে, নতুবা ৬০২ বেকার ভাতা! (২) 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করা 
হইয়াছে-_উচ্চশ্রেণীর চাকুৰবীতে যোগা বাঙা- 
লীকে সংখ্যান্থপাতে নিযুক্ত করা হউক, 
এবং তাহাবা সহানুভূতিশীল হইলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিম্নশ্রেণীর চাকুরীতে ও বিভিন্ন স্থানে 
বেকার বাঙালী কিছু কাজ পাইতে পারে। 

এই দাবিকে প্রথদেশিকতা বলা চলে না। 


ইহাযে কোন প্রদেশের ম্যাযা দাবী। 
চে ১ ক 
প্রশ্ন উঠিতে পারে--সহসা বাঙালীর মধ্যে 
এত বেকার দেখা দিল কেন? চিন্তা না 
করিয়াই উত্তব দিতে ফীহাব। অভ্যন্ত, তাহার] 
বলিয়া থাকেন-বাঁঙালী অলসপ্রকৃতি, বাঁঙালী 
শ্রমপাধা কাজ করিতে পারে না। এই 


সমস্যা লইঘা আঙ্কাল অনেকে চিন্তা 
করিতেছেন। পরিসংখ্যানমূলক গবেষণা ও চলি- 
তেছে, যদিও উহা এখনও অসম্পূর্ণ। যাহারা 
লেন বাঙালী অলপ, হার! বাঁঙীলী চাষীর 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন; রৌছে বৃষ্টিতে, 
বাংলার মাটি চাষ করা কি শ্রম-সাধ্য 
কাজ নহে? কলিকাতার বাহিরে__হাঁটে 
বাঙ্ারে গঞ্জে মোট বহন করে, নৌক] চালায়, 
কাঠ ফাটে এই চামীবাই-হচাঁষের অবকাশে। 

কলিকাঁতায ও বৃহত্তর কলিকাতার কার- 
খানায়, হাঁওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনে, খিদিরপুরের 
ডকে উদ্বাস্্ বাঙালী ও যে কাজ পায় না-_তাহার 
কারণ শুধু মাত্র শ্রমবিমুখতা নয়, তাহার 
কারণ আরও জটিল। সম্প্রতি হলদির বন্দরের 
এবং বানপুর বা ছুর্গাপুরের সংবাদ ধাহ।র] রাখেন, 
তাহানা জানেন-এসব ব্যাপারে সর্দার ও 
পরঠকাদারের ক্ষমতা কতখানি, স্থানীয় লোকের 
দাবি কিভাবে অগ্রাহ্হ হয়। 

বাডালীর শক্তি সামর্থা, বিগ্ভাবুদ্ধি ও রুচির 
উপধষোগী বর্ষ ও পরিবেশ ম্দি বাংলাদেশে না 


২৮৬ 


থাকে, তবে তাহা স্যরি করা তাহাদেরই 


কর্তবা, ধাহারা দেশের আইন প্রণয়ন 
করেন এবং সেই আইন কার্ষে পরিণত করেন। 
নং চে ক 


বাংল৷ দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বর্তমান 
বেকার-নমস্তাঁর যে সকল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া- 
ছেন, সেগুলি জানিলে সমন্যার সমাধান সম্ভব । 

(১) জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঁডাঁলীকে 
মাটির সঙ্গে বাধিয়। রাখিয়াঁছিল। মধ্যবিত্তগণ 
জমির আয় ঠিক বাখিয়া শহরে কিছু উপার্জন 
করিত। দরি কষক কখনও শহরে মজুর খাটিতে 
আসিত না। চাষের পাশেই বাস ইহাই 
ছিল বাঁঙাঁলী জীবনের মূল স্থব্র। 

(২) “ঘরমুখো? বাঙালী-_ইচ7 তাহার গুণ ন। 
দৌধ, তাহাঁও আজ বিচার্ধ। গৃহমুখীনতাই 
সভ্যত| ও কষ্টির প্রধান উপাদান । “কৃষ্তি' ও কৃষি? 
শব্ধ সমধাতুক, শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়__পাশ্চাত্য 
তাঁষাতেও (তুলনীর £ ০01৮0700600 আযা৩01- 
$91০ ) | ক্ষেত খামারের পাশেই সভ্যতা চিরদিন 
গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং কাঁরথানা বা কয়লাখনির 
পাশে উহ! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। 

(৩) বাঁডালী বছর্দিন চেষ্টা করিয়াছে 
মাটিকে আকডাইয়॥ ধরিয়া থাকিতে । * ভূমি- 
লংস্কার আইন ভূমিনির্তর মধ্যবিত্ত বাঙালীকে 
শহরে টানিয়া আনিয়া এক।ভ্তভাবে চাঞ্রীনির্ভর 
করিতেছে । তাহার ভূমি গিয়াছে, পরিবর্তে 
ব্যবলাব মূলধনও পে পায় নাই, তাই কর্মসংস্থানের 
দাবি এত তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। 


(৪) দেশ-বিভাগের দরুন যে পরিমীণ 
লোক পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আদিয়াছে, 
সে পরিমাণ লোক ওদিকে যায় নাই। উপরস্ত 
বন বিদেশীও এদেশে কাজ করিয়। এদেশের 
অধিবাসীদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতেছে । 


(£) পরিশেষে বাংলাদেশে অবাঙালী 
€ ভারতীয় এবং অভার্তীয় ) ব্যবদায়ীরা! কল্পিত 


চি 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা 


বাস্তব নান। কারণে ক্রমশ বাঙালী কর্মী ছাটাই 
করিতেছেন। ইহাঁও বর্তমানে সমস্তাকে 
জটিলতর করিয়াছে । 

রাজনীতি ও প্রাদেশিকতা বাদ দিয়| সম়ন্টা- 
টিকে সম্পূর্ণভাবে আর্থনীতিক ও মানবিক ভাবে 
দেখিতে হইবে। দেশের সন্তান যদি দেশে 
খাইতে না পায়, কাজ চাহিলে কাজ না পাদ, 
তখন তাহাকে গালি দিলে চলিবে না, তাহাকে 
কাজ দিতে হইবে; কুটির শিল্পের প্রসার ছার! 
গ্রামেই বহুলোকের কর্মসংস্থান করিতে হইবে। 
গান্ধীজীর স্বরাজের অর্থ “্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরা ্)_ 
এই কথাই এক সময় প্রচারিত হইত, তাহাৰ 
অর্থ প্রত্যেক গ্রামই নিজ নিজ অন্ন বগ্মাদি 
উৎপন্ন করিবে। 

বর্তমান ষাস্ত্রিক যুগে সে আদর্শ হয়তো অচল। 
তবে স্থায়ত্তশীলন্গীল প্রদেশের নিজম্ব এলাঁক'য় 
সুস্থ সবল কর্মপ্রার্থী যুবকের কর্মসংস্থান করা 
কল্যাণ বাষ্ট্ররই একটি প্রধান কতব্য-_একথা 
আজ সর্বত্র স্বীকৃত। 

অন্যান্য প্রদেশে এই দাঁবি যতট] সবব, 
বাংলাদেশে সে তুলনায় কিছুই ছিল না বলিঘা 
এই দাবি আজ বেস্থরা শুনাইতেছে। 

পরিশেষে বক্তব্য বাঙালীকেও যুগান্তের 
ধূল! ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে। তাহার বহু দোষ 
ক্রটিই আজ তাহাকে এই অবস্থায় আনিয়া 
ফেলিয়াছে। শিক্ষিত বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির বৃথা 
গর্ব ছিল, আজ তাহা ধূলিদাৎ হইতেছে । তাহার 
চোখের সামনে অপরাপর জাতিগুলি কিভাবে 
উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহ দেখিলেও বাঙালী 


শিখিবে উন্নতির প্রথম সোপান একতা, উন্নতির 
প্রশস্ত পথ পরিশ্রম । ঈরধ্যাদ্েষ ও পরনির্ভরতা 
ত্যাগ করিয়া, এখনও একতাবদ্ধ হইয়া সহ- 
যোগিতামূলক পরিশ্রম করিতে পারিলে 
সমবায়-ভিত্তিক কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের পথে 
অচিরেই তাহার উন্নতি অবশ্যস্ভীবী। 


চলার পথে 
“যাত্রী” 


কলিকাতা মহানগরীর এই আলোকোঁজ্জল সন্ধ্যায় নান! কথ! ভাবতে ভাবতে হিমালয়ের সন্ধ্যার 
কণা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল সেখানকার সেই স্থগভীর বনানীর মধ্যকার আশ্রমের কথ।-- 
যেখানে উন্তরদিকে তাকালেই 'নন্দদেবী”, “আপি, 'পঞ্চচুন্নী”, “কামাথ”, গত্রশূল”, 'কৈলাঁপ” প্রভৃতি 
উদ্তঙ্গ পর্বত-শৃঙ্গ শুত্রতার শৌন্দর্য নিয়ে চোখের স্থমুখে ভেসে উঠত ॥ যেখানকাঁর গাছ কলকাতার 
হাত-পাকাটা কোন-রকমে মুখশ্রী। বাচিয়ে রাঁথ। ফুটপাতের সঙ্কুচিত গাছ নয়; শিবপুর বৃক্ষোগ্ঠানের 
নাঁজিয়ে রাখা, তকৃমা-আটা গাছের কুন্তিত বাহারও সেখানে নেই। সেখানে যাঁরা আছে, তারা 
আদিমভাষ বন্য, শ্যামলতায় সুশ্রী, স্থান-সংকুলনের প্রতিযোগিতার মাঝেও দুর্বার, দামাল, অকু- 
প্রপাী। এদের নিটে।ল সৌন্দধ স্তরে স্তরে সাজানো নয়; কেমন একটা উচ্ছল বেছুইন-স্বাধীনতার 
মাঝে উদ্দেশ্বাহীন সৌষ্বের মনোমুগ্ধকর রূপাঁয়ণে উতরোল। এই আকাঁশস্পশী “দেওদারের' পাশেই 
হয়তো আর একদল দেওদাঁর দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই “স্ব” তার পাশেই “ওক” কিংবা 
"চি" মাথা তুলেছে । ছ্বন্বহীন সমাজের নিবিড় বন্ধনে পাশাপাশি দাড়িয়ে লতা গুল্মকেও্ এবা হাত 
ধরে নিয়েছে তুলে-_আলোকের আহ্বানে এরা সকলকেই উধ্বে তুলে নিতে চায়! 


এই হিমালয়-আশ্রমে সন্ধ্যা নামছে । তরল অন্ধকারে একে একে সব কিছু ডুবে গেল। আর 
সেখানে “আপি” নেই, নন্দাদেবী' নেই_ন্থযেব শেষ রশ্মি তাঁদের মাথা ছুঁয়ে নেমে গেল। এখন 
সব কিছু মহামৌনতায় একাকার হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে । এখানকার এই অন্ধকার গভীর গুট, অথচ 
ভবৈষ্র্ষে বান্সয় ॥ দুরের কোন এক বৃক্ষপত্রের সামান্ত অন্গুলি-স্ধীলনে ও মনে হয, এ অন্ধকারের ঘুম 
ভেঙে যাবে। তাই এর মাঝে সামান্য কোন শব্দও কানে,এলে মনে হয, এক, অড্ুত তপস্তাপৃত 
কারুণোর আতনাদে ত। ভরা কাকে যেন না-পাওয়ার নিকপায় নৈরাশ্রে ক্রন্দনাতুর। 


এই সুচীভেগ্ অন্ধকারে “নাইটিঙ্গিলের লীলায়িত মধুছন্দা গানের সঙ্গে যখন হিমালয়ের নিঃসীম 
স্তৰূতা কানাকানি করে, তখন মানবের অনাদিকালের মন এই পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনের কথ। ভুলে 
যায়, তুলে যায় তাঁর 'বান্তব' বর্তমানকেও। কেবল এক দেহাঁতীত সত্তাকে দে তখন আলিঙ্গন 
করে_এমনকি আন্বাদনও করে। তাই আমাদের নি:সঙ্কু'চত মনে প্রশ্ন জাগে-কেন এ জীবন ? 
কেন মৃত্যু? কেন যাওয়া আপা? সত্যই, এই অপূর্ব অন্ধকার-মহলে বসে এ ছাড়া অন্ত কোন 
ছোঁট কথা মনকে নাড়া দিতে পারে না । মনে হয়, মহাবিশ্বের সঙ্গে মনটি তখন একই কারুণ্যে ও 
দাক্ষিণ্যে গাথা । রূপের সঙ্গে রসের যথার্থ মিলন এই সময়েই ঘনিয়ে ওঠে। তাই 'রসো বৈ সঃ) শুধু 
রসের আয়োজনে নয়, রূপের ব্যাখ্যানেও যথার্থ সত্য-সন্ধানের নিরিখ জোগায়। ভারতীয় 
মৌন্দর্ধবোধের 'সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরম্-ৃষ্টি যে রসোপলব্ধির চরম কথা, এ কথা এই পরিবেশেই 
পরিস্ুট হয়ে ওঠে। 


২৮৮ উদ্বোধন [৬২তম বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখা. 


হিমালঘের বুকে এই সময়ে নিঝিড়তার এক এ্রশ্বর্ধময়তা মূর্ত হ'য়ে ওঠে । এই খ্বর্ষময? 
একান্তভাবে এই সন্ধ্যার দান । আর এই সন্ধ্যাকে ডাকতেই গোধূলির রক্তিম সুর্য আপনার সর্বোভঃ 
বঙের আল্পনা সাঙ্গায়। এদিক দিয়ে উধাঁর সঙ্গে সন্ধ্যার প্রভেদ অনেক। উধাঁর মাঝে আঁ, 
আলোকের ইঙ্গিত, সন্ধার মাঝে বয়েছে শাধারের আবাভন। প্রথমটায় আমাদের চর্মচক্ষে দেখ!" 
সীমায়িত উন্মেষ; শেধেরটিতে মনশ্চক্ষুর মহাজাগতিক দৃষ্টিপাত। উষা মানুষের স্থমুখে ভূমি 
ভৌগোলিক সত্তাকে খুলে ধবে ; সন্ধা ভূমার রসতীর্থের মহাঁদিগন্তকে করে অবারিত । এক কথাযর-- 
উধ্ায় চোঁখ দিয়ে দেখি, সন্ধায় মন মেলে খুঁজি। তাই উধায় জাগে জীবনেস আকৃতি, অ'; 
সন্ধ্যায় ভাসে অন্তবনঙ্গ প্রেরণান সীমাহীন মুক্তি। প্রথমটাঁয় নিজেকে আকডে ধরি, শেষেক্ট ৭ 
নিছেকে বিলিয়ে দিই | একটা “আমি” থাকে, আর একটা্স "আমি, খায় মুছে । 

উ্ধা বলে £ এঠো, জাগো, পৃথিবীর নিত্যকাঁর খেলার মধ্যে আবার ফিবে চল। দেখছ না, এ 
পৃথিবী অন্ধকার থেকে আবাবৰ আলোকে জন্ম নিল যে_এখন কি আর অপাথিব চিন্তাব দো 
নিজেকে ডুবিয়ে রাখা চলে? আর সন্ধা! বলে £ সমস্ত দিবাঁভাগে নিজের দৈহিক আখি মেলে মাঘ 
অনেক খেলাই তো দেখলে, আর কেন? এখন এস, আমার এই বিজন তমিসায়। এব মানে 
তোঁমার গবের চোখ, দত্তের বিচাঁব, তোমা চোখে-দেখাব অহমিকীকে আর টেনে এনো না, 4৮২ 
দূরে সরিয়ে রেখে তোমার স্থগতীর অন্তদৃষ্টিকে মেলেধর দেখি । তাহলেই দেখতে পাঁবে তেমন 
শ্বরূপটিকে আমার এই অন্ধকারের আয়নায়। মনে রেখো, এই অতন্দ্র অন্ধকারে তুমি জেগে বহে 
সদা জাগ্রত মহাবিশ্বের সঙ্গে _একেবাবে এক হয়ে, একাকার হায়ে। আমার মাঝে এসে ৪ ৭ি 
তুমি অন্থভব করহ তোমার দেহেব খাচাটার স্বাতস্্, তোমার মাংসের স্ুলবন্ধনেব জড়িম] প. 
তোমার মধ্যকার হৃংছন্দের ইতিকথাঁকে? এখন তোমার সবখানিই তো বিশ্বমঘ,। আবাল বিশ্বময়, 
সকটুকুই তো ভুমিময়। মহাজাগুতির এক নিবিড় স্পর্শ এখন তোমাকে তাঁর আপন 
হৃদযের গভীরতা জভিয়ে ধবেছে। তাঁব অবূপ বাধনে অতন্মত্ত্র; তাঁর জৈবিক স্পন্দনকে দেলে.ত 
হারিয়ে। এখনো কি অগ্ঠভৃত হচ্ছে তোমার বাহ সত্তা? দিবাভাগে ভুমি যে দেবতা, যে 
যে গুরু, যে ইষ্টকে' বাউবে খুজে ফিরছিলে--এই অবাঁধ অন্ধকাঁবে তোমার অপুর পু বন 
তারাই তো এখন তোমার মাঝে গেছেন মিশিয়ে । এখন বাবে দেখার আব কিছু নেই | অন্ন 
আপনতায় তোমার ইষ্ট আর তৃমি--এক সত্তার ওতপ্রোতভাবে বিজডিত, একই পরমস্পশে বিলীন ' 

তাই বলি, চল পথিক, এই ধুলিময় পৃথিবীর আলোক ছেড়ে সন্ধ্যার নির্সোহ মুক্তির মধ্যে বিচণ 
করি । মনে নেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী--ঈিশ্বরদর্শন কেন হয় না? তা বলুম যে লোকমান, 
বিদ্যা, এ সব নিয়ে আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুপী শিরে যতক্ষণ চোঁষে ততক্ষণ মন 
আসে না। লাল চুী। খানিকক্ষণ পরে চুমী ফেলে ছেলে ঘখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের 
হাড়ি নামিয়ে আমে। কোলে কুলে নেয়।” তাই এস পথিক মোহেব চুপী ফেলে সন্ধ্যার সঞ্জীবিত 
অন্ধকারে তন্ময় হ'য়ে মীকে ডাকি, চল। আর দেরী নয়। শিবাস্তে জন্ত পন্থানঃ। 


শ্্ীশ্রীমায়ের কথা 


স্বামী ঈশানানন্দ 


যেখানে ভগবান লীলা করেছেন আর 
(গানে তার নাম-গুণগান হয়, সেই সব স্থান 


দুশাস্থান_তীর্ঘ। তীর্থ ছু'রকম; ভূমিতীর্থ 
আন্‌ মানস তীর্থ। ভূমিতীর্থ যথা 
অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, বুন্দাবন। আর 


এংন্সতীর্ঘ হল ভক্তের হৃদয়, যাকে ঠাকুর 
এনেছেন ছিগবাঁনের বৈঠকখানা? | তাহলে এ 
ঘুগর ঠাকুর ধাকে পুজা করেছেন__যেখানে 
হার বিষয়ে কিছু বলা হয় ও শোনা হয়, 
,ম৪ এক তীর্থ । 
রং নং ক 

প্ীশ্ীমায়েন লীলা অংবরণের পর একবার 
কাশীতে প্রাচীন দাঁধুবা স্বামী সারদানন্দকে 
অন্টরোধ করেছিলেন, “আপনি মায়ের বিষয় 
লিখে রাঁখলে পরবর্তী কালে মান্য জানতে 
পারবে মা কি ছিলেন। আপনি ঠাকুরের 
লিখে জগতের মহা উপকার করে- 
চেন। মায়ের কথা আপনি লিখলেই ভাল 
হযু। আপনিই লিখন ।, উত্তরে বিশেষ কিছু 
ন। বলে সারদানন্দ মহারাজ এই গানটি 
গেষেছিলেন £ 


কথা 


রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি 

উাসিব কি কীদিব, তাঁই বসে ভাবছি । 
এত কাল রইলাম কাছে, ফিরিলাঁম পাছে পাছে 

কিছু বুঝতে না পেরে হার মেনেছি। 
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন ছুই বেলা 

ঠিক যেন ছেলে খেলা বুঝতে পেরেছি ॥ 

স্বামী সারদানন্দজীর ভাব জানলে তবেই 
মাকে বোঝা সম্ভব। তবু আমরা তীর কথ! 
বলার সাপ করছি, এই জন্য যে মধুরতম 


স্বতিগুলি মনে এলে আনন্দ হয়, 
বলবাঁরও লোভ হয়। 


তাই 


মাকে আমার এগার বৎসর বয়সে প্রথম 
দর্শন । ধীরে ধীরে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, 
আর এগার বৎসর তার শ্রীচরণপ্রান্তে থাকার 
সৌভাগ্য হয়েছিল-_অর্থাৎ প্রায় ২২ বৎসর 
ব্য়ম পর্যন্ত । তার সম্বন্ধে কোন ধারণ] কৰবার 
সময় তখন হয়নি, বা তাকে কোন প্রশ্ন 
ক্রবারও সময় ছিল না_মন সর্বদা আনন্দে 
ভরপুর হ'য়ে থাকত। সেই প্রথম দিনের 
দশনে সামান্ত দুচারটি কথায় ও স্লেহ-ভাল- 
বাসায় মনে হ'ল জগতে তিনিই আমার অতি 


আপনার | সর্বদা তার সান্িধ্যে থাকবার 
আকাজ্ষা হ'ল। 'লীলাপ্রসঙ্গ” ভালভাবে 
পড়লাম । “লীলাপ্রসঙ্গে মায়ের বিষয়ে যে 


ক-টি কথা লিপিবদ্ধ আছে, মনে হয় তাতেই 
মায়ের ঘথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে। 


সং ক নং 


একই বস্থকে আমরা সকলে একই দৃষ্টিতে 
দেখি না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার 
কয়েকজন ব্ধাঁয়পী মহিলা জদ্বরামবাটা থেকে 
কলকাতায় মায়ের কাছে আসেন। মা তাদের 
কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথের মন্দির, 
তারপর বেলুড মঠ দেখার বন্দোবস্ত কারে 
দিলেন। সন্ধ্যার দিকে তারা ফিরে এলেন। . 
সন্ধ্যারতি শেষ কারে মা তাদের বললেন) " 
হ্যা গো, তোমরা বেলুড মঠে গিয়ে কি 
রকম কি দেখে এলে বল।, একটি মহিলা 
বললেন-_-“আহা মাকি বলব, 'বেলুড় মঠে কি 
ব্ড় বড় গরু, ও রকম গরু আমাদের দেশে 


* গত হার্চ ও এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ও তাহান্ধ উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে শত্ত-লমাবেশে কথিত প্রদঙ্গ হইতে নংগৃহীত। 


এ 


২৯ 


নেই।' সে কেবল গরুই দেখেছে_যার যে 
রকম দৃষ্টিতজগী। মা বৃদ্ধাকে বার বার জিজ্ঞাস! 
করলেন, 'কেন ঠাকুর ঘরে যাওনি? আর 
ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিষপত্র কি পরিপাটি ক'রে 
সাধুরা সব সাজিয়ে খত্ব ক'রে রেখেছেন_ 
দেখনি? 

মহিলা হ্যা দেখেছি। 

মা-ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের দশ করেছ? 
প্রণায করেছে? 

মহিলা-_করেছি। কত ষতু করলেন সরা; 
কারণ আমরা যে তোমার দেশ থেকে এসেছি । 

মা-আর সেই ফুলের মত পবিত্র ব্রদ্ষচারী- 
গুলিকে দেখনি? 

মহিলা--ঠ্য, কত যত্ব করমেন তারা, কি 
শ্রদ্ধা তাদের! তারা আমাদের পরিবেশন 
কারে খাওয়ালেন। 

মাঁভারা কিতাবে কত কাঁজ করছে 
তা দেখেছ, আহা তাদের দেখলেও কত পুণ্য! 
গঙ্গার ঘাঁট থেকে দক্ষিণেশ্বর দেখেছ ? 

মহিলা--সবই দেখেছি, কিন্ত ও রকম গরু 
দেখিনি। 

যার যে রকম দৃষ্টি! তাই বলছিলাম 
মায়ের কথা বলা বড়শক্ত। শরৎ মহারাজের 
কথাতেই মায়ের পরিচয় পাওয়] যায়। 

১ ৪ চি 

ঠাকুর যখন সমন্ড সাধনার পর দেশে 
গিয়েছেন, তখন মায়ের বয়স যাত্র ১৪ বংসর। 
বিবাহ হয়েছে ছ-বছরে। ইতিমধ্যে ছু-চার বার 
শুরঘাড়ী গিয়েছেন, ঠাকুর তখন কামার- 
পুকুরে ছিলেন না। ১৪ বশর বয়সে বাল্য 
অতিক্রম ক'রে কৈশোর বা ঘৌবনভাঁব আসে। 
মা এসেছেন ঠাকুরের কাছে। তিনি মাকে 
সাংঘাতিক সামাজিক আঁধ্যাত্বিক--দকল বিষয়ে 
শিক্ষা দিলেন; বললেন, “ঘখন যেমন তখন 





উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ সংখ্যা 


তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাবে 
যেমন তাঁকে তেমন, যার সঙ্গে যেমন তাৰ 
সঙ্গে তেমন। পান সাজা, প্রদীপের 
সলতে পাকানো, গুরু অতিথি সাধু ভক্তদের 
সেবা, অর্থের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীঘ 
বিষয় শিক্ষা দিলেন। মা তাঁর জীবনভোর 
আচরণের ছার! পেইগুলি পালন ক'রে গেছেন । 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিযে ঠাকুর বললেন, 
ভগবানের চরণে সব সমর্পণ ক'রে নিজে স্বনে 
সন্তষ্ট থাকবে।' তারপর ঠাকুর চলে এলেন 
দক্ষিণেশ্বরে । মা যেন অপাথিব সম্পদের অপি 
কানিণী হ'য়ে পিন্ত্রালয়ে ফিরে এলেন । 

সেই থেকে তিনি সর্দা বোধ করতেন 
তার ভেতরে আনন্দের পূর্ণঘ্ট স্থাপিত রয়েছে । 
মায়ের এত আনন্দ, কিন্ত প্রগল্ভতা নেই। 
ঠাকুরের সঙ্গ তাকে "শান্কম্বভীবা” ও “চিন্তাশীলা” 
করেছিল, “ন্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা” না করে তাৰ 
মনে “পর্বপ্রকার অভাববোধ”-র।হিতা এনেছিল । 
নিজের বলে কোন কিছু চাঁওয়। ছিল না। 
আত্মীয-স্বজনদেরর অনাঁদর কখনও তাকে 
পীড়া দিত না। শ্বশ্ুরবাড়ী গিয়ে তিনি টি 
দেখেছিলেন, কি শুনেছিলেন_ সম্পদ, সমৃদ্ি, 
স্বামীর খ্যাতি? না, বরং লোকে তীকে 
“পাগলের বউ? নলত। তার ফলে কি হ'ল-- 
না, জগতের মানুষের অশেষ দুংখকষ্টে “অনস্ট 
সমবেদনীপম্পন্তা” হযে তিনি একটি “করুণার 
সাক্ষাৎ প্রতিমাঁয়” পরিণত হলেন। মান্সষেব 
কত রকম ছুঃখ! ত্রিবিধ ছুঃখ তো 
আছেই, তা ছঁড়ীও আছে পঞ্চক্লেশ। সর্ব- 


রকমে অনস্ত  সমবেদনাঁসম্প্গ মাতৃত্বের 
বিকীশ তাঁতে ছিল। তিনি উপদেশ খুব বেশী 
দেননি, কিন্তু তাঁর চাঁলচলন আচার-ব্যবহার 
দৈনন্দিন জীবনে প্রতি পদক্ষেপে গ্রত্যেকটিতে 
ষে উপদেশ ফুটে উঠত, তা ভাষার দ্বার] বল! 
বড় শক্ত- তার দৈনন্দিন জীবনই তার বাঁণী। 


আধঘাঁট, ১৩৬৯ ] 


কত রকম লোক যে আপত, কত রকম 
এরিবেশের যে স্থষ্টি হ'ত, তা বলে বোঝানো যায় 
না|] আমরা তো সেই পাশের গ্রামের লোক, 
'আমাদের সব সংপাবেও মায়ের সংসারের মতো! 
এত অশাস্তি দেখিনি। মায়ের সঙ্গিনীরাঁ_ 
*ণস্ত্রীয়েরা সব বিচিত্র! মাকে কেন্দ্র করে 
তাদের পরম্পর ঈধাদ্েষ, অথচ তিনি যেন এই 
জগতেরই নন, আঁবার দবদ দিষে সবই করছেন, 
অথচ তার ঘে মীকে কিছুই বোঁঝেননি, তাও 
শগসময় সময় তাদের ব্যবহারে দেবীবুদ্ধিও 
দেখা ঘেত। 

এ ছাড়া 
এসেছেন, এক এক জনের 
সাগ হত, হাপি পেত, আবার কারে 
কারো আচরণ দেখে মুগ্ধ ভতাম। যখন চটে 
গেছি বা হেসে ফেলেছি এক-একদিন, মা বলে- 
ছেন মানু যে কত বেদনা নিয়ে আসে, 
ত| তোমরা বুঝবে না। বড় হ'লে "হয়তো 
কিছু কিছু বুঝবে। আরতুমি তোমা নও। 

কেউ বা বকর বকর বঞ্চছে, মনে হয় সবই 
থেন উজাড় ক'বে দিতে চায়। কেহ বাসামান্য 
সময়েই সব কিছু আদায় ক'রে নিতে চাষ। 
কেউ বা কিছুই না বলে প্রণাম কবে চলে 
গেল। কারো বা মুখে কথায় যেন মধু 
চলছে । কেউ বা এমন মাথা ঠকে প্রণাম 
করলে যে তার কপালও ফুলে উঠল, মায়ের 
পাও ফুলে উঠল। জিজ্ঞানা করা হ*ল--এমন 
করলেন কেন? উত্তর এল মায়ের পায়ে ব্যথা 
রেখে গেলাম । মায়ের মনে পড়বে অমুক ব্যথা 
দিয়েছে প্রণাম করবার সময়। কিন্তু মা আমার 
শিবিকার। কেউ বা কত জটিল প্রশ্ন করেছে, 
অশান্তি দুর করবার জন্য কাতর প্রার্থনা 
জানিয়েছে, এই রকম কত বিচিত্র ব্যাপার! 
কিন্তু যাবার সময সবাই দেখেছি একটি শিশ্চিন্ত 


ভক্ত-সন্তান ধারা, তারাও 
আচরণ দেখে 


শ্রত্নীমায়ের কথ! 


২৯১ 


ভাব নিয়ে গিয়েছে । তাদের সমস্ত সংশয় 
ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে । জানিয়ে যাচ্ছে তারা--ম! 
আমাকে যেমন আদর করেছেন, আপনার ক'রে 
দেখেছেন, আর কাউকে অতটা করেননি । 
ভক্তের অন্তরের অপূর্ণতা ভরে ঘেত মায়ের 


স্নেহদৃষ্টিতে। 
আন্তজাতিক ব্যাপারেও মায়ের কি 
অন্তূর্টি! একটি ভক্ত ছেলে সদ্ধ্যাবেলায় 


এসেছেন মায়ের কাছে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ 
সবে শেষ হয়েছে] মা জিজ্ঞাসা করলেন, 
সথ্যা বাবা, যুদ্ধ হঠাৎ থেমে গেল কেন ? 
ভক্ত--মা, ওদের সন্ধি হ'ল। প্রেলিডেণ্ট 
উইলপন ১৪ দফা চুক্তিতে মই দিলেন, তাই 
সন্ধি হ'ল। 
মা-কি রকম চুক্তি? 


ভক্ত-_পরম্পর প্রীতি, পররাঁজ্য অনাক্রমণ 
ইত্যাদি । 


মা ওটা কি অন্থংস্থ না মুখস্থ ? 


এটা মনের না মুখের? মা বুঝেছিলেন, 
এদের এ শান্তি-গ্রীতি মনের নয়, মুখের । 


সু সং ০ 


*তিনি তাপ সব সন্তানের কল্যাণচিস্তাই কর- 
তেম | যার যে রকম চাহিদ!, মা তাকে সেই রকম 
বিধান দিতেন। সংসারীকে বলছেন, 'সংসার- 
ধর্ম সকল ধর্মের মূল, তা পালন করবে। সবই 
তো ছুটি ছুটি গে।। ভগবাঁনে মতি রেখে সৎ 
পথে চলবে ।” ত্যাগীকে বলছেন ত্যাগের কথ) 
“এর চেয়ে শান্তি কি আর আছে বাব! আর 
কিছু না হ'ক সুখে নিদ্রা যাঁবে। যে ছেলের 
যে রকমটি হ'লে সুখ আনন্দ, তাই তার চিস্তা। 
এই তো মমবেদনা। তিনি এ সবের উধ্বে”। 
শোক তাপ জগতে থাকবেই, কিন্তু মুক্ত পুরুষ- 
দের ত| বিচলিত করে ন1। 


২৪৯২ 

মায়ের কাছে অনেকে অনেক কিছু কামনা 
নিয়ে এসেছেন! নফরচজ্্র কৌলে__কোয়াল- 
পাড়ায় বাড়ী, ছোট বেলা কাকার কাঁছে 
মানুষ, কলকাতায় এসে মাথায় ক'রে কেবো- 
সিন তেল ফেরি করতেন, শুনেছি; পরে 
লাখপতি হয়েছেন। ১৯১৮ খুঃ ভীষণ ইন্‌- 
ফ্ুয়ো মহামারী । তার ১০।১২টি নাতনি, ২টি 
নাতি। নাতনি কয়েকটি মারা গেল, নাতিও 
গেল একটি । একটি নাতি তুগছে। ডাক্তারেরা 
তাকেও জবাব দিয়ে গেলেন। বাড়ীর মেয়ের 
বুড়োকে (নফর কোলেকে) মায়ের বাড়ী 
পাঠিয়েছেন। ভাবনা এই নাতি মরে গেলে 
বিপুল বিত্বের মালিক কে হবে, কে ভোগ 
কববে ধনসম্পদ, বংশ ঘে লোপ পাবে! রাত 
দশটায় বৃদ্ধ উদ্বোধনে” এসে হাজির। শরৎ 
মহারাজ ডাকলেন “বরদা, শীগ গির এস।, আমি 
নীচে এসে দেখি নফর বাবু বসে। মায়ের কাছে 
নিয়ে গেলাম । বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে পড়ল। ছুটি 
পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাতর হ'য়ে কাদছেন। 

মা-এত রাতে কেন এসেছেন? 

বুদ্ধ_-আমার বংশরক্ষা হবে কি না বলুন? 
আমার সংশয় এসেছে, বোধ হয় নাতি থাকবে 
না। আমার এত ধনদৌলত কে ভোগ করতে? 

মা কত বোঝাঁচ্ছেন। বলছেন_ চিন্ত! কেন 
উঠুন। আপনি লক্ষ্মীমস্ত লোক। 

বুদ্ব_ষে জন্যে এসেছি, তা সমাধান ন! 
ক'রে যাব না। 

মা- আচ্ছা ঠাকুরকে জানাব। 

বৃদ্ধ_ দেখুন, আর্মি তো ঠাকুরের কাছে 
আপিনি, আপনার কাছে এসেছি । ঠাকুরকে 
আমি জানি না। 

বৃদ্ধ কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন-_আমায় যেন 
ংশলোপ দেখে যেতে না হয়। মা তখন স্থির 
হ'য়ে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রেখে বলছেন-_সে 


উদ্বোধন 


| ৬২তম বর্ষ_৬ষঠ সংখ্যা 


আশঙ্কা নেই আপনার, উঠন। যাবার সমগন 
বৃদ্ধ ছুটি সন্দেশ প্রসাদ বেঁধে নিয়ে গেলেন! 
একেবারে নিঃশঙ্ক ভাব। 
চি ক চি 

একদিন মা তাঁর একটি ভক্ত-ছেলের সঙ্গে 
কথা কইছেন। ভক্তটি ত্রান্ষণ-_তার খাপি 
গায়ে সাদ পৈতে ধবধব করছে । এমন সময় 
এক বাগ্দী যুবক এসে মায়ের কাছে দীক্ষা? 
কথা বলেছে । মায়ের একটু কিন্ত-কিস্ত ভা, 
পলীগ্রামে তিনি স্থানীয় রীতিনীতি মেনেই 
চলতেন, কলকাতায় অন্যরকম । 

বাদী ছেলেটি মায়ের অনিচ্ছা বুঝে চটে 
গেছে_বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠেছে, ৬, 
সেই মাঠের মাঝে ভর-সন্ধ্যায় ভয়ের চোটে 
বাগণীর “মেয়ে? হ'তে তোমার বাধেনি, 
এখন বাগীর "মা হতেই তোমার ঘত্ 
আপত্তি, বুঝেছি? 

ম। হেসে উঠলেন, ছেলেটির আগ্রহ দেখে 
অচিরে তার শুভ বাসনা পূর্ণ করতে খাজী হলেন। 
চি নং ০ 

মাঝি বৌ অনেকদিন আসেনি ; মা জিজ্জেদ 
করলেন--আসনি কেন এতদিন ? মাঝি-বৌ কেদে 
উঠল। তার পুত্রশোকের কথা শুনে মা এমন 
কাদতে লাগলেন মে বোঝা শক্ত কার পুত্রশোক- 
মাঝি-বৌয়ের না মায়ের। লহান্কভূতির দরদ 
দিয়ে তাকে সান্তনা দিলেন, অর্থ দিয়ে নয়। 
অর্থদাহাধ্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়? সমবেদন। 
চিবস্থায়ী। পাট টাকা দিলে পাচ দিনেই 
ফুরিয়ে যেত, কিন্কু মায়ের এই সহাঙ্ষুভূতি 
তাকে নতুন জীবনের শক্তি দিল। 

চি ্ ন্ট 

তারপর শিবুদার ঘটনাটি (মায়ের জীবনীতে 
প্রকাশিত) মায়ের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে । শিবুদা 
ঠাকুরের ভ্রাতুপ্ুত্র। কামারপুকুরে রঘুবীর ও 


আষাঢ়, ১৩৬৭ ] 


ম. শ্বীতলার সেবা পুজা করছেন। মা তীর খুড়ী। 
“দিন অনেক বেলায় শিবুদা মাকে দর্শন 
₹ণতে এলেন জয়রাযবাঁটীতে। এসেই জানী- 
শ।আঁজ আর যাবো না। তোমার কাছে 
থারবো খুড়ীমা। 

মাসে কি করে হবে, সন্ধ্যায় রঘুবীর- 
হলার সন্ধ্যাৰতি শীতল দিবি না? 

শিবুদা_না, ওসব শেষ ক'রে এসেছি। 

মাসেকি রে? জানিল তো আমার শ্বশ্তর 
পক নিঠা ক'রে রঘুবীর-শীতলার পুজা অচ ক'রে 
গেছেন) আর তোরা এখন থেকে যদি এই 
বকম করিস, তাহলে পরে কি হবে? যা, এখন 
7. আবার ঠীক্ুরদের উঠিয়ে শীতল দিবি, 
সন্ধযাবৃতি করবি। 

মা বারবার ব্লাতে অগত্য। শিবুদ! রাজী 
হলেন । হাতে তীর সেই লাঠিটি। 

ম। বললেন, বঘুবীরের জন্য ফলমিষ্টির পোটল! 
শিখে বরদা তোকে এগিয়ে দিয়ে আস্গুক। * 

আমি পুটলিটি নিযে চলেছি। শিবুদা 
কন কথা বলছেন না। আমি তাকে নদী 
পার করে দিয়ে প্রণাম ক'রে ফিরে এলাম। 

একটু পরেই দেখি, কিছু দূর গিয়ে 
১॥২ শিবুধা ফিরে এলেন। তাঁর মুখ চোখের 
ভাব অন্য রকম-যেন থম্থম্‌ করছে, বেঁটে 
মামটি। মাতার অবস্থা! দেখে বটি সরিয়ে 
দাঁভীলেন। তখন মা কুটনে কুটছিলেন। শিবুদা 
আবার মার কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে 
মাখের পা-ছুটি ধরে বলছেন,-বল, ভূমি আমার 
ভার নিলে কি না। 

মা শিবুদাকে এ ভাবে দেখে কিছু বিচলিত। 


ছা 
৮ 


একেবারে দেয়াল থেসে দাড়িয়ে বলছেন, শিবু 


তোর মনে সংশয় কেন? তুই তো জীবনুক্ত। 
গনুরের অত মেবা করলি। তার ক ভালবাসা 
পেয়েছিম, তোর ভয় কি? 


শ্ঞ্রীমাঁয়ের কথা 


২৯৩ 


শিবুদা বললেন_-না, তুমি বল আমার 
সব ভাঁর নিয়েছে? আঁর সেই যাঁ বলেছিলে 
তাই কিনা ?* 

তখন মা একবার ঠাকুদের দিকে একবার 
শিবুদার দিকে চেয়ে তাকে আশ্বস্ত করলেন, 
ধীরভাবে বললেন_্্যা তাই”; এবার শিবুদা 
প্রণাম ও স্তব ক'রে প্রফুল্ল মনে উঠলেন। মায়ের 
আদেশে আমি আবার এগিয়ে দিতে চললাম । 
পুটুলিট। হাতে নিয়ে চলেছি । এবার শিবুদা 
কথা বললেন, বললেন--দেখ ভাই বুঝলে মাঁই 
কপালমোচন। কপালের লেখা মুছে দেবার 
শক্তি আর কারও নেই । একমাত্র মহামায়াই 
কপালমোচন করতে পাবেন । 


মাতশক্তি সম্তানেব কল্যাণকামী। স্সেহ 
এবং করুণ! ব্যতীত মায়ের আর কিছু নেই। 
সর্বদা সন্তানের কল্যা ণচিস্তা, প্রতিদান চাঁয় না। 

মা সব সময়েই ঠাকুরের ওপর নির্ভরশীল । 

তার একটি উপদেশ, “বাবা, সহোর সমান 
গুণ নেই-সন্তোষের সমান দন নেই |” 

মায়ের কি সন্োঁষ-ভাঁব! এমনটি কোথাও 
দেখিনি । ছুঃখ তব সহা করা যা, কিন্ত এশ্বধ 


সহা বলা যায় ন1। টাঁকঃকড়ি সন্মান পেলে 
ধরাকে সরা জ্ঞান হয়। 
চি সি ০ 


উড়িস্তায় ছুভিক্ষ ৷ স্বামী সারদানন্দ পুরী 
থেকে তাৰ করুণ বর্ণনা দিয়ে মায়ের কাছে 
চিঠি দিয়েছেন । মা কীাদছেন, আর ব্যাকুল 
হয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন; আবার 
বলছেন, “যেখানে জল পড়ে শুর আমার 
সেখানেই ছাতা ধরে।? 

* এটি একটি পূর্বের ঘটনা : কাঁমারপুকুর থেকে 
জন্ররামবাটী আলবার পথে শিনুদা পথিমধ্যে বসে পড়ে 


মাকে জিজ্ঞাদা করেন, 'তুমি কে? অনেক গীড়াপীড়ির 
পর মা শ্বীকার করেছিলেন, 'লোকে বাঁকে কালী বলে।' 


২৯৪ 


ক্ষ ০ র্ 

মায়ের অস্তর্ধানের পর একজন সাধু আমায় 
বললেন, “আচ্ছা ভাই বলতো মায়ের কাছে থেকে 
মায়ের এমন কি মহৎ গুণ তুমি দেখলে? এক 
কথায় বল।” 

আঁমি একটু চিন্তা ক'রে হঠাৎ বলে ফেল- 
লাম, "ভাই, মা তো চলে গেছেন। জগতে 
অনেককে তে? দেখলুম, কিন্ত ভাই যে কিছু 
চাঁয় না, এমন লোক তো! চোঁখে ঠেকে না। 
এ একটি লোক দেখেছি, যে জীবনে নিজের 
বলতে কিছু চায় নি- মান, স্বর, স্বাস্থ্য সেবা 
ইহজগতের কিছুই চাঁন না। ৬৬৬৭ বংসরের 
বৃদ্ধা ম্যালেরিয়া রোগী নিজের শুকনে৷ কাপড় 
নিজেই তুলে আনছেন। কত সম্মান তিনি 
পেয়েছেন, মানুষ কি পারে তা সহ করতে? 
সবই ঠাকুরের উপর মর্পণ ।” 

কিছু না চাওয়ার প্রপঙ্গে মনে পড়ে একটি 
ছোট মেয়ের কথ|। মেয়েটি ভারী ছুবস্ত। বাড়ীতে 
খুব ছুষ্টমি উৎপাত করত, “এটা চাই ওটা চাই? 
করত, কেউ তাঁকে শোধরাতে পারেনি । সে 
তার মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাঁছে আসা যাওয়া 
করত, এসেই মাঁকে জড়িয়ে ধরত। মাঁও তার 
দুহাত তরে সন্দেশুমিট্টি প্রসাদ দিতেন। 


কিছুদিন পর মা যখন দেশে যাবেন, এমন সময় 
একদিন ম| তাকে বললেন, “খুকু, তুমি যে এখানে 
আন, আমাকে খুব ভালবাল ? 


_স্্যা আমি তোমাকে খুব ভালবাসি ! 

--কতখানি ভালবাল? 

খুকু দুখানি হাত প্রসারিত ক'রে বললে__ 
এতখানি ! 


- আমি দেশে চলে গেলে কি আমার ওপর 
তোমার এ ভালবাস। থাকবে? 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখা! 
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-তা বুঝব কি ক'রে? 

-কি করলে বুঝবে বলে।। 

_ বাড়ীর মকলকে যদি এঁ রকম ভালবাসে, 
তবেই বুঝব। 

_হ্যা তাই বাসব, আর কোন ছুষ্টমি 
কারন না। 

_তাঁ তো ঠিক, কিন্তু সকলকে এ 
সমান ভালবাসবে, কমবেশী করবে না, সেটি কি 
কারে বুঝব? 

_-সেটি কি রকম করলে হয় বল, তাই 
করব। 

_সেটি কি করলে হয় জানো? যাদেন 
ভালবাসবে, তাদের কাছে কিছু চাইবে ন।। 
যদি কিছু চাঁও তো কেউ বেশী দেবে, কেউ কম 
দেবে। ভালবাসাঁও তথন কম বেশী হ'য়ে যাবে, 
আর সকলকে তাহলে সমানভাবে ভালবাসতে 
পারবে না। 

খুকু রাজী হ'য়ে গেল, “সপ সকলকে সমান 
ভালবাসবে--কারো কাঁছে কিছু চাইবে না। 

গং ক রা 

নলিনী একদিন বললেন_-পিপিমা, লোকে 
তোমায় বলে তুমি নাকি অন্তধীমী। 

মা_চুপ কর্‌। লোকে ভর্তিতে বলে। 
আমি কিছু নয়! 

নলিনী_ না, তুমি বল, আমার যনে কি 
চিন্তা এখন। 

মানা নলিনী ও সব নয়, আমার আমিত 
যেন না জাগে, তুইও ঠাকুরের কাছে বল আর 
আমিও বলি। এই বলে জোড় হাঁতে ঠাকুরের 
কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। 


স্বামীজীর স্মৃতি 


ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় * 


বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীর দ্বিতলে, 
রাস্তার দিকে বড় হলে একদিন সকালে গিয়। 
বশিলাম। শুনিলীম স্বামীজী হলঘরের পাঁশের 
একটি কক্ষে আছেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে 
থাকিতে দেখিলাম মিস্‌ নোৌবল (সিস্টার 
নাবদিতা ) একটি দরজা] দিয়! হলঘবে প্রবেশ 
করিলেন। তাহার পরিধাঁনে ছিল হাঁলক) 
হলদে রঙের পুরা-হাঁতা আলখালী, পা পধস্ত 
লঙ্দা। তাহার গলায় ছিল কদ্রাক্ষের মালা । 
মনে হইল যেন সাক্ষাৎ দেবীমৃতি। 


স্বামীজী যে ঘরে ছিলেন তাহার চৌকাঠের 
কাছে গিয়া সিস্টার হলঘরের মধ্যেই নতঙজান্ 
হই বসিলেন, ছুই হস্ত যুক্ত করিয়া স্বামীজীকে 
প্রণাম করিলেন এবং ক্ুৃতাঞ্চলিপুটে বিয়া 
র্হিলেন। হ্বামীজী নিজ কক্ষ হইতেই তাহার 
সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন। তাহার 
পর স্বামীজীকে পুনর্বার প্রণাম করিয়া সিস্টার 
চলিয়া গেলেন। 


ইহার কিছুক্ষণ পরে শ্রীবিজয়রুষ্খ গোস্বামী 
হল্ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার সহিত আরও 
কয়েকজন ছিলেন এবং তাহাদের নিকট খোল 
৪ করতাঁল ছিল। হলের একটি পাশে তাহার! 
মকলে বফিলেন। গোৌঁসাইজী আসিয়া বসিতেই 
স্বামী্জী নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আপিলেন 
এবং গৌঁপাইজী ও তাহার সঙ্গিগণ সকলেই 
এককালে উঠিয়। দাড়াইলেন। গৌসাইজী 
স্বামীজীকে প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
 স্বামীজী মরিয়া গ্রিয়। তীহাকেই প্রণাষ করিতে 


চেষ্টা করিলেন। কেহই কাহাকেও প্রণাম 
করিতে পারিলেন ন। 


অবশেষে স্বামীজী গৌপাইজীর হাত ধরিয়া 
সতরঞ্চির উপর বপাইলেন। গোৌসাইঙ্ী সে 
সময় ভাবমগ্র, একেবারে বিভোর অবস্থা! 
কিছুক্ষণ সকলেই নীরবে রহিলেন, পরে স্বামীজী 
গৌসাইজীকে বলিলেন, 'ঠাকুর সম্বন্ধে আপনি 
কিছু বলুন। গৌমাইজী সেইরূপ বিভোর 
থাকিয়াই অতি ধীরে শুধু বলিলেন, ঠাকুর! 
_-আমাকে কৃপা করেছিলেন ইহার অধিক 
তিনি বলিতে পারিলেন না। তাহার ছুই চক্ষে 
প্রেমাশ্র এবং গদগদ-বাণী সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইল। 
তখন গৌসাইজীর সঙ্গিগণ উঠিয়া দাড়াইলেন ও 
সংকীর্তন আরস্ত হইল। কিছুক্ষণ কীর্তন হইলে 
পর তাহারা গৌপাইজীকে লইয়া চলিয়! 
গেলেন। তখন আমি স্বামীজীকে দুর হইতেই 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম । 


একদিন বেলুড় মঠে* গিয়াছি। তখন 
ডিসেম্বর মাসের শেষ। স্বামীজী রান্নীবাড়ীর 
সম্মুখে খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিলেন-_ 
মাথায় গেক্ুয়া রঙের উলের টুপী এবং পরনে 
ড্রেসিং গাউন । তাহীর গায়ের রঙ খুব স্ন্দর-_ 
ফল1। চক্ষু খুবই বড়, এত স্বন্দর চোখ 
আর কখনও দেখি নাই। নিকটে গিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিলাম। নিকটেই একটি 
তাবু ছিল। তাঁহার মধ্যে একটি দাধারণ টেবিল 
ও কয়েকখানি চেয়ার পাতা ছিল। স্বামীজী 
একজন রন্ষচারীকে বলিলেন চা আনিতে। 


* জোঠ্ের উদ্বোধনে” লেখকের দেহৃতযাগ সংবাদ জ্ব্য-_ পৃষ্ঠা ২৭৮। 
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তাবুর মধ্যে আমাকে চ1 ও ঠাকুরের প্রসাদ 
দেওয়া হইল। 

ইহার পর স্বামীজী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কোথায় থাকি, কি করি ইত্যাদি 
প্রশ্ন করিলেন এবং আমি জানাইলাম এলাহাবাদে 
থাকি। মঠে ইহার পূর্বেও আমি যাইতাম এবং 
সম্ভবতঃ কাহারও নিকট আমার নাম শুনিয়া 
ছিলেন। এলাহাবাদে আমার কয়েকটি বন্ধু 
শশ্রঠাকুরের ফটো রাখিয়! পূজা করিতেন। 
আমরা যেখানে পুজ1! করিতাম, সেইখানেই জপ 
ধ্যান ও ধর্মগ্রন্থাদির পাঠ ও আলোচনা হইত। 
ইহার নাম ছিল ব্রহ্গবাদিন্‌ ক্লাব | স্বামীজীর 
সহিত সেই সময় এই বিষয় কিছু আপো1৮না হয় 
নাই, তবে ভাবে মনে হইল এই কথ তিনি 
শুনিগ্নাছেন। ইহার পর স্বামীজী মঠের ভিতরে 
চলিয়া গেলেন এবং আমি অন্যান্ত ভক্তদের 
নিকট বসিয়া রহিলাম। 

ইহার কিছুক্ষণ পর-_-তখন বেলা আন্দাজ 
দ্রশটা_-মঠের ভিতরকার বারান্দায় একটি চেয়ারে 
স্বামীজী বসিয়ীছিলেন ও তাহার সম্মুখে একটি 
ছোট টেবিল ছিল। বাদ্ধান্দার তিন পাশে 
তিনখানি বেঞ্চ পাঁতাছিল। মহাপুরুষ মহারাজ, 
রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ একটি বেঞে 
বিয়া ছিলেন। অদূরে অন্য একটিতে আমি 
ব্সিলাম। স্বামীজী সম্মুখে আপীন গুরুভ্রাতাদের 
সহিত কথা কহিতেছিলেন এবং আমি নীরবে 
শ্রোতাবূপেই বলিয়া রহিলাঁম, কাঁরণ স্বামী ্ীকে 
খুব ভাল লাঁগিলেও তীহাকে ভয় ও সমীহ করি- 
ভাঁষ এত বেশী যে উপযাচক হইয়া কথা বলার 
মতো সাহল ছিল না। 

স্বামীজী বলিতেছিলেন, “শিকাগোতে যখন 
হিন্দুধর্মই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রমাণিত 
হল, তখন পাত্রীদের ভীষণ গাত্রদাহ। 
সারা স্থির করলে ফ্রান্সে আর একটা ৮015 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_ষ সংখ্য। 
17016 ০07 186118101) ( ধর্মসৃভার আয়োজন 
করা) হবে। তারা ভেবেছিল এ (ন্বামীজী ) 
তো৷ আর ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে :, 
অতএব এইবার তাঁদের মনস্কীমন] সিদ্ধ হবে।, 


প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামীচ 
অধিক কাল ভারতে থাকেন নাই । ছিতীয়ব।? 
হরি মহারাঁজকে সঙ্গে কবিয়া আমেরিকা লই! 
গেলেন। ভাহার পর ইওরোপ যাত্রার স্ম্য 
ফ্রান্সে যান ও অল্পকাল মধ্যে ফরাসী ভাষ। শিন্টা 
বক্তৃতা দিলেন। তাহাকে এ ভাষায় এত 
স্বন্দরভাঁবে বক্তৃতা দিতে দেখিয়া ইওরোপবাসীণা 
আশ্চর্য হইল। তখন তাহারা বুঝিল তাহাদে 
উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইবার আর কোন আশা নাঁই। 


স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, সে সমম 
কার নানা ঘটনা বলিতে লাগিলেন। তীহ'র 
ঘরের বাহিরে একটি লেটার-বক্‌স্‌ থাঁকিত। 
পোষ্ই-পিওন আপিয়া তাহার সকল পঞ্রাণি 
তাহাতে ফেলিয়া যাইত। ম্বামীন্রী তাহা 
চাবি বন্ধ রাখিতেন। মাঝে মাঝে চানি 
খুলিয়া পন্জাদি বাহির করিতেন। অন্যান্য 
পত্রের সহিত সময় দময় উচ্চ শিক্ষিত ও দ্র 
(মাকিন) কন্তারা তাহাকে বিবাহ কবিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দ্রিতেন। স্বামীজী দে 
সকল পত্রের উত্তর দিতেন না, পড়িয়া ছিডিযা 
ফেলিতেন। 


অবশেষে কেহ কেহ তাহার কাছে আসিমা 
সাক্ষাতে এ প্রন্তাব করিয়াছিলেন। স্বামীভী 
তাহাদের বলিতেন, “আমি সন্যাপী | ভারতে 
সন্যাীরা বিবাহ করেন না। সকল স্ত্রীলোক 
আমার মা বা ভগিনীর সমান। অতএব বিবাহ 
করিবার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।' তাহারা 
এই ভাবট! হৃদয়ঙজম করিতে পারিতেন না 
এবং আশ্চধ হুইয়! ফিরিয়া যাইতেন। 


আধঘাঢ়, ১৩৬৭ ] 


সেদিন আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা স্বামীজীর 
হাথ শুনিয়াছিলাম। আমেরিকার নানা শহরে 
অনেক ব্ক্তৃতা দিতে দিতে স্বামীজীর মনে হইল 
“আন কি বলব! বলার যা সবই তো 
বলছি সে সময় একস্থানে যে বিষয়ের 
অব্ভারণা করিতেন, অন্তর আর সেই কথা 
উ.ীপন করিডেন না। একটি বড় শহরে 
বা দিবেন এবং ঠিক কি বিষয় বলিবেন, 
তাহা যেন ভাবিয়া পাইলেন নী । গভীর রাত্রে 
এবটি আরাম-কেদাঁরায় বসিয়া ভাবিতেছেন, 
এমন্‌ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের বাণী শুনিতে 
লাগিলেন। সেই সময় শ্রশ্রঠাকুরের শ্রীমৃতি 
তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন নী। কেবল 
উহার অশরীরী বাণী বেশ উচ্চস্বরে 
অনর্গল উচ্চারিত হইতেছিল। সেই সকল 
কথা স্বামীজী স্পষ্টভাবে শুনিতেছিলেন; ব্তৃতায় 
কি কি বলিতে হইবে তাহ! বেশ কিছু 
সময ধরিয়া ধ্বনিত হইল । শ্রীশ্রীঠাকুর বাউলায় 
মন কথা কহিতেন সেইরূপই বলিয়াছিলেন। 
পরদিন বক্তৃতাঁকাঁলে স্বামীজী সেই বিষয় 
মবতারণ] করিয়া মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
এদিন প্রভাতে স্বামীজীর পাশের ঘরে 
ভদ্রলেক থাকিতেন, তিনি স্বামীজীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রে আপনার 
ঘরে কে আসিয়াছিলেন ?' কি ভাষায় 
কথা হইয়াছিল বাকি কথা হইয়াছিল, তাহা 
হিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই ভদ্র- 


ঘরে 


স্বামীজীর স্বৃতি 


২৯৭ 


লোকের কথা শুনিয়া ম্বামীজী নিজেই অবাক 
হইয়া রহিলেন। 

কথাপ্রসঙ্গে ্বামীজী ব্লিতে লাগিলেন যে 
আমেরিকাঁয় একবার তিনি শ্র্রঠাকুরের অদ্ভুত 
ত্যাগের বিষয় বলিতেছিলেম।_ ঠাকুর টাকা 
পয়সা ছুইতে পারিতেন না। যদি স্পর্শ 
করিতেন তাহা হইলে আঙুল বীকিয়া যাইত 
এবং অব্যক্ত যন্ত্রণাভোগ করিতেন। একদিন 
তিনি রাত্রে ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময় 
একটি টাকা ঠাকুরের অঙ্গে (পায়ে) 
স্পর্শ করাইতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠি- 
লেন। তীহার ঘুম তো! ভাঙিলই এবং সঙ্গে 
সঙ্গে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বক্তৃতায় স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন যে এই ঘটন! তিনি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন, 
'নিদ্রিত অবস্থায়ও ঠাকুরের কাঞ্চন-স্পর্শে কেন 
এমন হইত, তা দার্শনিকর! গবেষণা করে 
আবিষ্কার করুন।” 


ইহার কিছুক্ষণ পরেই রাখাঁল মহারাজ 
স্বামীজীকে অন্থবোধ করিলেন_-ঠাকুরের জীবনী 
লিখিতে। তাহা শুনিয়া স্বামীজী চমকাইয়। 
উঠিলেন ও বলিলেন, “ও আমার দ্বারা হবে না। 
আমি'কি শিব গড়তে ধীদর গড়ব!, তাহ 
শুনিয়া মহারাজ" বলিলেন, তুমি যদি না পাঁর 
তো ঠাকুরের জীবনী আর লেখা হবে না।, 
উত্তবে স্বামীজী বলিলেন, ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় 
তো! অন্য কাঁকেও দিয়ে লিখিয়ে নেবেন ।' 


আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 
[ পূর্বানুবৃতি ] 
অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


॥৮॥ 


কেশব-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রথমেই বলা 
হয়েছে একটা স্থগভীর প্রত্যয় ও সক্রিয় ধর্্- 
চেতন৷ ছিল কেশবচঙ্জের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার 
মূলে। কর্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রগাঢ় ধর্মবোধের 
সমন্ধয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি 
বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। জীবনবোধের প্রতি এ গভীর- 
তর প্রেরণা কখনও করেছে তাকে ধর্সোন্মীদ, 
আবার কখনও ধর্মের ভিত্তিতে কর্মজীবন 
প্রতিষ্ঠায় তৎপর | ধর্ম ও কর্ম-_এ উভয়ই 
ছিল তার গতিশীল জীবনের যুগল-অশ্ব। 
তার গৌরবোজ্জল জীবনের শেষ ক'টি বৎ- 
সর নিয়োজিত হয়েছিল ধর্মভিত্তিক কর্মময় 
একটি উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার 
অক্রীস্ত প্রয়াসে । 


এ সুরে কেশবচন্দ্রের প্রার্থন-বন্তৃতাগুলি 
স্থগভীর অধ্যাত্মচেতনার স্থরে অঙগুরণিত। তাঁর 
এ বন্তৃতাগুলি সমকালীন যুবমনকে যে শুধু 
স্পর্শ করেছিল তা নয়, দেশী-বিদেশী বহু জ্ঞানী- 
গুদীর চিত্তাকেও উদ্বোধিত করেছিল একট! গভীর 
ধর্মচেতনায়। এ ধর্মোপদেশ জনচিত্ের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করছে দেখে কেশবচন্ত্র গভীর 
_ আত্মতৃত্ি লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্ত 
'সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উপলন্ধি করলেন, কোন ধর্ম- 

স্থার মাধ্যমে দে আদশ গুলিকে বাস্তব রূপ 
দিতে সক্ষম না হ'লে সে আদর্শ দেশের মধ্যে 
স্থায়ী মূল্য লাভ করতে পারবে না। এ দৃষ্টি 
তরী নিয়ে ১৮৭২ খুষ্টান্জে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
করলেন “ভারত আশ্রম” ( বেলঘরিয়ায়)_ যে 


আশ্রমে গোষ্ঠীগত জীবনভিত্তিতে তিনি তার 
পরিকলিত সব রকম সংস্কারমূলক কাঁজের বান; 
রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। এর পর প্রতি 
করলেন তিনি স্থবিখ্যাত 'সাঁধন-কানন' (কোনগব 
ও শ্রীরামপুরের মধ্যবতী স্থানে ), যে প্রতিটান 
হয়ে উঠল কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও কর্ম সাদর 
পীঠভূমি। এ সাধন কাননে'র অন্ততম কণ- 
সুচী ছিল গ্রামোছ্যগ, যা আমাদের স্মবণ 
করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের প্রীনিকেতন 
গান্ধীজীর সেবাগ্রামকে। গ্রামকে আত্মসম্পূর্ণ ও 
শ্রীদম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নবীন ভারত জন্মলাভ 
করবে, এ আুদুরপ্রসারী দৃষ্টির দিক দিদে 
কেশবচন্দ্র আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তার 
উত্তরস্থরী রবীন্দ্রনাথ ও গান্বীজীর সঙ্গে । 
১৮৭৩-৭৬ খৃষ্টানদের মধ্যে নিজের পরিকল্পিত 
ভারতধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেশবচন্ত্র অস্ততঃ 
তিনবার উত্তর তারত ভম্ণ করেন। কেশব 
চন্দ্রের উদার ধর্মমতের কথা শুনে ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তের অধিবানী এক্যচেতনায় উদ্ধদ্ 
হয়ে ওঠে। এ এক্যচেতনাই পর্বর্তকালে 
রাজনীতিক্ষেত্রে এনে দিয়েছিল ভারতেন 
আকাঙজ্িত মুক্তি-_এ সত্যও স্মরণযোগ্য । 


১৮৭৫ স্রীষ্টাব্ব থেকে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে 
একটা উল্লেখযোগ্য দিকৃপরিবর্তনের স্থচনা। দেখ! 
দিল। বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিবাদী ধর্মনেত! 
হয়ে উঠলেন ভক্কিরহস্য-সচেতন মরমী অধ্যাঙ্ম 
সাধক। যে হৃদয্োচ্ছাসের বাহা প্রকাশ ও 
ভগধাঁনের নাম-স্মরণে সাড়ম্বর কীর্তন ছিল 
্রাঙ্মদমাজের বিধিবহিভূতি, অন্তরঙ্গ ভক্ত সহ 


আবাট, ১৩৬৭] 


সেই গীতবাগ্যনির্ভর কীর্তনকেই অবলম্বন করলেন 
তিনি ধর্মসাধনার অন্যতম অঙ্গরূপে। ধর্মান্- 
দলনে ফেশবচন্দ্রের এই সাড়ম্বর হৃদয়োচ্ছ্ান 
শুুমাত্র গৃহমীমার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে 
ইল না, তাত এই নবজাগ্রত ধর্মোন্মাদনা 
মুধবিত ক'রে তুলল নগরীর রাজপথ পথন্ত। 
বা্রসমীজের ধর্মীচরণ-বিধিতে এ যে কত বড 
ব্যতক্রম, লেদিন তা বুঝতে বাকী রইল না 
কান । কল্কাতার ব্রাঙ্ষদমাজের মধ্যে 
কেখবচন্দজ্রেরে এই বীতিবিগহিত ধর্মাচরণের 
বিদ্ধে সমালোচনার ক আত্মপ্রকাশ ক'রল 
কথনও মুদু গ্রপ্ধনে, কখনও মরবে । কিন্তু কেশবের 
জদয়োখিত ধর্মবিবেক প্রচণ্ড বেগ ৪ বপি্তা 
তখন জেগে উঠেছে আন্মপ্রকাশের 
আগ্তরিক অভিপ্রায়ে। এই জাগ্রত বিবেকের 
প্রতাবে সকল প্রকার বিরুদ্ধ দমালোচনাঁকে 
অগ্রাহথ ক'রে তিনি সবলে প্রবেশ করলেন সহজ 
ভক্কু ৭ বিশ্বাদের উন্মুক্ত রাঁজ্যে। |] 
পররঙ্গের নাম স্মর্ণ ও কীতন, ষ্টার 
বর্ৃতি-অনুতবের প্রয়াম ও ধ্যানতন্ময়তা ছিল 
উ সময় কেশব্চন্দ্রের ভগবন্মুখিভাব অন্যতম 
শিদন। তার বহিসুখী কর্প্রয়ান ক্রমশঃ 
শীত হ'ল অন্তমুখী ভগবতপ্রেমানশীলনে | 
এই দ্যানতন্ময়ত। ভক্ত কেশবের মনে এনে দিল 
পণ্রঙ্গেন স্বরূপ উপলপ্িতে “মিষ্টিক” চেতন] 
দলা জ্যোতিতে উদ্ভাপিত ভয়ে উঠল মরমী 
কেখবের ভাব্ধমী জীবন। ধর্মপ্তর কেশব বাদ 
কথছেন তখন বেলঘরিয়ায় 'তাবত-আশ্রমে”। 


শিথে 


রঙ সস ১ 
১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দের মতো! ( কেশবচন্দ্রেৰ 
ত্রা্ধধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের কাল ) 


কেখবচজ্জের জীবনে আর একটি স্মরণী বৎসর 
১৮৭৫ ্ীষ্টাব্ব। এই বৎসরের 'গ্রথম ভাগে 
ডাব প্রবল ধর্মীল্রক্তির কথ! শুনে দক্ষিণেশ্বরের 
পিত্যোন্সাদ ঠাকুর শ্রীরামরুষ্* এলেন ভক্ত কেশব- 


আঁচাঁষ কেশক্চন্্র ও বাঙালী সংস্কৃতি 


২৯৯ 
সন্দ্শনে। তখন থেকে আরও দশ বসর পৃবে 
১৮৬৫ খ্রীষ্টান্দে কেশব যখন তত্বান্বেধী যুবক 
মাত্র, তখনই আদি ব্রাঙ্গলমাজে ভার ধ্যান 
গম্ভীর মৃতি দেখে ঠাকুর তার প্রতি আকষ্ট 
হয়েছিলেন। সে আকর্ষণ তীব্রতর হ'ল, 
ঘখন লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন-লোৌক- 
হিতত্রতী কেশব সংস্কারকের কর্মত্পর জীবন 
অতিক্রম কারে প্রবেশ করেছেন ধ্যান- 
তন্ময় জীবনে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর উদার ধর্মবোধ, 
বিশ্ববোধ এবং বিশ্বমৈত্রীর ক্রমবর্ধমীন দিগস্ত- 
সীমায় শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যা পৃত ধ্যানগস্তীর জীব্ন 
যেন উজ্জ্বলতম জ্যোতি, এই জোঁতিক্ষের 
ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাপিত হয়েছে শতাব্বী- 
শেষে বু ধর্মনেতার অন্তর, আর মেই 
আলোকিত অন্তরের দীপ্তিতে তাঁরা উপলব্ধি 
করেছিলেন বিশ্বাত্বা, বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের 
পরম এক্য। কেশবচন্দ্ের অধ্যাম্ুজীবনেও 
এই ধর্মগুরুর প্রবল প্রভাব সর্বপ্রথম অন্থভূত 
হ'ল ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে। | 

এই বছরই বেলঘরিয়ায় কেশবের সঙ্গে 
শীরামক্কুষের মিলনের চিত্রটি উজ্জল বর্ণ- 
রেখায় অঙ্কিত করেছেন পাশ্চাতা মনীষী 
রমা বল] তাঁর বিখ্যাত শ্রীরামরুষ্-জীবনী 
গ্রন্থে ।১ কেশবচন্দ্র তখন দেশে ও বিদেশে 
একজন অনন্যপাধার্ণ ব্যক্তিত্বপম্পন্ন ধর্ম- ও 
কর্মনেতা বলে ্বীকুত, আর দক্ষিণেশ্ববের 
'ভগবদ্ভাঁবে উন্মাদ” (40150708006 000?) 
শীবামকুষ্ণ ধর্মজগতে তখনও প্রায় অজ্ঞাত! 
এই অবস্থায় স্বীয আশমে এই “অদ্ভুত উন্মান্দের 
সমাধি-অবস্থী এবং সমাপিতজে তীর মুখে এক 

১:1১০708৮7 50119/00, 1056 70116 01 চ8008- 


10715002085 000, 9৮ 8 058,165 515019) 2155 95881, 
2100018 71709157588) 0, 288--369, 


৩০০ 


ও অনন্ত ভগবানের (080 80 11087166 
0০৭৮) স্বরূপ বিশ্লেষণ শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে 
গেলেন ভক্ত ও ব্রক্গতত্বপিপান্গ কেশবচন্দ্র। 


শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবোন্নাদ, গভীর 
তত্বজ্ঞান ও কেশবচজ্দ্রের মনের উপর তার 
অনতিক্রমণীয় প্রভাব সম্পর্কে মঃ রল] লিগছেন £ 


[05750702700 (188300815015008 ) 26৪ 5০ 
৪106 ৪, 19/0)008 15200. 6০ 101), 830 10. 812০ 
80508501119 161] 1080 80 90812555* 10৬07 
10৮77110005 0011617101100 105 209,807) 80085 ৮৮0৪ 
৪0 020100 812106 7 8150. 15951)8105 +100॥ 85 
৮০118598061), 88 8৪000162615 90313101008 
01 8001) ০0610] 70707050 11)8101109969,610109 01 
09081010) ৮৮০1] 1)81015 1)%0 10087 ৪০০] 05 
1911) 0 092010£ ০86 ০01 9800801718৮ 6129 
17708081709 01 0038 0010170%/, 18009151131/776 0080 
206 10700016015 0701099 17609800900 ০01 
10900150006 0:05 20810170119 023 &70 
[101170100 930..1318. 30010 £০০৭7 50099 
8100985৭0৮0) 110 1015 1)15101780 ০02:09001778, 
৪9185856101 10691782) চতঃঠা 19265157276 
01787890118 01801]0198 60 09০৮৮৪ 1%, 4১169) 
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89811176716) হো 0:50613610278] 7১028017818, 
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অন্তরে তিনি এক গ ভীর পদ্দিন্তন ৩ চুতব 
করলেন, তথ্বানুদন্ধিৎস্থ ভক্ত কেশব আরও 
সশ্রদ্ধ ও গ্রীতিমান্‌ হ'য়ে উঠলেন এই অসাধারণ 
ব্যক্তিটির প্রতি । 


ক্রমশ: আত্মার" আত্মীয়ত। স্থাপিত হ'ল এই 
ছুই ভগবত-প্রেমিকের মধ্যে। একটা ছুণিবার 
আকর্ষণ অন্নুভব করলেন কেশব এই আত্মভোলা 
দিব্যোন্সাদের প্রতি। মে তীত্র আকধণে 
ছুটে যেতেন তিনি দক্ষিখেশবরে, আর এই 
আত্মার আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার উন্মুক্ত 
বক্ষে নৌকায় স্মারে চলত তীদের ভাবের 
আদান-প্রদান। শ্রীরামরুষ্ণের মনও ভক্ত 
কেশবের প্রতি তীত্র আকর্ষণ অনুভব ক*রত। 
তিনিও তার নিপ্ধ উপস্থিতিতে সজীব ও 
ভাবগভ্ভীর ক'রে তুলতেন ত্রন্ষলমাজের অহুষ্ঠান- 
গুলিকে | শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে কেশবের 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ_-৬ঠ সংখ) 


মনে বৈপ্রবিক পরিবর্তন এলেও ব্রাঙ্মদমীজ এ'" 
তার সম্পাদিত ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার 
মাধ্যমে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সা 
কেশবের সংযোগ তখনও অব্যাহত । বাঙালী 
ধর্মজজীবনে তার তখন অপ্রতিহত '্রভ।7। 
সেই প্রতিষার সৃযোগ গ্রহণ করলেন ভিনি 
তাঁর মহান্‌ অধ্যাত্মসঙ্গী্ন অলোকসামান্ত ব্যন্তি:$ 
প্রসঙ্গকে শিক্ষিত বাঁঙালীর গোচরে আনার 
জন্য । এই প্রসঙ্গে মনীষী রল1 লিখছেন : 


45500. 82000110191 0৫70100৪ 500] ০ 
01180 6০ 51787617089 92180067168 50. 001) 018, 
79 809159 6৮০7)%/7)010 01 18718018170, 011 
1015 80110001099 800 10. 10015 ৬1101116810 01771- 
00918 60 1০10/%, 7১90] 10 1010]0815 চ৭ 0 
1015 20810 18৮70078985 1119 0. 11010 1 
700৮6 11008%1910ন 01570082787 78 ৭ 
৮0109810 15957)5৮0 9066 1019 0000৮8102) 00070) 
901] 80০17 059) 1608, (6 00০00500100) 
1006 202০00০0009 7১০09167 ৮011819058 3305১। ১, 
০8১06 10 1১9 100৮0 00. 8 51802 81000 ৮/10070 
70 21760119008] 31991001858 01 130)0৭1 
800 ০৮০12. 

'ভিন্ন সম্প্রদায়হুক্ত হযেও এই পুথিগত- 
বিগ্যাবিহীন মৌলিক ধরমদ্র্টার অনন্যসাধা৭" 
ব্যক্তিত্বের কথা জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছা 
প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে কেশবচঞ্চে' 
উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্ীরামকফেএ 
ভাব ও ধর্মীদর্শ প্রচারের মধ্যে তার অনগ্থ 
সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি কেশবচন্দ্রের যে শ্র্দা 
স্থচিত হয়েছিল, সে শ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে গভীব- 
তর হ'ল তার সাঁহচর্ধের ফলে। অচিবেষ্ট 
কেশবচন্দ্রের মনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্র্ণণ 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব মু্রিত হ'ল। শ্রীরামকুফে 
অলোকপামান্ত ব্যক্তিত্বের যে দিকৃটি কেশবচন্দ্রে 
সদাজাগ্রত মনকে অভিভূত করেছিল, পে হ'ল 
এহিক পারত্রিক সব কিছুর প্রতি এই ভগবৎ- 
প্রেমিকের অস্তর্ভেদী ও অভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টির 
সম্মুখে ভক্ত কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শিবের 
মত শ্রদ্ধাবনত হলেন, যেমন হয়েছিলেন পাশ্চাত্য 


আধা) ২৩৬৭] 


ভাবে শিক্ষিত যুক্তিবাদী যুবক নরেন্ত্রনাতথ। 
কেশবচন্ত্র কতৃক ্রীরামরুষ্ণের অনতিক্রমণীয় 
গ্রভাব-বর্ণনাপ্রপঙ্গে মনীধী রল"শ বলছেন £ 
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কেশবচক্জ্রেন ধর্মজীবনের  দিকৃপরিবর্তন 
মালোচনায় এইখানেই প্রশ্ন ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের 
পিব্যজীবনের প্রভাবে এই যহাঁন্‌ ধর্মনেতা 
সাস্তবিকপক্ষে ধর্মগুরু শ্রীরামকষের শিত্তত্ব গ্রহণ 
বরেছিলেন কিনা । এই বিতর্কে নতুন কারে 
গ্রবেশের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমা- 
দের মনে হয না, কৌতুহলী পাঠক এ সম্পর্কে 
বিস্তত আলোচনা দেখতে পাবেন রম্য 
বলার স্ুবিখাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জী বশী ' গ্রস্থের 
পরিশিষ্টে (০৮ 77) 10). 910-819 )। উত্বর- 
কাজে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের উপর শ্রীরাম- 
€ষ্কের সক্রিয় প্রভাবের কথা সবিস্তারে বর্ণন। 
করেছেন কেশবচন্দ্রের পাশ্চাতা বন্ধু মনীষী 
ম্যাঝ মুলর এব* তাঁর শিহ্য জীবনীকাঁর প্রতীপ- 
চন্দ্র মজুমদার । কেশবচন্দ্র শ্রীরামরুষের শিষ্যত্ব 
ধহণ করুন আঁর ন। করুন, অস্কতঃ ছুটি বিষয়ে 
তার পরিণত ধর্মোপলন্ধির উপর্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের 
অধ্যান্মচিন্তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমতঃ 
ত্রাঙ্মমমাজের প্রচলিত ভগবহ-ন্বরূপের ধারণা 
“পিতৃভাবকে” অতিক্রম ক'রে কেশব কতৃক ভগ- 
বানকে “মাতৃতাবে অনুভব । ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
চিন্তায় এই অন্ুতব অবশ্ঠ নতুন নয়, কিন্ত 
ব্াক্ষঘমীজ হিন্দু-সাঁধনীর এ দিকটি আংশিক- 
গাবে স্বীকার করলেও ধর্মনুশীলনে প্রাধান্য 
অর্পণ করেছিলেন ভগবানের এশ্বধমগ্ পিতৃ- 


আটার্ধ কেশবটন্্র ও বাডী্লা সংস্কৃতি 


৬৬ 


ভাবের উপর। ভগবানকে সর্বশক্তিমান এবং 
দণ্দাতা পিতারূপে ধারণার মধ্য কল্পনার 
বলিষ্ঠতা আছে, মাতৃভাঁবে উপাপনীয় মাধুর্ষ 
বর্তমান | হিন্দু-সাধনার এতিহো মাতৃব্পিণী 
ধইশীশক্তি শুধু মাধুষে কোম্লা নন, প্রয়োজন- 
বোধে তিনি শক্তিময়ী, ক্দাণী। উষ্বর্ধয ও 
যাধুধের অপরূপ সম্মেলন ঘটেছে এই যাঁতিভাব- 
সাধনায় । কোঁমলে-কঠোরে মিশ্রিত এই ধর্ম- 
বোধের আবেদন তাঁই শুধু নীরস ত্বত্বচিন্তায় 
নয়, সরস প্রেমের জগতেও। শ্রীবামরুষ্ের 
ধর্মমাধনা এই কোমলে-কঠোবে মিশিত সাধনা । 
এই সাধনায় অদ্বৈতবাঁদের যেমন স্বান আছে, 
তেমনি অন্তরঙ্গ মাতভীবের অন্ভূতিতেও এই 
সাধনা প্রাণবস্ক 1 ভাঁবতের এতিহোর সঙ্গে এই 
সাধনা সামঞ্জল্সপূর্ণ , শুপুমাতর বুদ্ধিগ্রাহ্া সংক্গার- 
মুক্তিতে নয়, সুগভীর 'গ্রাণধর্ধের মুক্তিতেই এর 
পূর্ণ বিকাশ। শ্রীবামরুষ্ণের সঙ্গে 
শুভ মিলনের পর কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন 
মুখ্যত: এই হৃদয়ধ্মী মাতৃভাবপ্রধান ধর্মসাধনার 
দিকে। ব্রাহ্মদমাজের সার্দনাবহিভূত্ত এই 
নবতর ভগবৎ-অন্ুভূতিকে প্রকীশ্তে প্রচারের 
জন্য শুধুমাত্র শ্ব-সম্প্রদায়ের নিকট নয়, স্বীয় 
অন্তরঙ্গ অচুব্তীদের নিক্কটও তীব্র সম।লোৌচনার 
পাত্র হয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু হদয়োখিত 
বিবেক অন্ুমরূণে কেশবচন্ত্র রইলেন অটল। 
দ্বিতীয়তঃ সবধর্ম-সমন্থয়ের ভিত্তিতে কেশব- 
চন্দ্র ১৮৮০ খু নিববিধান (০৮ [0191180- 
01০0) নামক যে নতুন ধশমত প্রচার করেন, 
ভার শপরও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দার ধর্মবোধের 
প্রভাব গভীর ধলেই মনে হয়। পৃথিবীর কল 
ধর্মমতের ভিতর যে শাঙ্ত সত্য আছে, 
সেই সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বজীবনে গ্রহণ কবে 
শ্ররামরুষ্ণ সবধর্ষ সময়ের যে মহৎ আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আদশ অন্সগ্রাণিত 


১৮৭৫ খুঃ 


৩০২ 


করল কেশবকে “নববিধাঁন'-পরিকল্পনায় ও তাঁর 
প্রচাধে। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে 
কেশবচন্ত্র এই নতুন ধর্মমত গ্রচীর করেন ১৮৮০ 
ুষ্টা্ধে। ১৮৭৫ খুষ্টাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
আদার পর থেকেই এই সমগ্য়ভিত্তিক উদার 
ধর্মাদর্শের দিকে বেশবচন্দ্রের চিত্ত প্রসারিত 
হয়, এটা খুবই সম্ভব। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে 
উদার ভাব পূর্ব থেকেই ছিল, তবে শ্রুরাম- 
কৃষ্ণের নিকট নান্গিধো আপার পর থেকেই তার 
এই ভা দৃঢপ্রত্যয়াস্থিত হয়, এবং “নববিবাঁনের 
মাধ্যমে তিনি এই ভাব জনসাধারণের মধো 
প্রচারে ব্রতী হন। 

শতাব্দীর শেষে শ্রীরামরুষ্ের ভাবময় দিবাজীব- 
নের প্রতাবে মংস্কারকামী ধর্মমতগুলি কিভাবে 
সমন্থয়তিত্তিক উদার ধর্মোপলপ্ধিব শবে 
উপনীত হবার পথ খৃঁজছিল, তাঁর অভ্রান্ত স্বাক্ষর 
কেশবচন্দ্রের 'নববিধান? | 

কেশবচন্দ্রের উদীর ধর্নভাবন। দেশকাজের 
সীম! উত্তীণ হয়ে ক্রমশঃ বাপ্ত হ'ল বিশ্ব- 
মানবধর্মের উদার প্রাঙ্গণে । বাঙালী সংস্কৃতির 
দিগস্ত-গ্রসারে এ উদার ধর্মচেতনাও একট] 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । যীশুধুষ্ট) মহম্মদ, বুদ্ধ, 
চৈতন্যগ্রমুখ জগতের ফে সমস্ত ধর্মনেতা বিভিন্ন 
সময় বিভিন্ন দেশে আবিভূত হ'য়ে ত্যাগ, 
প্রেম, বৈরাগা, ক্ষমা ও তিতিক্ষার সাধনায় 
মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে- 
ছিলেন তাদের পুণ্যস্বতির 'প্রতি কেশবচন্রের 
শ্রদ্ধা ছিল অপরিষেয। কেখবচন্্র শেষ বয়সে 
এ সকল মহাপুরুষ-গ্রচারিত ধর্মের নার সংকলন 
ক'বে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 
এঁক্যবিধাঁনে স্যত্ব হলেন। তার অন্গবত্তা 
কয়েকজন কর্মীর ওপর তিনি ভার দিলেন এ 
মহৎ কাজ সম্পাদন করবার জন্য । প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার, অঘোবনাঁধ গুপু, গিরীশচন্্র দেন, 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ__৬ঠ সংখ্যা 


ভ্রেলোক্যনাঁথ সান্ন্যাল ষখাক্রমে খুষটধর্ম, বৌদ্ধ, 
ইস্লাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা- 
গব্ষণাগ্র যে গভীর পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার পরিচয় 
দেন, তা বতমান গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা 


দেশে ধারণা করা অনেকটা ছুঃসাধ্য। 
সং নই সং 


সর্বধর্ম-সমন্থয়ে ভিত্তিতে কেশবচক্দ্র বৃহত্তর 
ভীরতীয় জাতিগঠনের কার্জে একদিকে ব্যস্ত, 
আঁর একদিকে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের 
একটি ব্যক্তিগত কাজকে কেন্দ্র করে তান 
অঙ্ুবতখীদের মধ এমন একটা বিক্ষোভের তরঙ্গ 
উিত হ'ল, যাতে কেশবচন্দ্রের এতদিনকার 
স্বপ্ন ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল। এ বিক্ষোভ 
উপস্থিত হয়েছিল খৃষ্টান্ে বিখ্যাত 
'কুচবিহার বিবাহ'কে কেন্দ্র ক'রে । তার অঙ্থ- 
ব্তীরা অভিযোগ করলেন, কেশবচন্দ্রের ব্যক্তি- 
গত বিশ্বাদ ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই , 
আর কেশবচন্দ্রের কথ! হ'ল--তীকে বক্তব্য 
প্রকাশের স্থযোগ না দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার 
করা হয়েছে৷ 


১৮৭৮ 


এতবড় একজন ধর্ম- ও সমীঁছ-সংস্কারক 
নেতার পক্ষে নিজের বিশ্বামের বিরুদ্ধে 'ঝিচবিহার 
বিবাহে? সম্মতি দেওঘা আপাতদৃষ্টিতে একটি 
অন্যায় কাঁজ বলেই মনে হয়। কৌন কোন 
সহানুভূতিশীল কেশব-সমীলোচক বলেন, ফেশধ- 
চন্দ্রের এ কাজ পিতস্বদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতা- 
প্রশ্থত। কিন্তু কেশবচন্ত্রের সহযোগী ও 
চরিতকার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তার 
বিখ্যাত পুন্তক “আঁচাধ কেশবচন্দট্রে প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করেছেন, দুটো প্রধান কারণে 
কেশবচন্দ্র কুচবিহার-রাঁজার সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্ধ- 


বয়স্কা কগ্ঠার বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন । প্রথমত, 
এ বৈবাহিক সম্পক্ণ কুচবিহার-বাঁশীদের পক্ষে 
কল্যাণকর হবে, এ সম্বদ্ধে ভগবানের প্রত্যাদেশ; 
দ্বিতীমত্তঃ বিবাহ ব্রা্গপ্রণালীতে অনুষ্ঠিত হবে__- 


আধা, ১৩৬৭] 


এ বিষিয়ে কুচবিহাঁবৈর ডেপুটি কজিশনার মিস্টার 
ডান্টনের (7)81600) কথার উপর বিখাস 
স্থাপন। প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য কিছুই 
নেই, কারণ এরূপ প্রতায় একান্ত ব্যক্তিগত 
বাপার; কিন্তু ত্রাহ্মমতে বিবাহ-অঙ্ষ্ঠান- 
বাপারে কেশব্চন্দ্র যে প্রতারিত হয়েছিলেন, 
তাতে সন্দেহ নেই 1* 


এ মতান্তরের ফলে কেশব-বিরোধীরা তার 
ভারতধর্ম-প্রতিষ্টার আশ্রয়ভূমি “ভারতবীয় 
হাহ্মসমাজ' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 
'পাধারণ ব্রাহ্মপমাজঃ (১৮৭৮ খুষ্টাব্দের ১৫ই থে) 
আর বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে কেশবচন্দ্ 
প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন আদর্শের ভিত্তিতে “নব- 
বিধান, ব্রাঙ্ষপমাজ। এ 'নববিধাঁন।-প্রতিষ্ঠাই 
হ'ল কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষ কীতি। বস্তুতঃ 
অসুস্থ শরীরে এ গুরুতর শ্রমপাধ্য গঠনমূলক 
কাজে আত্মনিয়োগ কবাঁব ফলেই তার দেহাবসাঁন 
ঘটে ১৮৮৪ খৃষ্টান । ? 


আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ সঙ্গী শ্রীরামকুষ্ণের 
মতো কেশবচন্দ্রও বিশ্বাদ করতেন, জগতের 
প্রধান ধর্মমতগুলি একটি শাশ্বত সত্যের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। এ উদার ধর্মোপলব্ধির ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি তাঁর িববিধাঁন”। 
কেশবচন্দ্র-পরিকল্লিত “নববিধান” শুধু অধ্যাত্- 
বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রমাত্র নয, বৈজ্ঞানিক 
ুষ্টিতঙ্গীর সাহায্যে জড়রাঁজ্যের রহস্ততেদও এ 
নতুন বিধানের অন্যতম লক্ষ্য। নিববিধানে?র 
ব্যাখা! প্রসঙ্গে কেশবচন্র বলেছেন ঃ 

'নববিধানে' বেদের অন্ত নাই, কেননা সত্যই ইহার 
বেদ। ইনি দেশকালে বন্ধ নহেন, সমুদয় বিধানের সঙ্গে 
সংঘুজ। ইহাতে মস্ত নীতি ও দমন্ত ধর্ম একীভূত। সকল 


* 'কুঢচবিহার বিবাহ' সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের উস্ভ 
উ্টব্য £ উপাধ্যাদদ গৌরগোবিন্দ বায় কুত আচাধ কেণবচন্তা, 
খিতীয় খণ্ড। 


আচার কেশবচন্ত্র ও বাঁডালী সংস্কৃতি 


৩০৩ 


বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। **জড়রাভা, মনোরাজ্য, সমুদ্য 
ইহার রাজ্যের অন্তর্গত । নববিধান বিজ্ঞানের ধম,__ইহার 
মধো কোন তুম, কুপংক্বার, অথবয বিজ্ঞীনবিরুদ্ধ কোন মত 
স্থান গাইতে পারে না। ইনি সকল শান্ত্রকে এক মীমাংসার 
শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ছি। 
স্থাপন করিবেন। 


কেশবচন্দ্র আশা করেছিলেন এঁহিক ও 
আধ্যাত্মিক--এ উভম্ন জীবনের ভিত্তিতে রচিত 
এ উদার ধর্ম ভারতবাশীর পক্ষে হবে পরম 
কল্যাণকর। ছুর্ভাগাক্রমে ভারতবানী নিজের 
বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম করে 
ব্যাপকভাবে এ উদার ধর্মমত গ্রহণ করতে 
পারেনি; কিন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত মনৌভাব 
বাঙালীর দৃষ্টিনীমাকে প্রসারিত ক'রে পরবর্তী 
কালে জগৎ-সচেতন এক মহৎ সংস্কৃতি নির্মাণে 
সক্ষম হয়েছে । 

স্‌ স্‌ 

উনবিশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত- 
প্রসীরে সহায়তা করেছে পঞ্চম-দশকোত্তর 
সজীব প্রাণধী সাহিত্য । সাহিত্য পাঠের প্রতি 
কেশবচন্দ্রেব সহজাত অম্রাগ সত্বেও সাক্ষাৎ 
ভাবে তিনি কোন সাহিতা রচনা করেননি। 
তবে নীতি ও ধর্মব্যাখ্যা সম্পর্কে কেশবচন্ত্র 
জাতিকে ঘে সমত্ত উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর 
মধ্যে অনুহ্যাত হয়ে আঁছে কেশবচন্দ্রের পরিণত 
জীবনোপলন্ধি। এমন জীবনধমী আস্তরিক 
ভঙ্গীতে রচন! দে যুগে ছিল ছুলভ। স্পষ্ট 
ঝজুরেখায় অঙ্কিত হয়েছে সে সত্য-উপলব্ধি 
তীর গন্য-রচনায়। ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছতা হি 
গন্ঠ-রচনার অন্ততম প্রধান গুণ হয়, তবে 
কেশবচন্দ্র সে যুগের আড়ম্থরপূর্ণ রচনার ক্ষেত্রে 
একজন উংকৃষ্ট শিল্পী। গভীর জীবন-সত্যকে 
সহজ, সরল, সর্বজনবোধগম্য অথচ প্রত্যয়শীল . 
ম্ব্ল ভ্বধাবর মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ 
করবার এমন অপাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্র ও 


০০০ 


ধিবেকানন্ব ছাড়া খুব কম লেখকের মধ্যেই 
রেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কেশবচন্দ্রের এ শক্কি- 
শালী অথচ সহজ গগ্যরীতি বন্ধিম-বিবেকানন্দের 
শরে আর বেশী অঙ্থহত হয়নি। স্চ্ছ প্রকাশ- 
চ্চজীর স্থলে এসেছে অলংকারপ্রিয়তা। ফলে 
খুলে গ্মের উজ্জল্য বাড়লেও জনচিত্তে আবেদন 
'সুটটির দিক দিয়ে তার দূর্বলতা স্পষ্ট হ 
[উঠেছে । কেশবচন্ত্ের স্বচ্ছ অথচ ভি 
গ গগ্য-রচনীভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে আরও 
যেই অন্ত হ'লে বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত 
যে আরও প্রসারিত হত, তাতে সন্দেহ নেই। 
,কেশবচন্দ্রের “জীবনবেদ”, '“সাধুসমাগমণ, “আচা- 
হের প্রার্থনা”, “্থলভ সমাচারের রচনা ও 
“পঞ্জাবনী এ প্রপজে উল্লেখ্য রচনা 


উনবিংশ শতাবীর সপ্তম ও অই্ম দশকের 
এখ্তরঙ্গমুখর বাঁঙাঁলী জীবনকে বেগ ও বলিষ্ঠতা 
গান করেছে কেশবচন্দ্রের ক্লাস্তিহীন সংস্কৃতি- 
'লাধন।। এ সাধনার আশ্রয়স্থল ছিল ধর্ম ও 
“ধধাসংস্কার | এ ছুই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কেশব- 
ঈন্জের জাগরণের মন্ত্র বাঙালী দৃষ্টিকে করেছিল 
মোহমুক্ত, এবং দে সংস্কারমুক্ত দৃিই স্ষ্ট 
করেছিল গত শতাব্ীর সব চাইতে ফলপ্রস্থ 
ধজ্জাগরণের আন্দোলন । রাজনীতিক্ষেত্রে কেশব- 
চনে ভূমিকা ছিল, তৃদেব, রাজনারায়ণ্‌ ও 





বন্ধিমের মভোই গঠনশীল। 'সেজন্ত উত্তেঞ্জনাপৃণ 
রাজনৈতিক কাধকলাপের চেয়ে তিনি বেশী জোর 
দিয়েছিলেন জাতির ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনের সংগঠনের উপর। তার জাতীয়তা 
বোধের গভীরতা সন্দেহাতীত) মে যুগের পক্ষে 
পরম লোতনীয় কে. পি. এস. আই. খেতাব 
প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা বোধ 
করেননি। কিন্তু যুগন্থলভ ভাবোছেলত তীর 
প্রশান্ত ও স্থগভীর জাতীয় চেতনাকে কখন? 
অতিক্রম ক'রে তটপ্রাবী হয়ে ওঠেনি । একবার 
তিনি সমসাময়িক ভারত-বরেণ্য বাঁ্রনেত। 


স্বরেন্্রনাথকে বলেছিলেন, স্থরেন্দ্রনাথ যেন তা 
রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের আগে কেশব- 
চন্ত্রকে স্থযৌগ দেন ভারতীয় জনগণের সমাজ 
ও নীতিবোধকে উন্নত করবার। তানা হলে 
রাঁজনৈতিক স্বাধীনতা কখনও স্থায়ী ভিত্তিব 
উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না।* 

বর্তমান স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি কতটা 
স্বচ্ছ ও স্থুদুরপ্রপারী ছিল, তীর এ গভীর 
অর্থপূর্ণ উক্তি হতেই তা আমর! সহজেই 
উপলব্ধি করতে পারি। 
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অভিনয় 


শ্রীনারায়ণ পাত্র 


র্‌ ঘ্ণ্ডের অভিনয়__-এইতো৷ নটের পরিচয়! 

খনো জয়ের হাসি, কখনো বিষ॥ পরাঁজয়। 
'্টখনো দঘাট সে, কখন বা পথের ফকির-- 
তে জীবন তাঁর; এই তার সুষ্ঠ অভিনয়! 
টরখনো দয়াল আর, কখন সে নির্মম বধির ! 
াটকের অঙ্কে অঙ্কে যাওয়া-আসা-মাঝে, 
কের বূকে নট ভোলে আলোড়ন 





কখন দপিত রোষে-_কখন সে একান্ত সলাজে 
রজমঞ্চ ত্যাগ করে, বন্ধ করে সকল স্পন্দন ! 
তারপর শেষ অস্কে যবনিকা চোখের উপরে 


নেমে আসে ধারে ধীরে, ফেরে মবে নিজ নিজ গেহে 


নাটক-শেষেতে নটে কারো জানি মনে নাহি পড়ে, 
একান্তে হেলায় ফেরে একা এক! অবনর দেহে। 
জীবনের শেষে তবে বোঝা গেল দামী অভিনয় !। 


নিরভিমান মাষ্টার মহাশয় 


শ্রীফণিভূষণ সান্ন্যাল 


শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদ মহেন্দ্রনাথ__ঠাঁকুর ধাহাকে 
'আাষ্টার বলিয়া ভাকিতেন এবং শ্রীপ্তরূুর এই 
সেহ-সশ্বোধনেই ধিনি ভক্তজনের নিকট পরি- 
চিত-_বাঁমকঞ্জলীলার একটি অনবদ্য চরিত্র। 
ঘগাবতারের বার্তা যিনি ঘরে ঘরে পৌছাইয়! 
দ্যাছেন, ভক্তি ও নিরভিমানতা!র প্রতিমূতি সেই 
ম.হন্দ্রনীথকে ঠাকুরের চিন্তাব সঙ্গে সঙ্গে চিন্ত! 
ন। করিয়া উপায় নাই। ভক্তসঙ্গে পরমস্থন্দরের 
জীলাম্মরণে দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে ঠাকুর ছে'ট 
তকপোশটির উপর বসিয়া এবং মাষ্টার মহাশয় 
হার পদতলে মেঝে উপর উপবিষ্ট 
এই চিটিই মনশ্চক্ষে প্রথম ভাপিয়া ওঠে । 


শো. 


১৮৫৪ খষ্টাব্বের ১৪ই জুলাই মহেন্দ্রনীথ 
কলিকাতার পিমুলিয়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ ঝরেন। 
হেয়ার স্কুলে পাঠসমাপনাস্তে তিনি প্রেসিডেন্সি 
কলেজে ভন্ভি হইয়াঁছিলেন এবং সেখান হইতেই 
১৮৭৪ খুঃ পরীক্ষা উত্তীণ হইয়া শিক্ষানেরে 
পাস্সনিফ্কোগ করেন । তিনি অতিশয় মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন ও এপ্টান্স, এফ এ. এবং বি.এ. 
প্রত্যেকটি পরীক্ষায় বিশে কৃতিত্বের সহিত 
উত্তীণ হন। সমগ্র উত্তর ভারত তখন 
কপিক।তা] বিশ্ববিদ্ালয়েব এলাকা। মহেন্দ্রনাথ 
এট্টণন্দে দ্বিতীয় স্থান, এফ.এ-তে অঙ্কের একটি 
পত্র পরীক্ষা না দিয়া পঞ্চম স্থান এবং বি এ-তে 
বিখবিছ্ঠালয়ের মমস্ত ছারের মধ্যে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করেন। 


'শিক্ষাব্রতী” কথাটি বহুল প্রয়োগে মান না 
হইলে মুষ্টিমেয় মহাজনদেরই এই উচ্চ পদবীতে 
ভূষিত করিতে হইত। আজীবন গভীর নিষ্ঠার 
মহিত জ্ঞানের অনুশীলন ও জ্ঞান বিতরণ 


করিয়া এবং বহু ছাত্রের প্রেরণাঁদাতা হইয়। (ষে 
প্রেরণায় তাহারা জীবনের কৃতকৃত্যতা লাভ 
করিয়াছিল ) এই মাষ্টাব মহাশয়টি বাংলাদেশের 
উনবিংশ শতাবীর শিক্ষাব্রতী-গোঠঠীর মধ্যে 
বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । যদি এ শিক্ষার 
ইতিহাসে বহু নামের ভিড়ে মহেন্দ্রনাথের নাম 
উল্লিখিত দেখিতে না পাই, তবে ছুঃখের কথা। 
অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকার মাঁচষ গড়ার 
কাজ ধাহার! করেন, তাহারা নীরব কর্মীই 
হইবেন; আন্দোলনের বাহিরে থাকিলেও 
তাহা বাই শিক্ষণ ্রতী । 


কলিকাঁতার বহু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের 
কাজ করা ছাড়াও রিপন, সিটি, মেট্রোপলিটান 
কলেজে মহেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও মনোবিজ্ঞানের 
অধ্যাপনা করিয়াঁছেন। “অতীতের স্মৃতি" গ্রস্থে 
রিপন কলেজে অধ্যাঁপনাবত মহেন্দ্রনাথের বেশ 
স্ন্দর একটি চিত্র ফুটিম। উঠিনাছে । এই শাস্ত- 
স্বভব গম্ভীর প্রকৃতি অধ্য।পকটিকে ছাত্ররা 
বিশেষ সমীহ কপণিত। কৈবল একটি বিষয় 
তাতাদের কৌতুহল উদ্রেক করিত। টিফিনের 
সময় অধারপক মহা'শয়কে সহকমীদের সঙ্গে তো 
দেখা যার ন!। তিনি কোথায় অস্তহিত হন? 
আবিষ্কৃত হইল-_এই সময় তাহাদের প্রিয় মাষ্টার 
মহাশয় কলেজ ভবনের নির্জন চিলেকোঠায় 
একাস্তে বসিয়া একটি ছোট খাতা মাঝে মাঝে 
দেখিতেছেন ও ধ্যান করিতেছেন! এই খাতা 
মহেন্দ্রনাথের ডায়েরীর কোন একটি, বহু পরে 
প্রকাশিত কিথামৃতে'র পাগু,লিপি। মাষ্টার 
মহাশয়ের বিশেষ অধাপনানৈপুণ্য ছিল, একথা 
উল্লেখ করা বাহুল্য হইলেও করিতে হইল। 


৩৩০৬ 


ষ্ চর ক 

১৮৮২ খুঃ ২৬শে ফেব্রুআরির অপরাহ্কে 
মহেন্্রনাথের জীবনে মাহেন্ুক্ষণ উপস্থিত হয়। 
বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গের বন্ধুটি প্রস্থাব 
করিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাপমণির বাগানে যাওয়া 
যাউক। মেখানে একজন সাধু থাকেন। হা, 
ইহাঁর কথাই তো মেন্্রনাথ কেশববাঁবুর কীগজে 
সম্প্রতি পড়িয়াছেন। আকর্ষণ অন্ুতব করিলেন, 
উপস্থিত হইলেন শ্রীরামকুঞ্-সান্রিপেট। প্রথম 
ঘশনেই মন মুগ্ধ হইল এবং পরিপুণভাবে আঁয্ম- 
নিবেদন করিতেও বিলম্ব হইল না। রামকুষ্ণ- 
চরণসরোঁজে তাহার মনোমধুপ মধুপানের জন্ত 
সদাই আকুল। রবিবার বা ছুটির দিন পাঁইলেই 
প্রাণপ্রিসের কাছে যাওয়া চাই; সমস্ত দিন 
তো৷ অতিবাহিত হইতই, এমন কি ঠাকুর কলি- 
কাতায় কোন তক্তগ্হ্নে শুভাগমন করিযাছেন__ 
হবাদ পাইলে টিফিনের ছুটিতেও সেখানে গিয়া 
প্রিয়তমকে দর্শন করিয়া আঁসিতেন। বু মন 
তৃ্ধ নয়। গুরু-পদাশ্রয়ে বান করিব।র অভিলাষ 
চরিতার্থ করিতে ১৮৮৩ খুষ্টান্দের ১৪ই ডিসেম্বর 
হইতে পরবর্তী বৎসরের জাঙ্গআরি মাস পড়া 
অবধি এক পক্ষকাল মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্ববে ঘাপন 
করিলেন । কত অন্ুরাগের সহিত মাষ্টার মহাশয় 
“কথামূতে” তাহার গুরুগৃহবাঁপের এই দিনগুলির 
কথা লিখিয়াছেন। রামকষ্জ ধ্যান, রামকৃষ্ণ 
জান) রামকৃষ্ণ বই মাষ্টীক যহাশয় আর কিছু 
জানিতেন না। তাহার কথায় সত্যই রামময় 
মহাবীরের কথাই মনে হয়। 

এরূপ আত্মবিলুপ্তিকে (১০179208070) 
নিরভিমানতা বলিলে কম বলা হয়, 'আমি'কে 
একেবারে মুছিয়া ফেলা অদ্ভুত ব্যাপার! এ 
বিষয়ে তিনি তাহার গুরুরও প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছেন। ঠাকুর তীহার সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছেন, "মাষ্টার বড় শুদ্ধ। এর অভিমান নাই ।? 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_-৬ সংখ্যা 


ইহার বাঁড়া প্রংদা নাই। বহুদিন মাষ্টার 
মহাশয় গভীর রাত্রে বাড়ী হইতে বহির্গ 
হইয়া পিনেট হাউসের বারান্দায় পথের ভিক্ষুক- 
দেরু সহিত শয়ন করিয়া অন্ের অজ্ঞাতসাবে 
শেষ রাত্রে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিযা আলাপ 
শয়ন করিয়াছেন । বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কৃতী ছাঁত্র- 
দেশের ও বিদেশের জধীজন ধাহার সাহচধলাতে 
মুগ্ধ হইতেন, সেই মহেন্দ্রনাথ রথধাত্রার পর 
অপেক্ষা করেন হাগুড়া স্টেশনে--এজগন্নাথেব 
প্রপাদের আশায। 

বু উপদেশীখী আপিয়াছেন, ঘণ্টার পর? 
ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গ করিয়াছেন, 
কিন্জ একটিও নিজের কথা নাই । বীপাঁবিনিন্িত 
কোঁমলকগে আরস্ত করিলেন, "ঠাকুর বলতেন? 
- আন নেই গাকুর আব ঠাকুর শ্রোতার! অন্য 
কথা তুলিয়া গেলেন, ঠাকুন্ন যে প্ডায়লাট" 
(৭181৩) হওয়ার কথ। বলিয়াঁছিলেন, তাহা গে 
কি 'বস্থ-তাহা তাহারা দেখিলেন, বুঝিলেন। 
একজন সত্যসন্ধানী পাশ্চাতা পণ্ডিতের মনেও 
মাষ্টার মহাঁশয় কী গভীব রেখাঁপাত কবিয্া- 
ছেন, তাহা বুঝা যায় 1), 1১801 1377017660)- 
লিখিত 4 5৫১70] 72) 906৮ 010008, নামক 
পু্তকটি পাঠ কবিলে।* 
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আস্মাট, ১৩৬৭] 


পল ব্রাষ্টন ত্ৰাঁহার এই সুপরিচিত 
পু্তকের ১৮১ হইতে ১৮৫ পুষ্ঠায় ম্ট/র 
মহাশয়ের মহিত সাক্ষাত্কার ও কথোপকথনের 
ধিববণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

মাষ্টার মহাশঘজের গৃহের ছাদের উপবকার 
ঘণে একজনের নির্দেশে বসিয়া তিনি অপেক্ষা 
ধপিতেছেন। দশ মিনিট পবে মাষ্টার মহাঁশয় 
ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ কবিলেন। 

ত্রাপ্টনের মনে হইল বাইবেলের গুগা হইতে 
দেন একজন গে।াপতি ( 1:10) ) বাহিব 
হউয। আসিতেছেন, মোৌজেসের সময়ের কোন 
মহাপুরুষ যেন রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিঘা 
আবিভূ্ত হইলেন ! 

আমন গ্রহণ কথিয়া মহেন্দ্রনাথ লেখকের 
দামনানামনি হশিলেন। ত্রাপ্টন লিখিয়াছেন £ 
কী মহিমামণিত তাহার চোখনুখ? তীর 
উপস্থিতির গশ্তীর পরিবেশে কোন মন্দিগ্ধ 
প্রথ উথ্।পন বা নথ সমালোচনা সম্ভব 'নয়। 
ভার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরে বিশ্ব ও 
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মাষ্টার মহাশয় 


৩০৭ 


আচরণে মহত্ব-_খেন তার চোখে মুখে মুদ্রিত 
রয়েছে) 


ব্রাষ্টন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ঘন ঘন 
যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কেশন একটা 
আকর্ণণ বোধ কবেন। এই সামান্য কয়েক- 
দিনের গঙ্গ-লাভেই সংশয়বাদীর মন নূতন 
প্রেরণা লভ করিমাছে। 

তাভারই স্বীক্কতি ব্রাষ্টনের লেখার শেষ 
দিকে ফুটিয়। উঠিয়াছে £ যদিও আমি ধর্ম- 
বৌপহীন, তবু এই দেবদুতের মতো 
মান্যটির কাছে আমি অদ্ধায় নত হই, তিনি 
আমার অস্তরদেশ আলোড়িত করেছেন। 
মধ্যরাত্রির নিম্তন্ধতায় ঝসে ভাবি, যদি কেউ 
আমাঁব স্বাতাবিক বুদ্ধিগত পন্দেহবাদ থেকে 
মুণ্ত ক'রে আমাকে সরল বিশ্বাসের জীবনে 
আকুষ্ট করতে পাবে তো পে মাষ্টার মহাশয় ! 


রং নং চা 
মহেন্ত্রনাথের লমন্ত সত্তা ছিল দেবতার 
উদ্দেশ্তে নিবেদিত নৈবেগ্ান্্রূপ। “মায়ের কথা'র 
পাঠকেবা সেই চিত্রটি স্মরণ করিবেন। মার 
মহাশয় গরুর গাড়ী কবিয়া কামারপুকুরে 
পৌছিযাছেন। গাড়ী হইতে নামি একনুষ্টে 
টাকুর 'মৈ কুটিরে বাস করিয়াছিলেন, সেইদিকে 
তাকাইম| আঁছেন , চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে । 
ঝামীপুকুরের যে মিত্রবাড়ীতে (বর্তমান 
কেশব সেন গ্রাটের 'নববিধান মন্দিরের পার্খের 
অদ্রালিক।) ঠাকুব কলিকাতায় প্রথম আসিয়া 
কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন; যাতায়াতের পথে 
মেখানে মাষ্টার মহাশয় মাথ! ঠেকাইয়া প্রণাম 
করিতেন। সঙ্গীরা লজ্জা পান, মহেন্দ্রনাথের 
ভ্রুক্ষেপ নাই । বলেন, জানো এই বাস্তায় কেউ 

যদি বেড়ায়, সেও যোগী হয়ে যাঁবে।” 
কখনও বা! দক্ষিণেশ্বব হইতে ফিরিয়াছেন-_ 
মঙ্গে আনিয়াছেন অমূল্য সম্পদ--একটি ভিঙ্গা 
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গামছা) তাহাই নিওড়াইয়া ভক্তদের গায়ে 
ছিটা ইয়া দিলেন, বলিলেন, “ঠাকুর যে ঘাঁটে স্নান 
করতেন-_সেই ঘাটের জল আছে এই গামছায়।” 


এই সব ধিনি করিয়াছেন, তিনি ভাবপ্রবণ 
বাতিকরোগগ্রস্ত বা গ্রাম্য অন্ধবিশ্বাসী নন, তিনি 
একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি-ধীর, গম্ভীর; 
ঠাকুরের ভাষায় বলিতে গেলে-_গস্ডীবাত্মা” ৷ 


কিথামৃত” জগতের আধ্যাত্মিক সাহিত্যে 
অতুলনীয় গ্রস্থ। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে জগতের 
ধর্মপিপাস্থ লোক ঘে কৃতজ্ঞতার ণে আবদ্ধ 
তাহা অপরিশোধ্য, অথচ লেখক নিজ কৃতিত্বের 
কথা স্বপ্লেও ভাবেন নাই, বরং নিজেকে গ্রচ্ছন্ন 
বাখার জন্য +৩ই পা প্রয়াস কারয়াছেন, বিভিন্ন 
ছদ্মনাম ব্যবহারেই তাহা গ্রমাণিত। 


উদ্বোধন 


(- ৬৬তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখা? 


আর কত ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেখন 
করিয়াছেন এই “কথামৃত” । “কথামুতে?র লেখ 
কাজ আরম্ভ হইলেই মাষ্টার মহাশয় হবিষ্যাশী 
একাহারী হইয়৷ দ্রিন যাঁপন করিতেন 3 যতদিন 
পযন্ত মুদ্রণ শেষ হইয় পুস্তক প্রকাশিত না হট, 
ততদিন এইরূপ করিতেন । এ নব মনে করিলে 
তার অপুর জীবনাবসান খুবই অর্থপূর্ণ মনে হয। 
'কথামুতের পঞ্চম ভাগের মুদ্রণ ছাপাখানায় 
চলিতেছে, জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে । ধল- 


হারিণী কালীপৃজার রাত্রে মাষ্টার মহা*ং 
অন্থস্থ হইলেন। পরের দিন ভোর বেশ 
ঠাকুর, মা, আমায় কোলে তুলে নাও? বনিৎ' 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । স্বামীজীর ভাথা: 
বলিতে হয়--7)9010 870] 80015 101 
810 007607000195 192 ঘ]] ঢ০0150501আ 
001 চাযান 1110 


ঝরনার গান 


শ্রীমতী গীতা হাজরা 


(এ) নিঝরে ঝরে পড়ে স্বপ্রের গান 
শুনিতে কি পাঁও কত পাঁতিয়া কাঁন,? 


স্থমধুর সঙ্গীতে 

কহে যেন ইঙ্গিতে : 
প্রকৃতি লীলায় আছে নিজে ভগবান-_ 
সকলি তাহারই বূপ, সবই তার দান। 


ঈপ্মিত কামনায়, 

লাঞ্ছিত বেদনায় 
সবার মাঝারে বাজে অপরূপ তাঁন 
সধারি প্রাণের মাঝে আছে তার প্রাণ। 


নিমল সূলিলে 

অ।ধফোট। কমলে 
তাহারই অমিয় হাসি করেছেন দান, 
অপরূপ ম্েহে ভরা তাহার পরাণ। 


ভ্রমরের ছলনায় 
পুষ্পের বেদনায় 
তিনিই তো হয়ে যান শুষ্ক ও ম্রান 
মায়ার বাধনে কাদে নিজে ভগবান ! 
নির্বরে বাজে তারই মুক্তির গাঁন। 


সাধু শ্রীমাণিক ভাসগর 


স্বামী শুদ্ধ সত্বানন্ 


চারজন বিখ্যাত শৈব সময়ীচার্ষের মধ্যে 
[নি জনের বিষয় আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে 
।লোচনা করেছি? এখন আমরা তাঁদের 
নতম শ্রীমাণিক ভাপগরের সম্বন্ধে কিছু 
তখলোচনা করছি । 


মাদ্রাজ প্রদেশের মাছুরা সহরের নিকট- 
বপ্তী ভ্রিভাডাকুর নামক স্থানে শ্রীমাণিক 
ভানগর এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ 
বপেন, তার নাম দেওয়া হয় ভাভাবুরার। 
ভাব জন্মের সময নিরূপণ আজ পথন্ত সঠিক- 
হাবে হয়নি। এই নিষে বু তামিল ও 
বিদেশী পর্ডিত অনেক গবেষণ! করেছেন, কিন্ত 
তার জন্মকাল সঙ্ঘদ্ধে কোন ছু'জন একমত 
হতে পারেননি । কথিত আছে, অন্য কোন 
মতাপুরুষের জন্ম তারিখ নিয়ে এত বেশী 
বাদানৃবাদ কখনও হয়নি । খু; প্রথম শতীব্দী হ'তে 
একাঁদএ শতাব্দী পযন্ত পপ্রাস্স প্রত্যেক বরকেই 
পিভিন্ন পণ্ডিতের তাঁর জন্মকীল বলে নিরূপণ 
কপতে চেষ্টা করেছেন। সাধু আগ্লার, জান 
মন্বপ্ধর, ও স্থন্দরবের রচিত “তেবাঁরমে? মাণিক 
ভাদগরের উল্লেখ থাকায় ইনি যে গুদের পূর্বে 
জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না। খুঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে 


তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন-সব যুক্তিতর্ক 


পঠ ক'রে এইরূপই অস্কুমিত হয়। 

বাঁল্যকালেই ভাভাবুরার বেদ ও আগমশাস্ে 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তীর 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অচিরেই চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে । মাহ্রার তদাশীস্তন পাপ্যরাজা 
অরিমর্দন পাণ্য তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পাগ্ডত্যের 


কথা শুনে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। 
প্রধানমন্ত্রীর পর্দে আব্ঢ হলেও তিনি অতি 
সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। ভোগ- 
এশ্বধ বা মীন-সম্মানের দিকে তার বিন্দুমাত্র 
দৃষ্টি ছিল না। মানারূপ গুরুতর সমস্যার 
সম্মুখীন হ'তে হলেও তার মনের সাম্য কখনও 
নষ্ট হঘুনি। প্রধান মন্ত্রীর গুরুদাঘ্রিত্ব যথাযথ 
পালনের পর অবসর মময়ে তিনি ভাবতেন, 
কিভাবে তিনি তার আঁচাধের সন্ধান পাঁবেন, 
খিনি তীকে চিরসুক্তিন পথের সন্ধান ব'লে 
দেবেন। হাদয়ের অরুকুলতাঁ ক্রমশই তীব্রতর 
হ'তে থাকে । অবশেষে তার জীবনের সেই 
শুভ সদ্ধিক্ষণ এক আশ্চ্ধভাবে উপনীত হ'ল। 
রাজা অবিমর্দন শুনতে পেলেন ঘে তাঞ্জোর 
জ্েলাঘ পেরুন্ধরায় বন্দরে পাঁচটি অতি সুন্দর 
আরবদেশীম অশ্ব এসেছে । বাজা ঘোড়া খুব 
ভালবাসতেন । খবর পাওয়া মাত্র অরিমর্দন 
বহু টকা দিষে প্রধানমন্ত্রীকে এ ঘোড়া পাঁচটি 
কেনবার জন্য পাঠালেন। বন্দরের কাঁছাঁকাছি 
এসে মন্ত্রী মহাশয় হঠাৎ শুনতে পেলেন দুরে জঙ্গল 
থেকে এক সুমিষ্ট শ্তবের আওয়াজ আসছে। 
ন্ত্মগ্ধের স্তাঁয় দেই শব্দ ধরে তিনি এগিয়ে 
যেতে লাগলেন এবং জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ 
ক'রে দেখেন একটি কুরুন্দ বৃক্ষের তলে বয়স্ক 
এক ব্রাক্ষণ শিষ্য-পরিবৃত হয়ে প্রার্থন৷ 
করছেন। তাদের দেখেই তার অন্তরের সুপ্ধ 
আধ্যাত্মিক ভাব ঘন বর্ধার নদীর ন্যায় দু-কৃল 
ছাপিয়ে উঠল। তিনি তার পদমর্যাদা ভুলে 


গেলেন, গেলেন। দায়িত্ব, 
কতব্য সব বিস্থৃতির অতল তলে তাঁলয়ে গেল-_- 


উদ্দেশ তলে 
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বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে নিপতিত হ'য়ে তার 
কূপা প্রী্থনা করলেন। হঠাৎ তার কণ্ঠ 
হ'তে অতি সুন্দর, সুমিষ্ট ও গভীর এক 
স্তোত্র উচ্চারিত হল। মুক্তার মত স্বচ্ছ, 
পবিত্র ও স্বন্দর ত্তব শ্রবণে গুরু তাব নাম 
বাঁখপেন, 'মাণিক ভামগর" (শ্রীমাণিক্য-বাচকর)। 
বহুদিনের আকাক্ষিত 'পঞ্চাক্ষ মন্ত্র পেয়ে তিনি 
ধন্য হলেন। পুনরায় গুরুর চরণ বন্দনা কাবে 
তিনি গভীর সাধনায় ডুবে গেলেন। ঘোডা! 
কিনবার জন্য যে অর্থ এনেছিলেন, তা দিয়ে 
সেখানে এক অন্দর শিবমন্দির নির্মাণ 
ক'রে দিলেন। 

দেরী দেখে রাঁজীও এদিকে ব্যজ্ঞ হ'যে 
পড়েছেন, এমন সময় অস্থচর এসে সব কাহিনী 
বিবৃত ক'রল। রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্ষা হয়ে 
প্রধানমন্ত্রীকে তলব করলেন। শঙ্কিত চিত্তে 
বাজার সম্মুখে এলেন তিনি; রাজার ক্রোধ 
আরও বর্ধিত হ'ল এবং ঘে।ডাঁর কথা জিজ্ঞাসিত 
হ'য়ে তিনি মন্মুগ্ধের স্াঁয় বলে ফেললেন 'আবনী, 
( সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ) মাসে শুভ মূলা নক্ষত্র 
ঘোড়া এসে পৌছবে। এ-কথায় রাজা বিশ্বাস 
না ক'রে তাকে জেলে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন । 
শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতি নানারূপ অত্যাচারও 
করা হ'ল। আশ্চর্যের বিষয় নির্ধারিত দিনে 
দৈব উপাঁয়ে পাঁচটি অতি স্বদৃষ্ঠ অশ্ব বাঁজার 
আন্তাবলে দেখা গেল। পরীক্ষান্তে অশ্বগুলিকে 
সর্বোৎকৃষ্ট বলে অনেকেই নিধশারিত করলেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, আস্তাবল থেকে সমস্ত রাত 
ভীষণ শব আসতে লাগল এবং সকালে উঠে 
দেখা গেল যে নবাগত অশ্বগুলি বিরাটকায় 
হিং বন্য শৃগালে পরিণত ইয়েছে এবং 
বাজার পুরাতন অশ্বটিকে মেরে ফেলেছে। 
রাজার ক্রোধের সীমা রইল না। মাণিক 
ভাপগরের প্রতি আবার অত্যাচার স্থরু হ'ল। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ব_৬ঠ সংখ্য। 


তিনি নীরবে সব অত্যাচার সইলেন) কাঁরও 
প্রতি কোন দোষারোপ করা নেই, মেই 
আত্মপক্ষ সম্্থনের চেষ্ট]। কিন্তু ভগবাঁনে_ 
আমন টলে উঠল। ভক্তের ছুঃখ আর তিনি 
দেখতে পারলেন নী। হঠাৎ দেখা গেল মাদুর 
শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভৈগাই নদীতে 
বন্া স্থুরু হয়েছে ।--সে কি জলশোত! সম 
শহর জলমগ্র হওয়ায় আশঙ্কা দেখা গেল! 
রাজার মনে হ'ল এই সব দৈব ছুবিপাক 
মাণিক ভাঁসগরকে অত্যাচারের ফল। তিনি 
নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ । ছুটে গিয়ে 
কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি তাঁকে 
মুক্ত করে দিলেন । 

মুক্তি লাভ ক'রে মাণিক ভাসগর মন্দিণ 
হ'তে মন্দিরান্তরে তীর্থপধটন শুরু করলেন। 
প্রত্যেক মন্দিরে গিয়েই সেখানকান্ অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার সন্বদ্ধে অতি মধুর ভক্তিমূলক 
স্তবস্তরতি রচনা করতে লাগলেন। তিরুপেরুন্‌ 
ছুরাই মন্দিরে তিনি যে শব রচনা করেছিলেন 
সে গুলি ভক্তির আতিশখ্যে, ভাবের গাভীখে 
এবং দৈবভাবের অভিব্যক্তিতে অতুলনীয়। 
চিদান্বরমূ যাওয়ার জন্য তার প্রতি দৈবাদেশ 
হ'ল । পথে উত্তর কোশমাঙ্গাই। তিরুক্ষলু- 
কুগ্ডরম্‌ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন ক'রে তিনি 
চিদান্বরমে উপস্থিত হলেন। সেখানে লঙ্কাদ্বীপ 
থেকে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সে দেশের রাঁজা 
ও তার মৃক কন্তা এসেছিলেন। বৌদ্ধতিক্ষু 
উদ্দেশ্য ছিল রাক্জার সহায়তায় সেখানে 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করবেন। মাঁণিক 
ভামগরের সঙ্গে তার এক তর্বসভার আয়োজন 
হল। বহুলোক উপস্থিত। তকর্ণ শুরু হ'ল, 
কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে 
দেখলেন যে বাক্পটু বৌদ্ধতিক্ষু ক্রমশঃ চুপ 
ক'রে আপছেন। শেষ পর্যন্ত মুকের স্ায় 


আ.ষাঁ, ১৩৬৭ ] 


তিনি মৌন হ'য়ে রইলেন। মাঁণিক ভাসগরের 
মৃত্ব বুঝতে পেরে বাঁজা তাঁকে সবিনয় 
বললেন, মহাশয়, আপনি বাচাঁলকে মূক ক'রে 
দিলেন, অদ্ভুত আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতা । 
আপনি দয়] করে আমার এই মক মেয়েটির 
মুখ ফুটিয়ে দিন।” মাণিক ভাসগরের দয়! 
হ'ল মেঞেটিব জন্ত তিনি অনেকক্ষণ প্রার্থনা 
কারে তাকে বললেন, “মা, আমি তোমার 
দে সব প্রশ্ন করছি, তার জলাঁব দাঁও।' সকলকে 
অবাক ক'রে দিয়ে মেয়েটি সুন্দরভাবে কথা 
কইতে লাগল। বাজ! তখন তাঁর অগ্রগাঁষী 
সব বৌদ্ধদের নিয়ে ঠশবধর্মে দীক্ষিত হলেন। 


মনাতন হিন্দুর্মের বিজয়-বৈহয়ুন্তী গর্বে আবার , 


উদ্ভীন হ'ল। মাঁণিক ভাসগরকে সকলে ঘন্থা ধন্য 
করতে লাগলেন। 

কথিত আছে, মাঁণিক ভাসগর যে সব 
নব রচনা করেছিলেন, শিব নিজে মানুষেব ূপ 
ধবে সেগুলি সঙ্কলন করেন। চিদীক্গরমের 
অধিবামিবৃন্দ তাকে তার গীতিগুচ্ছের সারাংশ 
বাখ্যা করবার জন্য অন্নধোধ জানান। তিনি 
মকলকে নিয়ে প্রপিদ্ধা নটরাঁজের মন্দিরে 
গমন করেন এবং দেবতার দিকে অঙ্গুলি 
শিদেশ করে বলেন, উনিই আমার স্তিবস্থতির 
লক্ষ ও বিদয়, উনিই ভাষা, উনিই 
উনিই ছন্দ এবং উনিই অর্থ।» আশ্র্ষের 
বিষ-_এই কথা বলার পর সেখানেই সাধক 
সাপ্যের সহিত মিলিত হলেন। ভৌতিক 
দেহে মাণিক ভাসগরকে আর দেখা গেল না। 

সাধু জ্ঞানসন্ন্ধর,। আপ্লার ও হ্বন্দররের 
রচনাবলী বিখ্যাত “তেবারম্ঠ নামে খাত। 
মাণিক ভাসগরের রচনাবলীকে বলা হয় 
'তিরুবাচকম্, । “তিক অর্থে পবিত্। কথিত 
আছে ঘে “তিরুবাচকম্, পাঠ ক'রে যদি কারও 
মন না গলে; তবে অন্ত কিছুতেই তার মন 


ভাব, 


সাধু শ্রমণাণক ভাদগর 


৩১১ 


কখনও গলবে না। যে স্থানে মাঁণিক ভাসগর 
প্রথম তীর গুরুর দর্শন পাঁন এবং আধ্যাত্মিক 
জীবন শুরু করেন, তাঞ্জোর জেলার সেই 
স্থানে মাণিক ভাসগরেব অসংখ্য অন্থরাগী ভক্ত 
তার পুণ্য স্থৃতির উদ্দেশ্তে এক বিরাট মন্দির 
নির্মাণ করেন--উহা “আবাডিয়ার কোয়েল” 
নামে বিখ্যাতি। তামিলে “কোয়েল ঝা 
'“কোবিল” শব্দের অথ মন্দিরি। এ মন্দিরে 
মাঁণিক ভাদগবের যুক্তি আজও বিছ্যমীন। 


পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক রচনাঁবলীর মধ্যে 
মাঁণিক ভাপগরের রচনা অন্তম | তাঁর রচিত 
স্তব পাঠে পাঁধাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং 
ঘোর পাতকী9৪ তাঁর পপ থেকে মুক্ত হয়। 
ঈশ্বরের তাবে সম্পূর্ণ বিভোর হ'য়ে থাকাকালীন 
খ্বতন্ৃর্ত ভাবে এ& সব স্তবস্থৃতি রচিত 
হয়েছিল। কাজেই সেগুলি পাঠ করলে এখনও 
বহু ভক্তের শবীর পুলকে শিউবে ওঠে। তার 
রচিত দু-একটি শ্ুবের অন্নুবাদ £ 


হে দিব্য নর্তক, হে বিভূতিভূষিত ত্রিলোচন, 
হে পরম পুরুষ, তোমার জন্য কত কেঁদেছি, 
তোমাকে দেশ-দেশাস্তরে কত খুঁজেছি, কই 
এখনগু তো! তোমার দেখা পেলাম না। হে 
আমার পিতা, আমি বড় ক্লান্ত, আর বেশীদিন 
এখানে থাকব না। তুমিই এ শবীর দিয়েছিলে, 
তুমিই তা নিয়ে নাও প্রভু ॥। হে ভগবান ! 
তোমার পাদপদ্ম দেবতারাঁও দর্শন করতে পান না, 
আমি তোমার ব্দনকমলের মহিম! দেখার জন্য 
পাগল, তোমার মধুর হাদি দেখে আমার 
জীবন সার্থক হবে। আমি যশ চাই না, ধন 
চাই না, পৃথিবীর হুথও চাই না, ন্বর্গও চাই ন1। 
পুনর্জন্মেও আমার স্গৃহণ নেই, মৃত্যুতেও আমার 
ক্ষোভ নেই। যারা ভগবান শিবকে চায় না, 
আমি তাদের স্পর্শ করতেও রাঁজী নই। 


৩১২ 


হে তিরুপেকনদুরাই-এর অধীশ্বর! আঁমি 
তোমার চরণকমলে পৌছেছি, আর কখনও 
তা ছাড়ব না। আমার বক্ষে তোমার শ্রীপদ 
একবার ধারণ করেছি, আর কখনও যেতে 
দেব না । হে ভগবান | তুমি অহেতুক ককপাসিন্ধু। 
কৃপা কবে আমার হৃদয়ে তুমি আনন্দের বন্তা 
বইয়ে দিয়েছে। তোমার কৃপায় আমার 
অন্তরের অন্ধকার দুরীত্ত হয়েছে, আমার 
বন্ধনরজ্জুকে তৃমি পা ক'রে কেটে দিয়েছ। 
তুমি আমার অস্তর আলোকিত ক'রে রয়েছ 
এবং উহা প্রেমে পুর্ণ করেছ। হে প্রত! 
কূপ! ক'রে খন তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত 
হয়েছ, তখন আমি আর কিছুই চাই না। 


মীণিক ভাদগরের অন্তর ছিল ভক্তিতে 
পরিপূর্ণ, তার মন ছিল অহরহঃ ইষ্চিস্তায় 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা! 


নিরত, জিহ্বা করত পর্বদা ইঞ্টেরই গুণগান, 
কর্ণকৃহর সর্বদা উনুক্ত থাকত তার কথা 
শোনবাঁর জন্য । কায়মনৌবাঁক্যে তিনি একেবাণে 
তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন তার ইষ্টের চিন্তায। 
মাত্র বত্রিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন? 
অপূর্ব ছিল তার সাধন-জীবন, অলৌকিক 
ছিল তার কার্যকলাপ ! 

যে চারজন বিথ্যাত সময়াচার্ষের পিজগ 
আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, 
বহুসহত্র ভক্তহদয়ে আলোকবর্তিকা হয়ে বিরাজ 
করছেন । ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর তীদেক দিব্য 
জীবন অন্ধ্যান করলে জগতের অনিতা 


এ না 


- অন্বদ্ধে জ্ঞান হয়, মংসাঁরাসক্তি কমে যায়, 


হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁদের পদাঞ্ 
অন্ুপরণ ক'রে ইহজীবনেই ইষ্টকে লাভ করবাৰ 
আকাজ্কাও মনে জাগে। 


প্রকাশ 


শ্রীমতী বিভ1 সরকার 


চিত্তের গভীর হ'তে উৎসারিত আলো 
সে তোমারই আলে! 

আত্মার অমিত মুক্তি সেথায় প্রকাশে 
মৃত্যুহীন প্রাণের উল্লানে। 


হৃদয়ের চির চাওয়া! জাগে চিরস্তন 
ভাঙে তাই মাঁটীর বন্ধন । 
লোকোত্তর অভিযাত্রী আনন্দ-মহিমা 
ছেড়ে যায় এই মর্ত্য-সীম]। 


অনীমের পূর্ণলে!কে ওগে সে আঁকুলি, 
যায় স্তব্ধতার দ্বার খুলি। 
জীবন-জিজ্ঞাস| ধন্য সেই যে তৃমায় 
ধন্য প্রাণ প্রথমে তোমায়। 


পরুম অমৃত রসে কুম্ত পূর্ণ আক্গ, 
ধন্য আমি ওগো রপরাজ! 

ঘুমন্ত চৈতন্য মোর চিদানন্দে জাগে, 
মন মোর জাগে অনুরাগে! 


'মহামানবের সাগরতীরে' 


ভ্বীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বার্ণ রাসেলের [701080 3০০1৮ 10 
[710)15 80৭ 70110০৪-এর একট! জায়গায় এসে 
দেখতে পেলাম £ 
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ব্ঘালয়গুলি ঝুঁকেছে উগ্র দেশশ্রীতি শেখানোর 
দিকে, সংবাদ পত্রগুলির ঝেঁক উত্তেজন। সঞ্চারের প্রতি, 
আর রাজনীতিকদের চিস্তা-আবার কি ক'রে নির্বাচনে জয়ী 
ভওয়া যায়। 

এর পরেই লেখা রয়েছে-_এই তিনের 
কোনটাই মানবজাতিকে পারস্পরিক আত্ম- 
হতা থেকে রক্ষা করতে সমর্থ নয়। তবে 
আঁশা কোথায়? রাসেল্‌ বলছেন ঃ | 

[০ 00]% 6108 91090 তাহ] £০৭০90 730801070 
1820 01991801072, 9100. 009 11806 ৪600 ৮০:7৪:0৪ 
০-01007861020 1109 10 65917068৮৮5 01 1001%- 
এ, 

মানবসমাজকে রক্ষী করবার ক্ষমত1 রাখে যে একমাত্র 
বনতটি, ত হচ্ছে নহযোগ্গিতা ; আর এই সহযোগিতার পথে 
প্রথন পদক্ষেপ হচ্ছে ব্যক্তির সুদয়ের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ । 

আমর! ভিভবে ঘা, বাহিরে তে! তাঁরই প্রকাশ। 
হন্দরৃকে যেখানে অন্তর দিযে ভালবাসি, সেখানে 
কি কখনো স্বেচ্ছায় নোংরামিকে সহ করি? 
যনের মধ্যে ভয় ঢুকলে পৈতৃক প্রাণ বাচা- 
বার ইচ্ছায় পা-ছুটে! চঞ্চল হয়ে ওঠে। ক্রোধ 
ঢুকলে মার-মুখো হয়ে উঠি। আমাদের 
বাহিরের আচরণের মধ্যে মনের খেলাটাই প্রায় 
যোল আনা। তাই জ্ঞানীর হৃদয়ের পরি- 
বর্তনের উপরে এতটা জোর দিয়ে থাকেন। যদ্দি 
মহাযুদ্ধের অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত দেখতে 


€ 


চাই, তবে অস্তর থেকে বিদ্বেষভাব তাঁড়াতেই 
হবে। যাদের অসাধু মনে করছি, তাদের 
প্রতি স্বণা মানব-সমাজকে কোনকালেই 
মঙ্গলপথে অগ্রসর ক'রে দিতে পারবে না। আর 
সত্য-সত্যই এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি, 
যাকে দ্বণা করা যেতে পারে? আমরা নিজেরা . 
এমন কি শুত্রশুচি যে অন্যদের ঘ্বণা করবার 
স্পর্ধা রাখি? 

যা কিছু অপরিচিত, তাঁকে ভয় করাই 
আদিম নরনারীর স্বভাব! সেই আদিম বর্বরকে 
রক্তের মধ্যে কি আমর। আজও বহন করে 
আসছি না? ্রাশীবা ব্যাঙ খায়”_তাই 
ইংরেজের চোখে একজন ফরাসী কি ইংরেজের 
মতো তালো হ'তে পারে? ফরাসীদের গুণগান 
শুনলে সাধারণ ইংরেজ বলবে, “2797086080, 
007 60110 [70100] 
জেলখানায় আমাদের মধ্যে একজন মুসলমান 
বন্ধু ছিলেন ধিনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেম, 
মেমসাঁহেবেরা কখনও সতী হ'তে পারে না, 
কারণ তারা শুকরের মাংস খায়। 'ছাতু”, 
“মছ লিখোর” “পৌত্তলিক ইত্যাদি ভাষাপ্রয়োগের 
মধ্যে যে বিছ্েষবুদ্ধির অভিব্যক্তি, সেই বুদ্ধিতেই ' 
ফরাপী ইংরেজের কাছে শুধুই ব্যাঙ-খোর | যাঁকে 
জানিনে তাকেই ভয় করি, তাকে ঘ্বণাও করি। 
সেই জন্যে ভয়কে জয় করবাঁর উপায় হ'ল অজতা 
দূর করা ভয়কে জয় করতে পারলে মন 
বিদ্বেষবুদ্ধি থেকেও মুক্ত হবে। 

কেবল নিন্দাবাদের ছড়াছড়ি! সব কিছুর 
মধ্যে ছিন্্রান্থেষণের এই মনোবৃদ্ধিই মারাত্মক । 
পৃথিবীতে ভালো ঝলে যদি কিছু থাকে সে 
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হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক দলটি, আমাদের 
গোঠীর মানুষগ্ুলি ; আর সবই অপাঙ্ক্রেয় 
_-এই রকমের নিন্দাবাদ দূর থেকে দুরাস্তরে 
যারা ছড়াতে থাকে, তারাই কি শেষ পর্যন্ত 
যুদ্ধকে ডেকে আনে না? রাসেল্‌ বলছেন : 
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এই রকমের নিন্দীবাণ। যখন দুরপ্রদীরী হয় তখনই 
যুদ্ধবিগ্রহ বাধে । আমি কখনও শুনিনি, নাচঘর থেকে 
কোন যুদ্ধ আরম্ত হয়েছে । 


সু রন ক 


এই দিক থেকেই রামরুষ্*-অবতারের 
পরম সার্থকতা । 'কথামুতে'র মধ্যে কারও 
প্রতি একটিও বক্রোক্তি নেই। সব ধর্মই 
মূলতঃ সত্য-_এই ম্বীক্কতির উদাধ “কথামৃতে'র 
পাতায় পাতায়। যত মত, তত পথ-_-এই 
সার্বভৌম সত্যকে সকলের কাছে উদঘাটিত 
করবার জন্তেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব! তার 
আধ্যাত্সিক সংগ্রামের পর সংগ্রাম, তার 
ঈশ্বরীয় আনন্দে অনির্বচনীয় অন্ৃভূতি, বিচিত্র 
সাধনার পথে তান অদ্ভুত অদ্ভুত উপলব্ধি_ 
এগুলির কি প্রয়োজন ছিল তার ব্যক্তিগত কোন 
লাভের জন্যে? শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিতেই ঘদি 
তিনি পরিতৃপ্ধ থাকতেন, তবে আরতির সময় 
কুঠির ছাদে দাড়িয়ে “ওরে তোরা কে কোথায় 
আছিন আয়, ঝুলে দিগদিগন্তে ডাক পাঠাতেন 
কেন? প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাদকে শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখবার সহাহ্ভূতিস্চক উদার মনৌভাবের 
মধ্যেই তো মানবলমাজের ভবিষ্যতের আশার 
অরুণজ্য্যোতি! লহাহ্ভূতির ক্ষেত্রকে সম্প্র- 
সান্িত করবার কোন সযোগকেই আজ আমাদের 
উপেক্ষা করা চলবে না। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_-৬ষ্ঠ সংখা! 


আর এজন্যে জানকেই প্রধান হাঁতিয়ার- 
ব্ধপে আমাদের ব্যবহার করতে হনে। 
রাসেলের ভাষায় : 
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জ্ঞান এলে তবে প্রেম আসবে। 
অপরিচয়ের ব্যবধান, সেখানেই ভয়; 
ভয়, সেখানেই তো স্বণা। 


যেখানে 
যেখানে 


কত শত বৎসর ধ'রে আমরা হিন্দু মুসলমান 
পরস্পরের সঙ্গে পাশাপাশি বাদ করে আসছি। 
ক'জন হিন্দু উপনিষদ পড়েছে ?-জানে 
হিন্দুধর্মের মর্মকথা? কয়জন মুসলমানই ৭] 
কোরানের বাণীর সঙ্গে পরিচিত ? নিজে 
ধর্মই জানে নী, পরের ধর্গকে জানতে উৎসাহিত 
হবে-এমনটি আশ। করা ঠিক নয়। তবু? 
বলবো, হিন্দুমুসলমাঁন উভয়ের ধর্মবিশ্বাস সম্পা 
পরস্পরের মধ্যে যে অজ্ঞতা আছে, তা 
অপসারিত হলেই অপরিচয়ের বিলুপ্তি ঘটণে, 
জ্ঞানের এই সম্প্রসারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার ম।- 


যতা করবে। 
র্‌ র্‌ ৯ 
কিছুদিন আগে পবিভ্র কোরানের ইংবেছা 


অন্থবাদ পড়তে আরম্ভ করেছি । ইউন্রুদ 
আলির অঙ্কবাদের ভাষা চম্ৎকাঁর। যত 
পড়ছি ততই মনে হচ্ছে, সব ধর্মই মৃতঃ 
এক এবং সত্য। সব ধর্মেই ছুটো আদশকে 
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । প্রথমটি হ"ল ঈশ্বরবে 
মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার আদর্শ দ্বিতীয় 
টিতে বলা হয়েছে মানব-গ্রীতির কথা । বাইবেলে | 
সেন্ট ম্যাথুলিখিত স্থসমাচারের দ্বাবিংশতম 
অধ্যায়ে পড়েছি 
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যীশু তাঁকে বললেন, তোমার প্রভু জগদীশ্বরকে 
ভালোবাসবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার 
»মন্ত আত্মা দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন 
দিযে। এইটাই হ'ল প্রথম এবং প্রধান 
হ৪৫শাসন। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই তুল্য, তোমার 
প্রন্থিবেশীকে আত্মবৎ ভাঁলোব।গুবে। এই ছুটি 
অঃশাসনই সকল শাস্ের ও সকল ধর্মগুরুর 
এবলম্বন | 

্ীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসেব গুণগ।ন আছে যথেষ্ট । 
কিন্তু বিশ্বামের দৃঢ়তা যাচাই করবার শেষ 


কাষ্টপাথর তো কর্ম। সাধু জেম্স তাই 
বলছেন 5 
৮195) 0000) 10 0291716 এড 020600700? 
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কেউ যদি বলে তার বিশ্বাস আছে, কিন্ত 
তার কর্মের ঘরে থাকে শুন্য ; তবে সেই একক 
বিশ্বাসের দ্বারা তার কি লাভ হবে? বিশ্বাস 
কি তাকে বাঁচাতে পাবে? 
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(000 9886 %/9]1 £ 600 95113 8189 1১০119০, 
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তুমি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী । ভালো কথা। 
শ্যতানেরাঁও তা বিশ্বান কারে এবং ভয়ে 
কাপে। কিন্তু হে অহঙ্কারী মানব, কর্ম ছাড়া 
বিশ্বান প্রাঁণহীন--এ সত্য কি উপলব্ধি করবে? 

সাধু জেম্গ্‌ বলেছেন আত্মীকে বাদ দিছে দেহ 
যেমন মৃত, তেমনি কর্মকে বাদ দিয়ে বিশ্বামও 
মত। তাঁর কথায় মধ্যেই আছে £ 


ঢা 5 02০৪০৫ 0৮ ৪18697 0908150790৫ 
008016069 0£ 08115 £০০এ. 400 029 ০1 ড05 ৪৬৮ 


'মহামানবের সাগরতীরে” 
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0060 ঠ10810, 06139 171 09506) 068. 58. জ90- 
69. 2৭ 21190, 00৮161736900108 5০0 1৮৪ 
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619 ৮০05 ; 1586 ৫০ 26 01066, ? 
198৮৮, 31 5৮ 
101178 81009, 

যদি কোন ভাই অথব| বৌন বস্ত্রহীন এবং 
অন্নহীন হয়, এবং তোমাদের মধ্যে কেউ 
তাদের বলে, শান্তিতে চলে যাঁও পেট ভরে 
খাণ্ড এবং শীতের হাত থেকে বাচো, অথচ 
তাঁদের শরীরের পক্ষে যে সব বস্তুর প্রয়োজন 
হিল, সে গুলি তাদের না! দেয়, তবে লাত কি? 
সেই রকম বিশ্বামের সঙ্গে কর্ম যুক্ত না হ'লে 
একা বিশ্বাম মুতের পায়ে । 


17%90 ৪০ 


119৮01006৮ ০:৪১ ৪ 01980, 


কোরানের প্রথম হার ব। অধ্যায়ের 
সাতটি আয়েতের পঞ্চমটিতে আছে £ 10০9 ৫০ 
9. ছল]71] 01000100400 জট মি, 
করুণাময় তিনি, বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের পালন কর্তা 
তিনি, পর্বশক্কিমীন্‌ তিনি। শেষ বিচারের 
দিনে বিচারকও তো তিনিই। এই উপলদ্ধি 
থেকেই ঈশ্বরের ভজন এবং তার শরণাঁগতি। 
বাইবেলে যেমন ঈশ্বরপ্রেম প্রীধান্ত পেয়েছে__ 
কোরানেও তেমনি । ঈশ্বরকে বাদ দ্রিয়ে ধর্ম 
হতেই, পারে না। আসলে ধর্ম তো 110 1১০79 
9০ ০৭ 10 00. জীবনকে ঈশ্বরের সামনে 
আরতিব দীপশিখার মতো! জালিম রাখা, তাঁর 
মধ্যে জীবনকে নিরস্তর ডুবিয়ে রাখা--এমিয়েল্‌ 
একেই বলেছেন ধর্ম । 


ধর্মের অপরিহার্ষ দ্বিতীয় অঙ্গটি অর্থাৎ 
মানবপ্রীতিও কোরানে প্রশংদিত। ঈশ্বরে 
বিশ্বামই যথেষ্ট নয়, দেই বিশ্বাসের পরিচয় 
দ্রিতে হবে জীবসেবায়। ধর্মের বাহা অন্- 
ষ্ঠানগুলি কোরানে মর্ধাদা পেয়েছে নিশ্চয়ই । 
কিন্তু জীবে প্রেম এবং ঈশ্বরে বিশ্বসকেই বল! 
হয়েছে ধর্মজীবনের অপরিহারধ অঙ্গ | প্রেষের 
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যথার্থ পরিচস্ব তো কথায় নয়, রসনার মধুতে 
নয়,_কাজে। সাধু জন্‌ বলছেন, 15 11669 
0))110707) 196 2৪0০৯ 10৮০ 1 ৮/0:0, 
59101)52 170 6070809 ; ৮৮ 2 9০90 20 
৮9৮৮, কোরানেও কর্মের মাধ্যমে জীব- 
সেবার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরে 
বিশ্বাস রাখো এবং মাকে ভালোবাসো, শুধু 
এই ছুটি কথা বলেই কোরান ক্ষান্ত থাকেনি; 
কোরানের দ্বিতীয় স্থুরাঁয় ১৭৭ আয়েতে স্পষ্ট 
বলা হয়েছে £ 
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--কেবল পূর্বে অথবা পশ্চিম দিকে মুখ 
করো-এটাই ধর্ম নয়। বাহ্ানুষ্ঠানের উপরে 
অন্তান্ত ধর্ষের মতো! কোরানেও জোর দেওয়া 
হয়নি। জোর দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাসের 
ওপর; বলা হয়েছে, "আমান বিল্লা' ঈশ্বরে 
বিশ্বান করাই ধর্ম। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, 
75 076৮ 10০] 1006 1518 1010ট1892 8)19661 
1 5৪9৮ কোরানেও তেমনই বল! হয়েছে। 
আমাদের ভালোবাসতে হবে পরম্পরকে ; সেই 
ভালোবাস! সত্য হয়ে উঠবে পুণ্যকর্মে, মানুষের 
অকু& সেবায় | তবেই বিশ্বাসের সার্থকতা! 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্_৬ষ সংখ্যা 


তাই কোরান বলছে ঃ তোমার ঘা আছে তাব 
থেকে অন্যকে দাও। খ্যাতির লৌভে দিও না; 
দাও ঈশ্বরকে ভালোবেসে । কাদের দেবে ? যাঁরা 
তোমার আত্মীয় স্বজন, যারা “জিল্‌ কোঁরবা? 
তাদের দেবে। আর কাদের? “ওয়াল এতাঁমা” 
অর্থাৎ যারা পিতৃমাতৃহীন তাদের । 'এয়াল মোশা- 
কিনা” এবং যারা অভাবগ্রস্ত তাদেরও দেবে। 
“ওরা ইবন! সাবিল” অর্থাৎ যাঁর! পথের পথিক 
তাদের প্রতিও সদয় হবে। হিন্দুরা যেমন 
'অতিথিদেবো ভব বলেছে, মুসলমান ধর্সেও 
তেমনি অতিথি-সৎকারকে ধর্মের কাজ বলা 
হয়েছে । ধর্মের কাজ বলা হয়েছে, যাঁর? 
ক্রীতদাস, যারা বন্দী-__তাদের মুক্তির জন্য অর্থ 
সাহায্য করাকে । আহকেন্দ্রিকতাকে (917 
০০০৮৪৫০৩৪৪) যেমন হিন্দুধর্ম এবং শ্রীষ্টানপ্ণ 
পাঁপ ধলেছে, মুসলমান ধর্মও তেযনি তাকে 
পাপই বলেছে হিন্দুধর্ম এবং শ্রীষ্কীনধে 
যেমন' জীবে প্রেমকে শীধান্য দেওমা হয়েছে, 
তেমনি কি মুসলমান ধর্সেও হয়নি? 

হিন্দুধর্মও খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্মের 
মতো ঈশ্বর-প্রীতিকেই সবোচ্চ আসন দিয়েছে । 
প্রতিবেশীকে ভালোবীপা, জীবে সেবা এদের 
আমন ইঈশ্বরপ্রেমের নীচেই । তেষাং সতত 
যুক্তানাং ভজতাঁং গ্রীতিপূর্বকং"__অর্থাৎ প্রীতি- 
পূর্বক ঈশ্বরকে ভঙজনা করার আদর্শ গীতার 
পাতায় পাতাঁয় কীতিত হয়েছে । সীধনের 
রাজা তো স্বতি-সাধন, “সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর', 
নিয়ত তীর ম্মরণমনন। “কথামৃতে? পাই £ 

শভভুমলিক হাসপাতাল, ভাক্তারখানা, স্কুল, 
রাস্তা পুক্ষরিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, 
সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, মেটাই 
নিষ্ধাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী 
কাজ জড়ানো ভালো! নয়; ঈশ্বরকে ভূলে যেতে 
হয়।-...+'..ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম। শস্তুকে 


আধা, ১৩৬৭ ] 


তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে 
কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি 
কারে দাও? ভক্ত কখনও তা বলে না। 
বরং বলবে, ঠাকুর! আমায় পাদপদ্ে স্থান 
দ9 নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, পাদপদ্মে 
শবকধাঁভক্তি দাঁও |; ভক্তির উপরেই ঠাকুর 
জোর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 
ভক্তিযোগই যুগধর্ম। কথামুত-_-যার মধ্যে 
হিন্বধর্সের নিধাল--পেখানেও দেখি ঈশ্বরে 
বিহাসই ধর্মের যূল। ঠাকুর বলেছেন: 

'একটা দৃঢ় ক'রে চিন্তা করলে তিনিই 
জ।নিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যাঁমপুকুরে 
পৌছলে তেলিপাডাও জানতে পারবে, জানতে 
পানবে যে তিনি শুধু আছেন_-ত! নয়। তিনি 
তোমার সঙ্গে এসে কথা কবেন-আমি যেমন 
ভোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব 
হায়ে যাবে” 


কিন্তু মানবগ্গীতির দিকটাঁকে কি ঠাকুর 
তবে উপেক্ষা করেছিলেন? তা কেন হবে? 
হাজরার মায়ের অস্থথের সংবাদ এসেছে। 
ছেলেকে দেখবার জন্যে শ্যাশায়িনী মায়ের মন 
আকুল। ঠাকুর হাজারাকে বলেছিলেন, "মাকে 
কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাক হয়? মা যে 
কাদবে-এই ভেবেই না ঠাকুর বৃন্দাবন থেকে 
দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছিলেন সেজো বাবুর সঙ্গে । 
নিজে শু সাধু ছিলেন না, আমাদেরও 
ধক হতে বলেননি। মান্ষকে ভালোবাণার 
কথা বারংবার তিনি বলে গেছেন। তার 
মংগ্রাম, তার সত্যোপলব্ধির আনন্দ, তার 
বিচিত্র পথে সাধনা_তার নিজের মুক্তির জন্য 
কি এগুলির প্রয়োজন ছিল? জগন্ধিতায়, সারা 
মানবজাতির মঙ্গলকামনায় কি বিবেকানন্দকে 
তিনি উৎসর্গ ক'রে দেননি--তীর সমন্বয়ের 
বাণী দিগ দিগন্তে প্রচার করবার কাজে? কি 


হিয়া 
সমহ্ওা 


'হামানবের সাগরতীরে, 


৩১৭ 
তার প্রয়োজন ছিল তরুণ ন্যাসীদের 
একন্ত্রে বাধবার? তাদের জীবনগুলিকে 
রূপান্তরিত ক'রে দেবার? কী অপূর্ব 


ভাষায় রল? লিখেছেন £ 
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2001108, 


বস্কঠিন বিবেকানন্দের ত্রোঞ্জ, পুষ্পকোৌমল 
যোগানন্দের আর ব্রহ্ষানন্দের মোম্--সবই 
নিয়েছেন নিজের হাতে আর আগুনের অঙ্কুলির 
স্পর্শে সেই মহাশিল্পী প্রতোককে গড়ে তুলেছেন 
তার স্বাতন্ত্যের মহিমায়। 


কোরানের ইংরেজী অঙন্্বাদ পড়তে পড়তে 
দ্বিতীয় স্থরার ২৫৬ আয়েতে দেখলাম স্পষ্ট লেখ! 
রয়েছে £ 190 8১909179900 00100])019100 
ধর্মের রাজ্যে জোরজুলুমের 
স্থান নেই। মূল আরবীতে আছে, “লা এক্লা 
লিদ্দীন্_ ধর্মে কোন জোর নয়। ধর্ম তে। 
বিশ্বাসের ব্যাপার। জোর ক'রে কি কাউকে 
কিছুতে বিশ্বাস করানো যায়? এ স্থরারই 
২৭২ আয়েতে বল! হয়েছে £ 


1৮দৃও 2০৮ ০51০0 ০1 81790 (00. &9০861০)। 
6০ 88৮ 80620 010 0109 71810609000) 

1306 0০ ৪9৮৪ 010 8109 01810605৮৮0 

1১020 119 1019050620, 


একখ1 বল হয়েছে দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশের 
সম্পকে। অর্থাৎ প্রকৃত মুপলমান দান করবার 
ব্লোঁয় ধর্মীয় বাছবিচাঁর করবেন না। ধর্মের 
ব্যাপারে বিচার করবার মালিক ভগবাঁন-- 
মানষ নয়। ধর্মাস্তরিত করবার জোরজুলুম 
কেবল যে তরোয়ালের মুখেই প্রকাশ পায়, 
তা নয়। দারিপ্রোর সথবিধা নিয়েও অন্থকে 
ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার নজির আছে যথেষ্ট । 
মুলমানধর্ম টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অন্থকে 


0 [9110192, 


৩১৮ 


ধর্মান্তরিত করার বিরোধী । ইউস্থফ আলি 
২৭২ আয়েতের ভাষ্যে লিখেছেন £ 


70৮ 00200919100. 1095 1306 0] 7১9 10১ 
10556% 10566 05001707010 2790608828৮. [32 
81089688০01 10118107) 9. 00090 30 0৮910 
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রঙ চর 


দিলীতে টয়েনবী কিছুদিন পূর্বে যে ভাধখ 
দিয়েছেন তার মধ্যে আঁছে, বাঁঘ-সিংহ্‌ মীনুঘকে 
বিপযধ করেছে-একথা সত্য। কিন্ত মাজষের 
কাছে মান্তষয আজ যত বিপজ্জনক, বাঘ সিংহ 
কি তত বিপজ্জনক ? মানুষ রোগের বীজাণুকে 
জয় করেছে, কিন্তু নিজেকে কি জয় করতে 
পেরেছে? আর কি রকাম্ব সন মারাত্মক 
অস্ত্রে মান্য আজ সঙ্জিত! এই সব মারাত্মক 
অস্ত্রের কাছে বাঘ আর ব্যাকৃটিরিযা তো! 
কিছুই নয়। এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_৬ষ্ সংখা 


একটা সমন্থয় ঘটানোর প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র 
হয়ে দেখা দিয়েছে । আমরা ঘদ্দি যুদ্ধকে 
বিলুপ্ত না করি, যুদ্ধ নিশ্চয়ই আমাদের 
নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। ভারতবর্ষের একা সাধনার 
দৃষ্টান্ত আজ সর্বত্র পরিবেশিত হোক্‌। 

“ভারতবর্ষের আদর্শ আজ মানব-সমা'জকে 
পারস্পরিক হানাহানি থেকে মৃক্ত হ'তে যতখানি 
সাহীধ্য করতে পারে-এমন আর কিছুতেই নয়), 

টয়েন্বীর কে বিবেকানন্দের বাণী? 
প্রতিধ্বনি । বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, 
আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা ভারত আঁবাঁব দিখ্িজ" 
কর্বে। সেই দিগ্িজয়েব ভূমিকায় ভারতবধেণ 
অবতীর্ণ হওয়ায় দিন কি এখনও আসেনি? 
মত ও পথের বৈচিত্র্যের মধ্যে অস্তনিহিত এঁকাকে 
স্বীকার করার মধ্যেই কি প্থিবীর শাস্থিং 
ও মানুষের মুক্তির পথ প্রসারিত নয়? 


ধৃপগন্ধ 


“অনিরুদ্ধ” 


ধূপের গন্ধ মন্দির-গৃহ ছাঁয়, 

দেবতার শ্বৃতি চিত্তে বিয়া আনে--" 
সিগ্ধ ভকতি উছলি উঠিতে চায়, 
ইন্দ্রিয় ধায় ইন্দিয়াতীত জ্ঞানে । 


ধূপের সুবাস খুলি দেয় রূপ দ্বার, 
রূপ গিয়া মিশে অবূপ-বিতব মাঝে; 
ভাষা নাই সেই মহিমা বণিবার_ 
থে মহিমা শুধু আপন সত্যে রাজে। 


ধূপের গন্ধে শুনি অনাহত ধ্বনি, 
গুঞ্করি তাহা দশ দিকে তোলে গান; 
নিখিল তৃবন আনন্দবধপে গনি, 
সে পরম রসে যাঁতিছে গভীর প্রাণ। 


ধূপ-সৌরভে তাহারি স্পর্শ পাই-- 
অন্তর হ'তে অন্তরতম ঘিনি, 

সকল কামন! তারে নিবেদিতে চাই-- 
শুভ্র শাস্ত পূর্ণ স্বরূপে চিনি। 


ধৃপের গন্ধে নিজেরে মিশায়ে দিয়া 
নীরবে একাকী চলি দেবতার পানে, 
বত অনুভূতি ধতেক প্রকাশ নিয় 
অখিল চেতন। স্তব্ধ নিগুঢ ধ্যানে। 


মধ্যভারত-পরিক্রমা 


[ গোয়ালিযনর-_ খাজুরাহৌ- চিত্রকুট-_] 
শ্রীঅমরনাথ বসাক 


ভ্রমণের নেশা আমার চিরদিনের । সময় 
স্ববিধা পেলেই যাঁধাবরের মত বেরিয়ে পড়ি। 
বেশ কিছুদিন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে 
আমি অভ্যস্ত পরিবেশের পিঞ্ধরে। সে-বাঁর 
ছুটিতে মধ্যভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখব 
মনে ক'রে একখান! টুরিস্ট গাইড (7০00505 
10109) নিয়ে বসে গেলাম ছুই বন্ধুতে। 

প্রধান প্রপান স্থানগুলির তালিকা তৈরী 
ক'রে মানচিত্রে সেগুলির অবস্থান দেখতে গিষে 
দেখা গেল যে গোয়ালিয়র থেকে যাঁত্র। শুক 
ব'রে খাক্ুরাহো', চিত্রকুট, অমরকণ্টক, জববলপুর 
ওকারেশবর, ইন্দোর, উজ্জপ্সিনী, সাচী হয়ে 
কানপুরে ভ্রমণ শেষ করলেই স্থবিধা হয়, 
এবং বেশ একট] পরিক্রমার মতও হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্‌ আস্তানায় আশ্রয় 
নেওয়া হবে, কদিন কোথায় ক।টানো৷ হবে, 
তার পর অর্থ ও সময়-সংক্রাস্ত সমস্তাগুলির 
মমাধান ক'রে ভ্রমণের একটা সুচীপত্র ছকে 
নেওয়া হল। 


অবশেষে আগ্রা হয়ে গোয়ালিয়রের পথ 
ধরেই যাত্রা স্থুরু করার সিদ্ধান্ত ক'রে ছুই 
বন্ধতে জনতা এক্সপ্রেসের জনতায় মিশে 
গেলাম--১৫ই অক্টোববু। 


১৭ই ভৌর ৪ টায় টুগুলা ওয়েটিং রুমে 
বসে আছি। আগ্রার ট্রেনের বিলম্ব আছে। 
কিছুক্ষণ বাদে কুলি এসে জানালো-_দেড় ঘণ্টা 
বাদে আগ্রা অভিমুখে একটি বাস ছাড়বে। 
স্টেশনের বাইরে এসে দেখি সুন্দর একখানা 
আগ্রা-গামী বাদ অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সে 


মালপত্র চাপিয়ে বাসের সম্মুখদিকের ছুটি 
আমন দখল কবে বলে পড়লাম। অল্লক্ষণের 
মধোই বাসটি যাত্রীতে ভরে গেল। জিজ্ঞাস। 
করে জানলাম, পুণিমা রাত্রের জ্যোৎনান্নাত 
“তাজ দেখার জন্যই আজ আগ্রাযাত্রীর 
ভিড়। যাই হোক আগ্রায় পৌছে 'বেঙ্গলী 
লজে' মালপত্র রেখে, তাজমহল ফোর্ট প্রভৃতি 
দেখতে বেকুলাম। আগ্রা পূর্বেও এসেছি, কাজেই 
এ.ছুটি দেখ! ছিল। দ্বিতীয়বার দেখার সময় 
প্রথমবারের সে আগ্রহ বা ও্ংস্ৃক্য থাকে না। 
সেজন্য পুরানো পড়ার মতো কেবল একবার 
চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। তাজ-দর্শন- 
পিঘাসী জনতা চলেছে, পুরুষ নাঁরী চলেছে, 
চলেছে কৌতুহলী ছেলের দল-__মহা উল্লাসে 
ক্যামেরা নিয়ে । 

তাজ, দেখে ফোর্টে যাবার পথে একটি 
গাইড জুটে গেল। নানা আখ্যায়িকার অব- 
তারগা করে সে বিগত দিনের স্মৃতি উদ্গীরণ 
করতে থাকে । মৌগল বাদশার সভাস্থল, বিচাঁর- 
স্থান, বেগমদের ক্সানের জায়গা,--শীতল ও উষ্ণ 
জলের অভিনব ব্যবস্থা_কোন কিছুই সে বাদ 
রাখে না। ইতিহাসের পাতায় যে সব খবর 
পৌছয় না, গাইডদের মুখে তাও শোনা যায়? 
জানি না, কোন্‌ স্থত্রে তারা এ-সব জেনেছে । বন্দী 


শাজাহান যে স্থান থেকে তাজমহলের দিকে 
তাকিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতেন, 
যে স্থান গাইড যত্বের সঙ্গেই দেখায় । 

ফোর্ট দেখা শেষ ক'রে আমাদের ভেবায় 
ফিরে আসি। মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রামের 
পর সন্ধ্যার ট্রেনেই গোয়ালিয়র রওন| হই। 


্ উত্মোধিত, 


০ ৬০ 


গোঁয়ালিয়র পৌছে স্টেশনের কাঁছেই অবস্থিত 
'অশোক হোটেলে" আশ্রয় পাই । পর্দদিন সকালে 
ফোর্ট দেখতে বেরুলাম একটি টাঙ্গা করে, 
পথে মহম্মদ ঘাউস ও তানসেনের সমাধিস্থানে 
নামলাম। প্রায় একশতফিট বর্গ পরিমিত স্থান 
জুড়ে স্বতি-মস্জিদ, সমাধিস্থানের উভয় পারে 
দালান। প্রস্তবের দেওয়ালে ঝিলিমিলির মধা 
দিয়ে সূর্যালোৌক প্রবেশ কবে মসজিদের অভ্যন্তর 
আলোকিত করে। এই স্থবুহৎ শ্মতি-সৌধের 
পাশেই নজরে পডে তাঁনসেনের ছোট্র সমাধি- 
স্থানটি। কথিত আছে, এর পাশেই একটি 
ত্েতুল গাছ ছিল, তার পাতা চিবুলে নাকি 
গলার স্ব মিষ্টি হ'ত। বলা বাহুল্য, এ গাছটির 
আজ আর ০ঁশ অস্তিত্বই নেই,পাতার সঙ্গে 
ভালপালা শিকডও গেছে। 

অল্প কিছু দূরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোয়ালিঘর 
ফোর্ট। উচু পাহাডের উপর অবস্থিত ছর্গট 
বন্ছ দূর থেকে দেখা যায়। ছূর্শের সামনে গাঁডী 
থেকে নেবে দেখি, খাডা পাহাড উঠছে, 
উপরে স্ববিভ্ূতি ফোর্টের এলাকা । এঠবাঁর 
ঝাস্তা একেবেঁকে পাহাডের গা দিয়ে চলে গেছে । 
শত্রুদের আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য পাচ পাচটি 
দ্ববৃহত্ প্রবেশদ্বার । এই প্রবেশদ্বারগুনি যে 
কত ন্থদুঢ ক'রে তৈরী করা হয়েছিল, না 
দেখলে ঠিক বোঝানো যায় না। বিশেষ 
ক্ষ'রে মাঁনসিংহের নিমিত হাতী-ফটকেব বৃহৎ 
* উচ্চ এবং কাঁরুকাষ খচিত প্রান্তর স্তস্ত গুলি 
দেখলে মনে যুগপৎ কৌতূহল ও বিশ্ব জাগে_ 
ফেমন কারে এ বিরাট স্তমযুক্ত প্রবেশদ্বার 
নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল । 

দুরের ভেতর মানসি'হেৰ প্রাসাদ একটি 
দর্শনীয় বস্ত। নাববার সিডি দিয়ে প্রাসাদের 
বেশ নীচে আসা যায়। এখানে রাজা 
* ও মহিষীদের বিশ্রামের স্থান । গ্রীষ্ম অপনোদনের 


[তব হট কহ্য 


সুন্বর ব্যবস্থা । উপরের অলিন্দপথ দিয়ে নেমে 
আসা শীতল বায়ুর স্পর্শ শরীর জুড়িয়ে দেয় 
এই সব অভ্যন্তর প্রদেশে আলোকপাঁতে? 
ব্যবস্থাও মনোরম। এমনভাবে ফৌকরগ্রলি 
নিমিত যে স্র্যালোক প্রতিবিশ্িত হয়ে ভিতাব 
প্রবেশ করে। 

মাধা হোঁমকুণ্ডের মত একটি স্থান নঙজণে 
পড়ে। গাইড বলে যে এই স্থানটি রী, 
জলে পূর্ণ করা হ'ত। যুদ্ব-যাত্রাৰ সময 41 
এই জলে স্নান করতেন। এর চাঁরিদি? 


মানপসিহেব আঁট বাণীর ন্ুলন। রা 
মধ্যস্থলে থাকতেন, তার চাবিপাঁশ হনে 
রানীদেব দোলন স্পর্শ লাগত। গাইড অ। 


একটি স্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবে; যেখ! , 
বাজার পবাঁজমেব সংবাদে রাণীগণ জভল 
ব্রত উদ্যাপন কবে নিজেদের সম্মান তক্ষুৎ 
রাখতেন | একটি তালাবদ্ধ ঘর নজরে পে 
এটিতি নাকি পুস্তকাঁগার ছিল। 

মানসিহেব আব একটি কীন্তি “গুজাদি 
মহল | মুগনয়নাঁনামী গুজরব'শীয় পমণী? 
রূপে মুগ্ধ হযে তারই মনোরঞ্জনের জন্য এ 
প্রন্তন নিশ্নিত মহল তিনি তৈরী কবান। এ” 
দ্বিতল মহলটির দেওয়ালে রূঙীন টালি বঘানে 
আছে, তাঁতে নানী বকমেব প্রাচীন প্রতিক্কতি 
বর্তমান। দরজার খিলানে নিখুত কাকক 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রামাদেব মধ্যে দালান 
আর চতুদিকে প্রকোষ্ঠ। এই প্রাসাদের মধো 
মধ্যভারতের নানা প্রদেশের স্থাপত্য কল? 
নিদর্শন স্বরূপ বহু প্রাচীন ভগ্রাবশেষ, পাঁথবের 
মৃত্তি প্রভৃতি একটি যাছুঘরে (7003070 ) 
রক্ষিত আছে । 

মানসি'হের এই ছুটি স্মরণীয় প্রাসাদ 
ছাড়া ফোর্টের মধ্যে আরও কিছু জ্রষ্টব্য বস্থ 
রয়েছে। অনতিদূরে ছুটি বিষুঃ মন্দির, এর 


আষাঢ়, ১৩৬৭ ] 


পর “তেলি? মন্দির দক্ষিণ ভারতের রীতিতে 
উচ্চতা প্রায় ফিটেরও 
,'শা হবে। আরও অগ্রসব হ'লে সুকুণ্ত। 
্নসম্প্রধাঁয়ের কয়েকটি অতি বৃহৎ গিগিশ্বর 
এহাবীবেব মস্তি ছুর্গেব প্রাঈীবগাত্রে দেখতে 
দ দ্যা যায়। 
২. অচল, 


তা এন 
পমৃত) ১০ 


পাথরের কাজ দেখলে মনে 
সজীব মৃত্তি। বিশেষ কারে 
* দিনাথের ৫৭ কিট উচু দণ্ডায়মান পাথরের 
»'ছটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কনে। 

কোর্ট দেখ। হলে, গোঘ(লিয়বে আর বিশেষ 
7 দেখবাব থকে না। বঝান্পী-পাণার সমাপি- 
টুকু সঘঠে রক্ষিত আছে। গোফালিদবের 
ব প!ঘনাট বেশ প্রশস্ত, পবিচ্ছন্ন । তবে বড জন- 
-পপ,-কলিকাতাব।সী আমাদেন চোখে । 


রে 








এপ পব রপালপুব* স্টেশনে নেমে খাভুবা- 
লোব বাস ধবি। মাত্ধ ৬৩ মাইল পথ, কিন্তু 
তছতে সময় নেঘ অনেক, মধ্যে ছিতত্রপুরা 


» মক স্থানে নাপটি অনেকক্ষণ দাড়ায়। 
»এপাকোতে পুৰ হতেই সাকিট হাউসে 


খাঁদেন জন্য ঘণ সারঙক্ষিত করার ব্যবস্থা 
এখানে মন কিছুরই স্বন্দোবস্ত। 
ছোট অতিথির 
-1 'দীব জন্ত সব সমম তপন । 


গছ । 
"ব পপিচানক তখ- 
'ছোটনা গলে 
1 দিলেই হাল, শিমেধে এসে দাডাধন হুম 
এল পবে। বাজে অতি পৰিতপ্রিন সঙ্গে 
নহানের পর কোমল শঘ্যাধ আয় নেকামাত 
চোগে নেবে এল গভীর সযুপ্রি। 


পরদিন ছুইবনু ক্যামেরা নিয়ে বেক্লাম 
পাঠীন চগ্ডেলা বংশের মুপতিদের বাঁত্বকাঁলে 
পিমিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখতে । প্রত্যেক 
মনিরই বেশ উচু পোতার উপর স্থাপিত। 
সহাণ-কার্ধে কেবলমাজ্র বেলে পাথরের ব্যবহার 
দেখ! যাঁয়। অতি নিপুণভাঁবে বিরাট বিরাট 
পাথরে গড়া এই মন্দিরগুলি তদানীস্তন 
স্থাপত্যশিল্পের উত্কর্ষের সাক্ষ্য প্রদান করে। 
মন্দরের চূড়াগুলি খুব উচু ও গম্ুজাককৃতি- 


মধ্যভারত-পরিক্রমা 
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বহুদূর থেকে দেখা! যায়। মন্দিরগুলি অল্পবিস্তর 
প্রায় সবগুলি একই ধবনের। পিড়ি দিয়ে উঠে 
প্রশস্ত চাতাল, মধ্যে মন্দির, যাতে মন্দিরেনু 
চারিপাশে গ্রদশ্সিণ কৰা যায়। মন্দিবের সামনে 
চতুফষোণ স্তস্তবিশিষ্ট খিলান, কাঁরুকাধ-সমদ্বিত 
চত্রাভপেব স্থায় আস্তরণ । আর অভ্ন্তরে 
নয়নাভিবাম দেবত[র খিগ্রহ। খাম্ররাহোর 
মন্দিরের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে যে এখানে 
শিল্পী সাম্প্রদায়িকত| ভুলে গিয়ে পাশাপাশি 
শিপমন্দির ও বিঞুমন্দিণ নির্ধাণ কারে গেছে । 
মাতঙ্গেশ্বরের শিনমন্দিরেধ বিবাট শিবলিঙ্গ দর্শন 
কারে পাশেই অবস্থিত লক্মণজীর মন্দিরে প্রবেশ 
কবলে বোঝা যায শিল্পীর ভেদাভেদ চিন্তার 
সময় ছিল না। মন্দিরের প্রতিটি অংশে ফুটে 
উঠেছে ভায়ের অপূর্ব নিদশন। দেবদেবীর 
মুন্তি ও পৌরাণিক চরিব্রগুলি সজীব বলে 
মনে হয। শিল্পীন বহুপ্রসারী মন মঞ্ট্ের 
শৌন্দঘ9 অতি ভাবে ফুটিয়ে ভুলেছে। 

এই সব মন্দিবগ্ুনিপ কিছু দূরেই অবস্থিত 
চত্রুফুজেব অন্দিব। যেতে হয় জঙ্গলে মধ্য 
দিদ্বে, পাকী। পাস্তা এখনও হয়নি । পায়ে চলা 
পথ কুলবনেব মা দিয়ে, নোপঝাড ডিডিষে। 
অপূর্ব এব পরিনেশ 1 দিক ক্রবালের চারিপিকে 
থেণা পাহাছ, দুরে দূরে অপস্থিত ছোট ছোট 
গা, মাঝে লতা গুল্ম শোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
সমন্ত মলে একটি শন্দর আলেখ্য । প্ররুতির 
পটভূমিবার খিথ্য/ত এই বিষুমনিৰ স্বমহিমায় 
দাঁডিবে আছে । পাথবের বিগ্রহ যে এত 
সজীব, এত ন্িপ্ধ কোমল হ'তে পারে, না দেখলে 
বিশ্বাস হয় না। বিগ্রহেব আয়ত নয়নে যেন 
শতধা ঝরে পড়ছে অশীম মাধুবী। এ মন্দিরে 
পূজারী নেই, প্রকৃতি পূজারিণী। শীরব উপাঁসন। 
সতত চলেছে শিশিরে, ফুলসন্তারে। নিস্তব্ধ শাস্ত 
পরিবেশে বহিমুর্খী মন স্বতই গুটিয়ে আসে। 
ক্ষণেকের জন্য মনের চাঞ্চল্য থেমে যায়। মনে 
হয় এদেবতা সহজলভ্য নয়। সাধারণ টুরিষ্টবা 
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কষ্ট স্বীকার কারে এখানে আসে নাঁ। কিন্ত 
যে আমে, মে ধন্য হয়ে ফিরে ঘাঁয়_মনের 
মণিকোঠায় অমূল্য সম্পদ নিয়ে। 

সম্পূর্ণ অন্যদিকে রয়েছে জৈন মন্দিরগুলি। 
মন্দিরের আকৃতি ও গঠননৈপুণা একই প্রকারেব। 
প্রভেদ এই যে মন্দিরের ভেতর মহাবীরেব ছোট 
বিগ্রহ। শ্রাস্তিনাথের বিরাট মর্মর মুত্তি দর্শনে 
শিল্পীর নিপুণ হস্তের প্রশংসা করতে হয়। 
আদিনাথ ও পরেশনাথের মুত্তিদ্ুটিও অনবপ 
নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে । 


খাজুরাহের মন্দির গুলির মধ্যে কয়েকটির 
শেষ অবস্থা। চৌষটি যোগিনীর মন্দির আজ আন 
নেই, রয়েছে যোগিনীস কয়েকটি মৃত্ত মীত্র। 
এই ধ্বংসন্ুপ থেকে কিছু কিছু এমন জিনিস 
পাওয়া গেছে, ষেগুলি স্যত্ে রক্ষা করা দরক!র। 
এরূপ বনু ভগ্ন মৃত্তি বা মন্দিরের দেওযালের অশ- 
বিশেষ রক্ষিত আছে একটি মিউজিয়ামে । 


বিকালের বাপে খাজ্বরাহো থেকে ফেরার 
পালা । যতদূর চোখ যায়, সৌজ। রাস্ত|- দুপাশে 
ঘন জঙ্গল, রাস্তার পাঁশে মহুয়ার সারি। বাপ 
উধ্বশ্বাসে টদত্যের মত ছুটে চলেছে । ধীরে ধীরে 
নেমে আমে বাত্রিব ঘলায়মীন অন্ধকার, তাঁবই 
মধ্যে হেড লাইটের তীব্র আলো দিথে অন্ধকারের 
বুক চিরে চলতে থাকে আমাদের বাঁপ। অবশেষে 
সন্ধ্যার পর হরপাঁলপুরে ফিরে এসে বাত্রের 
ট্রেনেই চিত্রকূট রওন1 হলাম । 


চিত্রকূটে ভাল আস্তাঁনাই পাওয়া গেল। এই 
মেই চিত্রকুট, শ্রীরীমচন্দ্র ও জনকনন্দিনীর 
ব্যথাবেদনাময়, আবার তাদের নিরস্তর মিলনের 
পুণ্য স্মৃতিতে যার প্রতিটি ধূলিকণ! ধন্য হ'য়ে 
আছে। এই সেই চিত্রকূট-_যাঁর মাহাক্স্য অমর 
হ'য়ে আছে বান্ধীকির মহাকাঁব্যে, তুলসীদাসের 
'মানস'-বঙ্কারে ! 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রথমে পৃতসলিল! মন্দাকিনীতে স্নান কণে 
মন্দির দর্শন করতে বেক্লাম। বহু দেবদেবীর 
মন্দির রয়েছে এই পবিত্র ভূমিতে । বিশেখ 
করে িরতমিলনের মন্দির শ্রীরামচন্দ্র ও 
ভরতের মিলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। 
মন্তগজেজ্দ্েশ্বর, পাঁঘবজীব মন্দির, ব্রহ্ষঘজ্ঞবেদী, 
তুলসীদাসের মন্দির প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ 
মন্দির রয়েছে মন্দাকিনীর ধারে ধারে। তীর্থ 
পরিভ্রম!র চার মাইল পথ একটি পাহাড়ের গ। 
দিয়ে খুরে একে বেঁকে চলে গেছে । ভক্ত জনগণ 
শ্রদ্ধানত হয়ে এই রাস্তা পরিক্রমা কবে। লোকে 


বলে, এই সেই পাহাড় যেখাঁনে আ্রবামচন্ 
বনবাসেন প্রথম অবস্থায ছিলেন। যুক্তির 
জাল না বুনে, ভর্ভিমদিরায় মাতোয!ব। 


হয়ে চলে ভ্জের দল শ্ররামচন্দ্রের জম্মধবনা্ে 
দিগন্ত মুখরিত ক'রে । 

চোখে পে 'জানকীবু ৪মন্দাকিনীৰ এই 
স্থানেই জানকীদেবী সান কবতেন। পাথরের 
ওপর একটি শ্রাচরণের প্রতিকৃতি অগ্ঠাপি 
তক্তিভরে পূজিত হয়। আর এ দেখা থায় 
'রাঘব প্রয়াগ-_মন্দাবিনী ও পয়ন্থিনী নদীব 
সঙ্গমস্থ।ন, শ্রীৰামচন্দ্র এইখানেই স্বর্গত পিভার 
উদ্দেশ্টে পিগুধান করেছিলেন। তুলসীদীসের 
প্বচন্তরে|পিত পিপুলবুক্ষটিবে নত মস্তকে প্রণাম 
ক'রে চলে যাত্রীর দল। 

ভক্তির জয় এখানে, সরল বিশ্বাসের অমোঘ 
শক্তিতে যুক্তিতর্ষের জাল ছিন্ন ভিন্ন। “হম্ুমান- 
ধারা” পুণ্যাঁথাদের আরু একটি দর্শনীয় স্থান: 
প্রায় তিনশত পিড়ি ভেঙে খাড়া পাহাঁডে 
উঠতে হয়। উপরে হুচগমানের শয়ান মৃত্তি, 
চোখ ছুটিতে থেন জীবন্ত ছাতি খেলছে । শিররে 
ঝরে পড়ছে একটি ঝরনার জল। অতি পবিত্র 
ও স্থস্বাদু এই বারিধারা। আরও ওপরে একটি 
গহবর_-মীতীর স্মৃতিতে মধুর ও মহান্‌ হয়ে 
রয়েছে । (ক্রমশঃ ) 


পরশুরাম ঃ রাজশেখর বস্তু 


অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোৰ 


ববীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, বাঁংল। 
সাম্িকপত্র গুলির শারদীয়-ম-খ্যায় তার একটি 
রচনা-প্রকাশের জন্য সম্পাদকদের চেষ্ঠার অস্ত 
থাকত না। আব গত চার-পচ বছ্ছল ধরে 
শরদীয়-সংখ্যার ভূষ্ণরূপে পরশুবামেন রচনা 
দ'গুহের প্রচেষ্টাও ল্গণীণ হয়ে উঠেছিল। 
কিগ্ব বধীন্দ্রনাথের মতে| বহু বিচিত্র নয় পরশু- 
বামেব বচনা-সম্তার | মেই গড্ডালিকাঁ'র যুগ 
থেকে তিনি প্রপানতঃ হাশ্গরমেব অগ্টী এবং 
এই হাঁল্রদের কষ্টিতেই বাঁংলার একজন সব- 
জনশ্রদ্ধেয ঘ।হিভ্যিক তিনি হ'তে পেবেছিলেন, 
এ কম নিষ্মরেন কথ! নয়। 


পরশরমের আসল নাম রাজশেখর বস্থ__ 
সে নামে তিনি চিলপ্তিকা'র সঙ্কলগ়িতা, *লঘু- 
গুরু, “বিচিন্তা', 'চল্থিক" প্রভৃতি মননশীল 
গ্রবদ্ধপ্রন্থের লেগক। কিটারুশিল্া, ভাবতের 
খনিজ" পুস্তিকা ছুটিতে বিশ্ববিদ্ভাসং গন প্রচেষ্টা 
বিশিষ্ট ম্ায়ক 7 বামায়ণ, মহাভারতের সারা 
বাদ ও কাঁলিদাসের মেঘদূতের সম্পূণ অন্তবাদের 
মধ] দিষে ভাবতেন সাহিতা ও সাপধনাব যোগ্য 
উত্তরস|ধুক , বেঙ্গল কেযিক্যালের সুপঞ্চিত এ 
সুদক্ষ পরিচালক; সমকালীন ব্ঙ্গদেশের অহ্থতম 
শ্রেঠ বিজ্ঞানকর্মী ও চিন্থানায়ক | কিন্তু এসব 
কিছুব উপ্রে” ছিল তীর প্রজ্ঞাগম্ভীর সংযতবাক্‌ 
স্থিতধী ব্যক্তিত্ব । সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সর্ব- 
শ্রেণীর সাহিত্যিকদের কাছে রাঁজশেখর বস্থ 
টুরুত্বল্য সম্মান পেয়েছিলেন এবং নে সম্মানের 
কারণ তীর বয়সের প্রবীণতা নয়, মননের পিদ্ধি। 

কিছু বাংলাসাহিত্য ও বাঙালী পাঠক তাঁকে 
বেশী ক'রে মনে রাখবে তাঁর ছোট গল্পের জন্য । 


গিজ্জলিকা” 'কজ্ছলী” 'হস্ুমানের স্বপ্রা-এ তিন. 
খানি গল্পপংগ্রহ পণ পর প্রকাশিত হবাব পরই 
পরঞ্খরামের নাম বাংলা সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত 
হয়। তারপর তার “গল্পকল্প', 'ধুস্তরী মায়া" 
“কৃষ্ণকলি, 'নীলতারা", “আনন্দীবাইঈ', চয়ক- 
কুমারী, প্রতি গল্পসং গ্রহ একে একে প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রথম তিনটি গল্পসং গ্রহের স্টিসৌন্দর্য 
পরব্ভাঁ গন্পগ্তগিতে স্তিমিত হলেও কল্পনা, 
বুদ্দিবুত্তি ও মননশীলতার মংযোগে তার শেষ 
বসের রচনা গ্তলিও স্থসমুদ্ধ। তার রচন! 
সংখ্যাবহুল নয় বলেই শারদীয়া সংখ্যা মারফত 
যে ছুচারটি পাওয়! যেত, তাই আমাদের 
কাছে অনেক বলে মনে হ'ত। আজ সেই মুষ্টি 
ভিক্ষা9ও বন্ধ হ'ল, বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের 
কাছে এ বেদন! মর্গান্তিক | 


রাজশেখর বন পিবশ্ুরাম' ছুদ্বনাঁমটি নিয়ে- 
ছিলেন পরিবারের শ্পাকরা পরশ্ুরামের নাম 
থেকে । যোগাযোগটি আকম্মিকঃ তবু যেন 
পুরোপুরি আকস্মিক নয়। *পবশুরামের নির্মমতা! 
ভার ব্চনাঁয় নেই, কিন্ত জাতীয় জীবনের 
অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তার প্রথর দৃষ্টি ছিল সদা- 
জাগ্রত। পরশুরাম" নামটি পৌরাণিক সাহিত্য 
থেকে এসেছে । পরশুরামে'র রচনাবলীর 
পটভূমিতে ভারতীয় পুরাণ-কাহিনী-বিশেষতঃ 
রামাঘণ-মহাভীরতের কাহিনী, চরিত্র ও আদর্শের 
প্রভাব সর্বাগ্রে লক্ষণীয় । ভারতীয় এতিহের 
সঙ্গে এমন আত্মিক সংযোগ সমসাময়িক বাংলা 
সাহিত্যে এক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়! 
আর কারো রচনায় এজ গভীরভাবে সাধিত 
হয়নি। রোমায়ণ-মহাভারত+ চিরায়ত সাহিত্য 


৬২৪ 
€ 0188816 1717/40 )১--এ ছুই মহাগ্রিন্থের 
প্রেরগাম্পর্শে রাজশেখর-তাবাশঙ্করও চিরায়ত 
সাহিত্য-মষ্টা হ'য়ে উঠেছেন। জাতীম এতিহোব 
গভীরে ষে প্রাণরস নিহিত আছে, তাঁর ছার! 
পরিপুষ্ট সাহিত্যই চির্কনতাঁর অধিকারী । 
একথা তেবে দেখবার দময় আধুনিক সাঁহি- 
ভ্যিকদেপ হবে কিনা, জানি না। কিন্তু বার 
শেখর ও তারাশস্করের রচনাব্পীর সার্থকতা 
এই সিদ্ধান্তুকেই সমর্থন করে । 
লেখকের বাক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা বিস্তার 
সম্ব্ধে পাঠকেরা চিরদিন কৌতুহলী। কিন্ত 
রাঁজশেখর বন তার নিজের অভিজ্ঞতা সঙ্গদ্ধে 
বলেছেন_-'জীবনে আমি খুব কম লোকেব সঙ্গে 
মিশেছি। তাঁদের মধো বেশীর ভাগ হচ্ছে 
ব্যবসায়ী আর দৌকানদার। লিখতে গেলে 
অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা, 
তা ওই রামায়ণ-মহ।ভারত প্রথিশান্ছেন মধ্যে 
দিয়ে দেখা ।২ এখানে রাঁজশেখর নিজের দৃষ্টি- 
শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিনঘ প্রকাশ করেছেন-_ 
বাস্তবিক ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও তার দেখার এবং 
লেখার ক্ষমতা অস।ধারণ। তিনি যা দেখেছেন, 
যেমন ক'রে দেখেছেন-এর আগে আর কেউ 
তেমন ক'রে দেখেননি । তার সেই দৃষ্টিরহস্য 
কোথায় ?1__-একথা চিন্তনীয়। বাঁমীয়ণ-মহাঁ- 
ভারতের চোখ দিয়ে দেখলে জগ সম্বন্ধে কি 
ধারণ! হয়, এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ 
“মান্ষ চিরজীবী নয়, সেজন্য বাস্তব বা 
কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তীস্তই বিয়োগান্ত। 
***এই ছুই গ্রস্থের রচয়িতারা নিলিপ্ত সাক্ষীর 
স্তায় অনাসক্তভাবে সৃখছুঃখ, মিলনবিরহ প্রভৃতি 


১ মহাভারত ( দারামুবাদ ) £ রাঁজশেখর বনু 
(ভূমিক1 জর্টব্য )। 
২ কথাপাহিত্য, শ্রাবণ (১৩৬*) সংখ্যায় প্রকাশিত 


শ্রীগৌরীশক্কর ভটাচাধের প্রবন্ধ-__-শ্রীরাজশেখর বন । 


উদ 


[ ৬২তম বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা 
জীবনত্বন্ের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরো 
উদ্দেশ্ট পাঠকের মনে অনাসক্তি সঞ্চার কর! । 
তারা খশানবৈরাগ্য প্রচার করেননি, বি খ. 
ভোগও ছাড়তে বলেননি, শুধু এই অলঙ্ঘনী, 
জাঁগতিক নিয়ম শাস্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন, 
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ রাঃ 
সংযোগ। বিগ্রয়োগাস্তা মরণান্তং চ জীবিতম্‌ ॥ 
(স্ত্রীপর্ব__মহাঁভার- । 

_-সকল মঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পাঁয়। উন্ননি 
অন্তে পতন হম, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হও, 
জীবনের অন্তে মণ হয ।” 

এই নিলিপ্র দৃষ্টি রাজশেখর ব পরশুরাদে: 
বৈশিষ্ট্য । জীবনে সুখে দুঃখে অচঞ্চল শা 
ছিল তীর ব্যক্ষিজীধনেব আদর্শ, আর ভালে, 
মন্দ, সঙ্গত অসঙ্গত, উদ্ভট ও শোতন--»' 
শ্রেণী মানচসের দিকে নিরপেক্ষ দৃর্গিপাত- 
ছিল তার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য । বিশেষভা;। 
তিনিণতীশ্তারসেরই অঙ্টাত তনু তার রচনা পে 
কোন মাছুম বা শের প্রতি অক্জ্ঞ। 
আক্রোশের ভাব কখনো চোখে পড়ে না। 
মান্টষের নিজস্ব দৈশিষ্টাকে স্বীকৃতি দিছে 
পরশুরাম হাস্তরসের উপাদান অংগ্রহ করতেন। 
তাই তার হান্তর্বমের মর্মস্থলে শাস্তরসের গরম 
আবিরাব পাঠক হদয়কে নিরঞ্জন শ্ন্রহাঘ 
শ্ুচিন্নাত ক'রে তোলে । রবীন্দ্রনাথের মা 
“নিমূল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্ষিমই সরগরম 
বঙ্গপাহিত্যে আনয়ন করেন।”" সেদিক থেবে 
পরশুরাম বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যোগ 
উত্তরাধিকাঁরী। 

সাহিত্যে চিরন্তনতাঁর উপাদান সষ্টির কার" 
সাহিত্যিকের অন্ভূতিগ স্বাতন্ত্রা, বিষয়বন্থ? 


৩ মহাভি।রত £ বাজশেখর বন 
(ভূমিকা উষ্টব্য )। 


৪ আধুনিক সাহিত্য £ রবীন্দ্রনাথ ( “বস্ধিমচন্র ভর্টব্য )। 


€ সারাহুবাদ ) 


আধা, ১৩৬৯ ] 


মহিমা ময়। পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রগুলি 
শিদ্ধরপ । কিন্তু সমসাময়িক জীবন ও জগৎ 
থেকেও যে সিদ্ধরসের উপাদান সংগ্রহ করা 
মতে পাঁরে সেকথা প্রমাণিত হয় আধুনিক 
।এঠ কথাশিল্পীদের রচনায় । পরশুরাঁমের 
এ।মানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেবীবাম বাটপারিয়ণ, 
চাটঙ্জে,”  রারবাহাডুর বংশলোচিন, 
হশত্বীব মাঠের শিব ভট্টাচার্য, নাছু মল্লিক, 
বাবিযা পিরেত, জিগীষা দেবী, শিহরণ সেন, 
দুল দে, লাঁলিমা পাল ( পু), বিরিঞ্চিবাঁবা, 
চঠাপব বকপী, বটন্তীকুমার প্রভৃতি অজন্্র 
"বিতর এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিদিনের 
পপচিত্বমণ্ডলী থেকেই সাহিত্যের অমরা- 
“শীতে উত্তীর্ণ । 


ঘটিনাসংযোগ ও সংলপবৈচিত্রা--এ দুয়েব 
গেরেই পরছ্থরামেব নৈপুণ্য অসাধারণ । তার 
পরপারীদের সংলাপ থেকে অনেক অংশই 
»*লায় প্রবাঁদবাকো পরিণত হয়েছে । ' “য়, 
॥ানতি পাঁর মা”৯) ঘিদ্রি বলি তোমার পেটে 
দিফারেনশ্য।ল ক্যালকুলস হয়েছেঃ,” াঁডডি 
'পলপিলায়া গয়া””, “মরছি টাকার শোকে, আব 
আপনি বলছেন জোলাপ খেতে» “মাই 
ঘউ ১১৭ আছে, আছে, সব আছে, সব 
মত্তি১০ “সেকরার বালি নয়, আমার মুখের 
দণা”১১-_ এমনি অঙ্রম্ম উদীহবণ দেওয়া চলে, 


(কদর 


৭ 'কেদারবাবুকে একবার বললুম, মশাই, আপনার 
নামটি বাবার করছি, আপত্তি নেই ত? 
আমার গল্পের কেদার চাটুজ্জের চেহার| বা চরিত্রের সঙ্গে 
আপনার কৌন দিল থাকবে না ( কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, 
১৩৬৭ ), পৃঃ ৬৪৫ | 

৬,২,৮ চিকিৎসা-সন্কট--গড্ডলিক]। 

* লম্বকর্ণ_গড্ডলিক|। 

১* বিরিঞিষাবা কজ্জলী | 

১১ মহেশের মহাযাএ।- হনুমানের স্বপ্ন । 

১২ ঝাতীরাতি--হুনুমানের শপ্প । 


পরশুরাম ২ বাঁজশেখর বস 
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ংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্কিচরিত্রের বৈচিত্র্য ও 
বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ কৃতিত্ব । 
মেই সঙ্গে অসামান্য তার বর্ণনাঁশক্তি | ব্যক্তি- 
বর্ণনায় এ দক্ষতা তো মুগ্ধ কলেই, প্রক্কৃতি-বর্ণন।র 
ক্ষেত্রেও এর নতনত্ব চমক লাগার । যেমন 
ধরুন, '্রষ্পিদেস্ববী লিমিটেডের” শ্যামানন্দ 
ব্্ষচারী- শ্যামবাৰু বস পঞ্চাশের কাছাকাছি, 
গাট শ্তামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাঁড়ি, আকণচলদ্বিত 
কেশ, শুল লোমশ বপু। অল্পবয়ল হইতেই 
তাহার স্বাধীন ব্যবপায়ে বৌক, কিন্তু এ পর্যন্ত 
নানাগ্রকার কারবাব করিয়াও বিশেষ স্থুবিধ! 
করিতে পারেন নাই......ধর্মভীক লোক, 
পঞ্জিক] দেখিয়া জীদনধাত্রা নিবাত করেন এবং 
অবসর-মত তাত্তিক সাধনা করেন ।"-শ্যামবাবু 
তাভাঁর অফিসঘরে প্রবেশ করিয়। একটি সার্থ 
ত্রিপাঁদ ইঙজিচেযারে কিছুক্ষণ বিশাম করিয়! 
ডাকিলেন_বাঞ্ণ ওবে বাঞ্কা7......বাঞ্ছণ একটা 
তামার কুপি আনি! দিল। শ্ামবাবু তাহা 
হইতে কিঞ্িৎ গঙ্গে।দক লইয়া মন্ধরোচ্চারণপৃবক 
গৃহমধো ছিটাইয়। দিলেন । ভারপর টেবিলের 
দেরাক্জ হইতে একটি দিন্দুর-চচিত ববান- 
স্ট্যাম্পের সাহাঁযো ১০৮ বার দুর্গান।ম লিখলেন । 
স্টাম্পে ১২ লাইন জিশ্রদুর্গ।” খোদিত আছে, 
স্থৃতরাং ৯ বার ছাপিলেই কাধোদ্ধার হয়। 
এই “অটো ছুর্গাগ্রামোর আবিষ্ষতা শ্টামবাঁবুর 
শ্যালক শ্রী বি.এপ.দি,; কোম্পানীর নাম্টিও 
লক্ষণীয-_“ব্রক্ষচারী আও ব্রাদার ইন ল”। 
লি্বকর্ণ” থেকে একটি ঝড়ের বর্ণনাঃ ক্রম্‌ 
ছুদ্দ্‌ড় ছুড়, দড়দড় ড়! আকাশে কে টের! 
পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে 
চাহিয়া দেখিলেন, অস্তরীক্ষের গম্বজে এক পৌঁচ 
লীসারঙের অন্তর মাঁখাইয়া দিয়াছে। দুরে 
এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া 
পঙাইতেছে। সমন্ত চুপ__গাছের পাতাটি 
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নড়িতেছে না। আসন্ন দুধোগের ভয়ে স্থাবর 
জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন 
উঠিলেন কিন্তু আবার বপিয়া পড়িলেন।.., 
স্হদা আকাখ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক 
ঝলক বিছ্যুৎ--কড় কড় কড়াৎ_-ফাটা আকাশ 
আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোণ 
হইতে একটা ঝাঁপণা পর্দা ভাড়া করিম! 
আসিতেছে । তাহার পিছনে যাকিছু সমন্ত 
মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আন দেখি নাই। 
ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া 
উঠিল, লম্বা লঙ্কা তালগাছগুলো প্রবল বেগে 
মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল 
আর্তনাদ কবিয়া উডিবার চেষ্ট! কলিল, কিন্তু 
ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ভাল আকডাইয়া 
ধরিল। প্রচণ্ড বড, প্রচণ্ডতর বুষ্টি। যেন এই 
নগণ্য উইটিবি_-এই ক্ষুপ্র কলিকাতা শহরকে 
ভুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা 
পার বাধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে 
জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, 
তাহার ফাকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা । 
সমস্ত শূন্ত ভরাট হইরা গিক্সাভে | এই সঙ্গে 
ভূশত্তীব মাঠের" বসম্তবণন। এবং '“জাবাঁলির” 
আশ্রমে হঠাৎ বসন্তের আগমন ও পঙলায়নের 
বর্ণনা স্মবণীয়। প্রকৃতিবর্ণনার মাধ্যমে এমন 
নিগুঢ হান্যরসের সঞ্চারের তুলনা মেলে হুতোম 
প্যাচার নক্মায়। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে এ 
ব্যাপারে পরশুরামই সার্থকতর। 

“ভশণ্তীর মাঠে থেকে আর একটি চরিত্র ঃ 
“বেলগাছের কাছে যে ইটের পীজ। ছিল তাহ! 
হইতে খান্কতক ইট খসিয়া৷ গেল এবং ফাঁকের 
ভিতর হুইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মৃতি 
বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হকার 
খোলের উপর একজোড়া সাদ! গোঁফ গজাইলে 
যে-রকম হয়, সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--৬ঠ সংখা 


গলায় রুদ্রীক্ষের মালা । গায়ে ঘুটি-দেওয়! 
মেরজাই, পরনে গরদের ধুতি, পাঁষে তালতলা 
চটি।-* শিবুর মেঘদুত একটু আধটু জানা ছিল। 
সসম্তরমে জিজ্ঞানা কবিল-_“ঘক্ষ মহ।শয়, আপনিই 
কি কাঁলিদাসের-” 

যক্ষ ।__ভায়রাঁভীই। কালিদাস আমান 
মাসততো৷ শালীকে বে করে । ভোকরা হিজলিতে 
নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে । 
তুমি তার নীম জানলে কিসে হা? 

মহৎ অঙষ্টার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই থে, 
তার স্ঠি আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত পন্ধ- 
স্বজনদের মতই অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠে। রমাঘণ- 
মহাভারত থেকে পরশুঞ্াষের কাঁল অবগি 
কল্পনা স্ষটি অথচ একান্ত বান্তব চিত্র গুলির 
কথ। মনে করলেই এ বথা বুঝতে পাঁি। 
পরশুরাঁমেব কল্পমা-জগত্ থেকে তার 
চরিত্রেরা একেবারে আমাদের পডার লোক 
ও আড্ডার সহচর হ'য়ে উঠেছেন। এই প্রসঙ্গে 
মনে হয়, তার প্রথম যুগের রচনার চেয়ে খে 
যুগের রচনার চবিত্রগুলি একটু বেশী মুখপ: 
প্রথম দিকের গল্প রচনায় তিনি মূলতঃ গল্পক|ব, 
কিন্ত শেষের দিকের বচনাম তিনি প্রপানত 
ভাষ্যকীর। কিন্ত গ্রথম থেকে শেষ অবধি উঠব 
সষ্ট সব চরিত্র ও গল্প প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর । 

একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক সত্তার অস্তিত্ব 
মনম্তত্ববিদেরা প্রায্ঘই আলোচনা ক'রে থাকেন। 
রাঁজশেখর বন্থর ভ্রাছ্ছা স্থবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী 
গিরীন্্রশেখর বস্থ যদি রাঁজশেখরের ব্যক্তি 
বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব রন্স 
হয়তো অনেকটা ধরা দিত। কিন্তু আমাদের 
মতো সাধারণ পাঠকের চোখেও পরশুরাম ও 
রাজশেখর বস্থ-এ ছুটি সভার পার্থক্য ও 
পার্থকোর অস্তরাঁলে সুক্ষ একটি যোগহ্ুত্র ধণ। 
পড়ে । রাজশেখর নিজের সাহিত্যসষ্টি সম্বন্ধে 


আষাঢ়, ১৩৬৭] 


প্রথমাবধি বিনীত ও সঙ্কৃচিত। এমন কি 
কিছুদিন আগে তার জন্মদিনে সাহিত্যিকদের 
শ্রদ্ধাভিনন্মনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে 
'আমি সাহিত্যিক নই 1” সাহিত্য-পপ্তিত 
ব্পতে যা বোঝায়, তার রচনা পড়ে সে 
পাণ্ডিতোর পরিচয় মেলে না; কিন্তু যা ষেলে 
ত। আদল সাহিত্য । রবীক্নাথ তাঁই রাছশেখব- 
সন্ধে আচার্য প্রফুন্নচন্দ্রকে লিখেছেন “...আঁমি 
বপযাচাইয়ের নিকষে আচড দিয়ে দেখলেম 
আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি 
একেবাবেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি 
খাঁটি খনিজ সোনা” বাজশেখর বন্ধুর লগে 
প্রথম আলপের পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
শর্মল ভোমকে “গুর হাতে কুঠার আছে 
কিনা জানি না, কিন্ত গর অস্তবে আছে 
পাবক যা নিংশেষ করে চিন্তবুদ্ধির আবর্জনা । 
-( অ্রষ্টব্য কথাসাহিত্য £ আবণ, 
গং ৬৫৩১৬৫৪ ) 


১৩৬৩ 


সার্থকত! 


পরশুরাম £ 


রাজশেখর বন্থু ৩২৭ 


পরশুরাম ও রাজশেখর--এ ছুই সত্বার 
মধ্যে যোগ রয়েছে ওই অন্তরের পাঁবকখ্তিতে। 
বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বচ্ছ মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে 
রাজশেখর মান্যকে দেখেছেন, জীবনকে অন্থতৰ 
করেছেন। ক্ষ্চকলির ভবতোষ ঠাকুর তাই 
তাঁর” ভক্তদের উপদেশ দিষেছেন-_“মাথা ঠাণ্ড। 
ক'রে বুদ্ধি খাটা, বুদ্ধৌ এরণমন্বিচ্ছ। এদেশের 
জ্ঞানীর একদেশদশশ নন তারা অত্যন্ত 
75114 মঙ্গল অমঙ্গল ছুই শিরোধার্য করেছেন, 
বিরোধ মেটাবার প্রয়োজন বোধ করেননি । 
বলেছেন_-ভয়ানাৎ ভয়ং ভীষণংৎ তীধষণানাং | 
আবার পরেই বলেছেন-_-“গতি: প্রাণিনাং 
পাবনৎ পাঁবনান।ম্৮:**"" গীতায় বিশ্বর্ূপের যে 
বর্ণনা আছে, তা ভয়ংকর, কিন্তু তা ধ্যান 
করলে মনের ক্ষুত্রত। কমে 1:77 সিকলের দুঃখ 
বোঝাবার চেষ্টা কর, তোমার ছুঃথ কমবে। 
সকলের স্ুথে সুধী হও, তোমার সুখ বাঁডবে।? 
মনে হয়, এই ছিল পরশুনামেরও জী বনদর্শন । 
তার 'জাবাঁলি, ও পখকরণের বান্প্রস্থ” গল 
ছুটিতে এই জীবনদর্শনের সার্থক প্রকাশ। 


শ্রীশাস্তশীল দাঁশ 


জীবনে আসেনি জোছনা রজনী 

তাই কি চোখের জলে 
দিবানিশি শত মরম বেদনা 

জাগে অন্তর তলে? 


ব্যর্থ সাঁধনা, বিফল জীবন-__ 
প্রতি নিমিষেই ছাঁয়ে যায় মন, 
খন-আধারের বুকে ধীরে ধীরে 

যায় যে জীবন চলে। 


মিছে অভিমানে ওরে অভিমানী ! 
করিস নে সংশয়? 

কিছুই রে তৌর হয়নি বিফল, 
হয়নি কে] অপচয়। 


কত ফুল ফোটে, কত ঝরে যায়; 
বিফল কিছু তো! হয় না ধরায়-_ 
ফোটা কুস্থমের সাথে ঝারা ফুল 

যায় তাঁরই পদতলে । 


রোল্যাণ্ড জেনেট 


নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটির পত্রে 
জানিয়া আমরা গভীর বেদনা বোধ করিলাম, 
সোমাইটির একনিঠ কর্মী রোল্যাণ্ড জেনেট 
(চ১০127৭0 0০791) দেহত্যগ করিয়াছেন। 
বেদাস্তের শিক্ষা! অনুযাদী তিনি অন্ভুত জীবন 
যাঁপন করিয়া গিম়াছেন। রোল্যাণ্ডের শরীর 
যাইবার পর তাহার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা 
সকলে একবাক্যে বলিতেছেন, “আমাদের সামনে 
সে মস্ত একটা আদর্শ দেখাইয়া গেল? স্থদূর 
আমেরিকায় বেদান্তের সম্পর্কে আসিয়া একজন 
এন্ধপ জীখন বাঁপন কনিঘাছেণ-এ সংবাদ এ 
দেশের ভক্তদেরও প্রাণে প্রেরণ। জোগাইবে, মনে 
কৰিয়া পাশ্চাত্য শিষ্বের মর্ম্পশর চিঠিখানির 
ভাবানবাদ আমর! প্রকাশিত করিতেছি ঃ 


বেদাস্তের জন্য উৎসগর্ণকৃত একটি জীবন 

রোল্যাণ্ড জেনেট বেদান্থের ছাত্র বা ভক্ত 
ছিলেন, শুধু এইটুকু বলিলে তাহার সম্বন্ধে 
স্থবিচার করা হইবে না; তার জীবন ছিল 
কর্মে পরিণত বেদাশ্থ। তার জীবনে হ্বতংশ্র্ত 
ই,য়ে ফুটে উঠেছিল--উপনিষদ্দের আদর্শে, গুরুর 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবশিব বোধে 
নকলের প্রতি সেবা ও সহানুভূতি । 

রোল্যাগু জন্ম গ্রহণ করেন 
ক্যানীভার একটি ফরাসী পরিবারে । ছেলেবেলা 
থেকেই তাঁর ছিল গভীর অস্থদৃ্ি। 

১৯২৪ খুঃ আথিক বিপর্যয়ের জন্য তাদের 
পরিবার নিউ ইয়র্কে উঠে আসে, রোল্যাগুকে 
কিছুদিন নৃত্যশিল্প প্রদর্শন ক'রে অর্থ উপার্জন 
করতে হয় । কিন্ত তার মন পডে ছিল পড়াশুনায় ও 
আধ্যাত্মিক চিন্তায়; তিনি ভাবছিলেন, কি ক'রে 
বোম্যাঁন ক্যাথলিক সংঘে যৌগদান করা যায় । 


চ 


১৯০৭ খুঃ 


এমন সময় রমা রপাব শ্রীরামকফ- 
বিবেকানন্দের জীবনীগ্রস্থ (70]01108 ০1 (. 
ওম 10019) তাকে দিল নবজীবনের দিগ দর্শন | 
স্বামী বোধাঁনন্দজী-পরিচালিত নিউ ইয়্সের 
ব্দোস্ত সৌসাইটিতে এসেই তিনি অন্গভব কল 
লেন, এই আমার নিজের ঘর? । স্বামী বোৌধ।ননে*” 
শিক্ষায় দীক্ষায় ভাব জীবন এগিয়ে চলে। 

১৯৫০ খুঃ শেষ অস্থথের সময় রে!লা« 
প্রাণপণে গুরুর সেব| করেন । স্বামী বোধানন্দে 
দেহত্যাগের পর নবাগত স্বামী পবিজ্জানন্দজীবে « 
তিনি সমভাবে সাহাধ্য করতে থাকেন । 

তার প্রতিটি কাজ ছিল উপাসনা, সোস। 
ইটি ছিল তাঁর মন্দির। নিজের সম্বন্ধে ভিন 
ছিলেন অত্যন্ত উদামীন; গত নয় বতপর যান 
প্রতিদিন তিনি বিশ্রায় না করে দৈনিক ১ 
থেকে' ২০ ঘণ্টা কাজ করতেন। জিজ্ঞীলা করলে 
বলতেন, 'কীজে আমি আনন্দ পাই।? 

যতই তিনি কাজে ব্যস্ত থাবুন, সহাহ- 
ভূতির সঙ্্রে সকলের কথা শোনবার সময় তিশি 
পেতেন, রোগীদের সেণা করবার সম্য়েব 9 অ1” 
তার হত না। মকলেব দেনঘর্শট ঢেকে বণ 
তাদের গ্রণগুলিন উপরই তিনি জোর দিতেন। 

এত দাঁধিত্বপূর্ণ কাঁজ করা সত্বেও 311 
স্বভাব ছিল মুক্ত ক্বতঃস্কত একটি শিশুর মতে! ? 
তিনি ছিলেন যেন সকলের ছোট বোনটি। 

তার শেষ অস্থখের সময় যখন ক্যানসাণে 
শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে-যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ ক" 
ছেন তিনি, তখনও তর আনন্দের অভাব নেই, 


প্রীতিরও অভাব নেই। মৃত্যুর তিনদিন আগে 
বলেছেন, “আমার খুব সৌভাগ্য! তার পরদিশ 
বলছেন, "যদিও বাইরে আমি হূর্বল, ভেতরে আমি 
একটা শক্তি অনুতব করছি ।” এই রোল্যাণ্ড আমা- 
দের ছেড়ে চলে গেছেন ১৫ই এপ্রিল বিকেলে। 


সমালোচনা 


1011110980101)5 8710. 116110100 : স্বামী 
মভেদানন্দ প্রণীত। শ্ররামক্রষ্ বেদান্ত ম১, 
“বি, বানা রাঁদরুষ্ত ই্রাট, কলিকীতা!। 
২০৪ পু্ট। , মুলা ৬|০ | 

এই পুস্তকে ১৪টি অপায়ে দর্শন ও ধর্ম 
মঙ্ন্ধে জটিল তত্বগ্চলি বিশদভাবে আলোচিত 
হঈগাডে । গ্রন্থকার আমেরিকাতে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতমগ্ডলীব নিনট থে পব্‌ বক্তৃতা দিয।ছিলেন, 
আহ!দেল অদো যেগুলি প্রধানাতঃ ধর্ম ৪ দর্শন 
সদদ্ধে সেইগ্ুলি এখানে সম্ধলিত হইয়াছে । 
১৭টি বক্ততার মধো প্রথম চঈটি নতন এবং 
এখনও প্রকাশিত হম নাই। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
'এই পুস্থকেন মুখবন্ধ বিস্তত সুচী 
সম্পীদন কপিয়। পাঠকের পন্বাদ * "ঘর্ডন 
বনিযাছেন। 

এই গন লেদান্ু দর্শন, সাঙ্খোর আট্টিতত, 
পফ্রঙ্গ, পাঁপপুণোব মীমাংলা, ঈশ্ববকে মাতভাবে 
উপাসনা, মুক্তির দিগর্শন এবং অন্তান্তা পিনযে 


এবহ 


£ননাঁখলক ( (0001815101৬ নি”) 
শ,লোচনা কনা হইয়াছে । মানা ধ্খ এ 
দশলেল উদ্ধৃতি থাক্কায় পুশ্থকথানিপ মুলা 


বাড়িবাভে | গ্রন্থকাব শুধু দাশনিক নহেন, 
সাপক ৪ মনীষী । অতি সহ 
আলোচনা! করার দর্শন ও ধর্ধ সন্ধে সাতাণণ 
পাঠিকও বিশেষ উপকৃত হইবেন। এউত্িহাসিক 
দুষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনের দিগ দন কবাঁয় 


ই*নেদীতে 


যাহারা পণ্ডিত, তীহারাও বিশেষ লাভবান, 


হইবেন। গ্রস্থকারের বিরাট ব্যক্িত্ব, অমাধাবণ 
পাপ্তিত্য ও তপস্থালক্ধ আধ্যাত্মিক অঙ্গভূতি 
পুস্তকথানিকে ম্রধাদামণ্ডিত করিয়াছে । 

_ মৈথিল্যানন্দ 


সংগীত কণিকা-১ম ভাগ £ শ্রীণন্ুনাথ 
হষ্টাচাথ প্রণীত। প্রকাশন £ ব্র্গময়ী আশ্রম, 
আনা, €গলী। পুই ৩৮, মূল্য ২২ 

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেব নিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে 
বিশেব নজব বাখিষ।ছেন। গানের স্বরপিপিতে 
স্তরেব অংশটুঙ্ব যোজনা 
একটি কথা না বলিগ? 
পাবিছেছি ন]। নাগ নির্বাচনে আর একটু 
দক্ষতা প্রথম 
বিঙ্গাধীদেৰ পক্ষে প্রথমতঃ বেশীর ভাগ শরদ্ধ 
স্বব-দুক্ত নাগেণ চচা কর| দরক।ব। এ বিষয়ে 
পণ্তিত ৪ শাঁহখণ্েজার রাগনিণঘ আমাদের 
সাহায্য করিতে পাবে, আব একটি দ্দিনিষ 
ভালা দবকার, পুস্থক-ব5যিতা তার পুস্তকে 
উ-্চার্দ ভিমুলক গান খেঘাল, ঠংবি, বাউল 
৪. পরীগীতি  ছ!পাইয়াছেন। ন্বরলিপি 
মোটগুটি ভাল। বাগেব গ ভাগের নাম ও 
পরিচয় প্ুগুঃটিও ভরীরদ্ধ করিতে | 

ভাঞ্জলি 2 কথা, এর, স্ববশিপি_ এশীতা- 
নাথ চৌধুবী, ৫1২ মহেশ চৌধুরী লেন হইতে 
গাকাশিভ। পু ৫৮, মুলা টাকী ২২৫) 
লেখক ঠাকুর, মা ও ম্বামীগীর ভাবধরার 

পরিচিত, তাহাদেশ জীবনীতে সঙ্গীত 
সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 
আমাদের সঙ্গীতপাণাকে ঠিক কিভাবে 
চালিত কপা দরকার, তাঁহা বিশেষ করিয়া 
স্বামীজী বলিষা গিয়াছেন। সেই আদর্শ সম্মুখে 
বাখিয়া আমরা নিজেব নিজের সমালেচনা 
নিজেই করতে পাঁরি। লেখকের প্রচেষ্টা শুভ, 
গানের স্থুরগুলি বর্তমান যুগেব মিএপধর্মী 
ও গতানুগতিক । শুদ্ধরাগের প্রতি লেখকের 
আরও অনুরাগ থাকা উচিত ছিল । 


--িড়জ জন্ধানী? 


আন্াপের মো] 
আর ৭ ভাল হইয়াছে । 


প্রয়োজন ছিল, মনে হয়ু। 


সঙ্গে 


৩৩৩ 


ভ্রয়ী_তৃভীয় সংখ্যা (১৯৫৯), বেলুড় 
রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (10.00.) বিভাগের 
অধ্যক্ষ কতক প্রকাশিত । 

ইঞ্জিনিয়বিং বিভাগের পত্রিকা '্রয়ীর 
তৃতীয় সংখ্যাটি পেয়ে আমরা এই দেখে 
আনন্দিত যে, যন্ত্রশিল্প লেখার শিল্পকে ব্যাতত বা 
কুপন না ক'রে নতুন নতুন ব্যিয়নস্ত দিয়ে সমৃদ্ধ 
করছে। অবশ্য সব লেখাই যে যন্তরশিক্প নিয়ে 
তা নয়। জীবনের সবটুকুই তে| দন্ত য-জ্রীবন- 
শিল্প যে আরও বাঁপক এন্ং কিছুকেই বাদ 
দিয়ে নয়, ত্রয়ীর পাতা এপ্টাতে শপ্টাতে এই 
কথাই মনে হয় বার বার। 

বাংলায় ২২টি (৫০ পৃষ্টা) এব" ইংরেজীতে 
২০টি (৫০ পু) বিষদ্গসস্ভীরে এবারের ত্রয়ী 
সমৃদ্ধ। এরই মধ্যে আছে সম্পাদকীয়, আমদের 
কথা, গল্প, কবিতা; ইংরেজী অংশে পবীন্গার 
ফল (চ১০80]5 ) এবং বিভিন্ন বিভীগের সচিত্র 
বাধিক বিবর্ণ (4008] 70১07) ছাত্রদের 
বনুমুখী সাফল্যের র্গিত দেয়। টেকনিক্যাল 
বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পত্রিকাটির বৈশিষ্টা। 
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বিষ্ভালয়-পত্রিক।ঃ ববাঁনগর রামকৃষ্ণ 
মিশনের পরিচালন” শিক্ষাবিভীগে পিভিন্ন 
স্তরে তিনটি বিগ্ভাল্য় আছে-__নিম্ন বুনিয়দী, 
প্রাথমিক ও উচ্চতর মাঁধ্যমিক। প্রত্যেকটি 
হইতে এবার এক একখানি বাঁধক পত্তিকা 
পৃথক্‌ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ছটি 
বিদ্যালয়ের পত্রিকার নাম (১) কচি ও (২) 
মুকুল। তৃতীয়টির বিশ্ষে নামকরণ এখনও 
হয় নাই। 

পত্রিকাগুলির বি্ষিয়-নির্বাচটন, মুদ্রণ 
পারিপাট্য প্রকাশকদের স্ুকুচির পরিচায়ক । 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ-_ড্ঠ সখ্য 


“কচি'তে আছে ছোট বড়দের লেখা মোট 
৩১টি প্রবন্ধ, “মুকুলে ৪*টি। উচ্চতর বিগ্ালয় 
পত্রিকাঁর ৩৫টিব মধো ৫টি ইংরেজীতে । গন 
ও ভ্রমণ কাহিনী ছাঁডা দু-একটি বিজ্ঞানবিষযঘক 
প্রবন্ধ ও দুটি আকর্ণণ করে। আমরা পত্রিকা 
গুলির ক্রমোননতি কামন। করি। 

নিবাঁচিত প্রবন্ধ (আর, ডত্র এমাপন)ঃ 
অন্তল্দক_-অজিত চক্রবতী। গ্রকীশক-_ 
্রস্থসূ। পৃ] ২৬৭, মুল্য টা. ১৫০। 

আমেপিকার মহাম্ণীনী রালফ. ওযাল্টো 
এমামন-পাঁরিভাধিক বিচারে দার্শনিক নন, 
কারণ তিনি কোন বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্থাধার।র 
হত্রপাত কবে যাননি, তবে তীর গভীব জ্ঞান- 
দৃষ্টি নিদ্ধে কঠিন দাশনিক ব্রেল বিষঘ তিনি 
লিখে গেছেন সহজ নরল স্পষ্ট ভাষায়। তার 
সংগ্রাম ছিল কপটত| 9 বুনংস্কারের বিকদ্ধে। 
“কংক্ড' থেকে প্রকাশিত তাৰ বিবাট গ্রন্থ বলী 
শুধু আমেরিকাবই গৌরব নয়, মাঁনবজাতিব 
গৌরব। চিন্তার জগতে তিনি দেশকাল অতি 
ক্রম বৰেছিলেন, তাঁই তিনি দর্বকাঁলের- সর্ব 
দেশের । সব দেশেন মীল্সমই চাইবে ভাব 
চিন্তাধধবার মদদে পপিচিত হাতে । মুল গ্রস্থ 
ধারা পড়তে পাববেন না, তাদেব অবগ্গই 
অন্ববাদের আশ্রয় শিতে হবে। সমগ্র গ্রস্থাবিশী 
পবাঁর সময সকলের হয় না, “নিবীচিত প্রবন্ধ" 
তাদেরই জন্য । বর্তমান গ্রন্থে যে নটি প্রবন্ধ 
বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে এমাপনের 
আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও দার্শনিক 
একট] মোটামুটি পবিচগ্ পাঁওয়া যাবে। অন্বাদ 
ভাল হয়েছে-একথা বলতে পারলাম না! 
শবচয়নও সর্বত্র সার্ক হয়েছে-_-তাঁও বল। 
যায় না। 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


বিদ্যাঁমন্দির-_-ডিগ্রি কলেজে উন্নয়ন 

বেলুড় 2--বেলুড বামকুষ্ণচ মিশন বিদ্যা- 
মন্দির কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়েব অনুমোদিত 
একটি আঁবাপিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, 
প্রত্িবংসর গডপন্ডতা ২৭০ জন ছাত্র এই 
এই শিক্ষায়তনে পড়ে। বিগত ২০ বৎসর 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেশের শিক্ষা 
এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতি্ানটি উল্লেখষোগ্য 
ক্মিকা গ্রহণ করিপ্পাছে। সম্প্রতি এই 
শিক্ষাষতনেব সম্প্রসারণ আশু প্রষ্কেজনীয় হইয়া 
পড়ায় মিশন-কর্তপক্ষ আগামী জুলাই মাস 
হইতে ইহাকে একটি তিন বৎসরের ডিগ্রিকলেজে 
রূপান্তরিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এবং 
আর বেশী সংখ্যক ছাত্রের জীবনে আদর্শ শিক্ষা 
যাহাতে সহজ লভা হয়, সে দিকে দুটি রাখ্যা 
ব্তপিক্ষ বিছ্যামন্দিরের ছাত্রসংখা। দ্বিগ্রণ 
কবিবাব ব্যবস্থা করিতেছেন । দীর্ঘদিনের 
আঘাঁদলন্ধ বিছ্যামন্পিরের উন্নততর শিক্ষামান 
এনং জীবনপারাৰ গৌরবময় এতিহা ধাহাতে 
কপান্তরিত অবস্থাধ বঙ্জাধু থকে, তাহার জন্য 
ইহার আবামিক রূপটিকে অক্ষঞ্র রাখা হইবে। 
পণিকল্পনা অন্ঠযায়ী বর্তমানে অধিকসংখাক 
বানরের জন্য নৃতন আঁবাসভবন, ল্যাবোবেটবি, 
এবং অধ্যাপক ও কর্মীদের জন্য স্থায়ী বাদভবন 
নির্মাণ করা বিশেষ প্রয়োছন। 

সমস্ত পরিকল্পনাটিকে বান্তবে বূপাষিত 
করিতে মোট ৩৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন । মিশন- 
কড়পক্ষ জমি, গৃহাঁদি এবং সাজ সরঞ্জাম বাবদ 
১৬ লক্ষ টাঁকা ব্যগ্তু করিঘাছেন ! সরকারও 
এই বিষয়ে যথেষ্ট অর্থসাহাধোর প্রতিশ্রুতি 
পিয়াছেন। এতৎসত্বেও এই পরিকল্পনা 
কার্কর করিতে আরও কয়েক লক্ষ টাঁকার 


ঘাটতি পড়িবে। জনসাধারণের উদ্ধার সাহাধ্যই 
ইহ! পূর্ণ করিতে পাবে। উপযুক্ত পরিমীণ অর্থ 
সাহাঘ্যের জন্য সহৃদযু জনসাধারণের নিকট 
বিছ্বামন্দিরের সম্পাদক (পৌঃ বেলুড়ম, হাওড়া) 
আবেদন করিতেছেন। যে কোন প্রকার 
সাহাধ্যই পন্যবাদের সহিত সাঁদরে গৃহীত হইবে। 
কাধবিবরণী 

বিশাখাপত্তনম. £ বঙ্গোপনাগরের মনো- 
রম উপকূলে ১৯৩৮ গৃঃ এই আশ্রমটি স্থাপিত 
হঘ। ১৯৫৮ খুঃ কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 
আশ্রমে নিতাপূজ» একাদশীতে রামনাম এবং 
প্রতি রধিবার সন্ধ্যায় বান্মীকি-রামায়ণ পাঠ 
ভম। সীদধাবণের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রস্থা- 
গার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক- 
সংখ্যা ১১৮৮১, পাঠাগারে ৬টি সংবাদপত্র এবং 
১৩টি সাঁমদ্িকী পত্রিক রাখ! হয়। আশ্রম- 
পরিচালিত মধ্য বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৯২টি 
ছাত্র ও ৩০ট ছাত্রী পড়ে। অন্পবয়স্ক ছাত্রদের 
খেলাপূলাব সুব্যবস্থা করা হইয়্াছে। একটি 
ক্র গ্রন্থাগারে তাঁহাদের জন্ম বহু সচিত্র পুস্তক 
রাখ। শতিচাক্ষ্মী (70910-519071 ) 
শিক্ষার প্রতি এখাঁনে বিশেষ জোর দেওয়। হয় 
এবং মধ্যে মধ্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিজজ দেখানো! 
হয়। সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্র্দিগকে 
সরল সংস্কতে পাঠ দেওয়া হয়। 

মালা লোর 2 ১৯৪৭খুঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ কেন্দ্রটি 
১৯৫১ খুঃ মঙ্গলাদ্দেবী রোডে অবস্থিত নিজস্ব 
ভবনে স্থানীস্তরিত হয়। এই আশ্রমের ১৯৫৮ খুঃ 
কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। এখানে 
দৈনিক নিয়মিত পূজা ভজন ও সাময়িক উৎ- 
সবাদি ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের 
বাহিরে ধর্মব্ষয়ক বতুতা ও আলোচনার ব্যবস্থা 


হয়ু। 
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আছে। আলোচ্য বর্ষে বাঁলীকি-রাঁমায়ণ ও 
বৃহদারণাক উপনিষদ নিম্মমিত আলোচিত 
ইইয়াছিল। আশঅম-পর্চালিত গ্রন্থাগারে 
পাঠক-মংখ্যা। উত্তরোভর রদ্ধি পাইতেছে। 
আশ্রম কনাড় ভাষায় কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছে, তন্মন্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রীরামকৃ- 
জীবনী ও বিষু-সহজনম উল্লেখযোগা। 
উৎসব-সংবাঁদ 
বাঁচি 2 গত ২৮শে ফেক্রআরি শ্রীরাঁষরফ- 
দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পামকুষ্জ মিশন 
আশ্রমে বিশেষ পূজা, ভজন, গীতা ও চণ্তীপাঠ 
এবং হোমাদি অনষ্ঠিত হয়। দ্বিগ্রহরে আহৃত 
এক সভায় আদিবাশীদের অন্থতম নেতা 
শ্রীরামনারায়ণ খালখো শ্রধামকৃষ্ণের জীবনী ও 
উপদেশ মন্বন্ধে বক্তৃত1 দেন। সভান্তে ৩৫০০ 
নরনারী বলিয়া প্রপাঁদ গ্রহণ করেন। অপবাঞ্ে 
শ্ীরামকক্ণ-লীলাকীর্তনের পর উৎসব শেষ হয। 
ফরিদপুর 8 গত ১৮ই মাচ এ্ররামরুষ- 
দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে রামকুষ্চ মিশন 
আশ্রমে মহোতমব উদ্যাপিত হইয়াছে । এ 
উপলক্ষে মঙ্জলারাত্রিক, ভঙ্জন, বিশেষ পুজা, 
হোম, চণ্তীপাঠ ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়; অবশেষে 
সমাগত দশ সহন নকনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। উক্ত উত্মবে স্থানীয় জনসাধারণের 
মধ্যে বিশেষ উতনাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
করিমগঞ্জ £ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২০শে 
ও ২১শে ফেব্রআরি শ্রীরামরুষ্দেবের জন্মেত্সব 
নিষ্ঠা ও সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
এই উপলক্ষে শ্রীধর্মদান দত্ত এডভোকেট 
মহাশয়ের মভ।পতিত্বে এক বির।ট জনসভায় স্বামী 
সৌম্যানন্দ শ্রীবামকৃষ্ণদেবের জীবনের আদর্শ 
আলোচন! করিয়া! তীহার উদার ধর্মমতের প্রতি 
নকলকে শ্রদ্ধাশীল হইতে আবেদন জানান। 
শীযুক্তা! হেমপ্রভা বেজবরুয়া শ্রীসারদাদেবীর 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম ব্ধ--৬ঠ সংখ্য। 


জীবনাদর্শেৰ উপর বিশেষ আলোকসম্পাীত 
করেন ও বর্তমান যুগে নাঁরীলমাঁজকে শ্রীশ্রীমায়ের 
আদর্শ অঙ্গদরণের আহবান জানান । স্বামী 
এণপাজ্মানন্দও এক সাবগঞ্ড ভাষণে ভীবামক্ক- 
জীবনের বিডির দিক আলোচনা করেন। 
তারপর ছায়াচিত্র সাহাঁধ্যে বন্তুতা ও 
শ্রীরামকুঞ্চ লীলাকীতন হয়। অন্গানে প্রায় 
দখ হাজার নরনাঁরী যোগদান করেন। 
বরিশীল : গত ২০শে চৈ, বরিশাল 
বামরুষ্জ মিশনে শান্ত পরিবেশে শীশ্রীবামন্তীপূজ| 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । পুজার তিন দিনই শত এত 
ভক্ত নর-নারী প্রতিমা দর্শন ও উৎসবে 
যোগদান করিয়া আননা লভ করিফাছেন। 
মহাষ্টমীর দিন স্থানীয় তিবেকানন্দ ব্যায়াম 
সজ্ঘেব ব্যায়ায গ্রদশন সকলকে মুগ্ধ কনে। 
যহানবশীন দিন সন্ধ্যাবাতিকের পর গিশন 
ছাতাবাসের ছাজবুন্দ রামমীমপ*কীর্তন কনে। 
প্রায় হাজার ভক্র গ্রনাদ গ্রহণ করেন। 
বহরমপুর (মুখিদ।বাদ) £ বহবমপুব শহরে 
গত ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ দ্িবসঙয় 
আরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব অন্ুঠিত হম] 
তিন দিন ধর্মপভাঁতে পৌরোহিত্য করেন যথা- 
ক্রমে- শ্রীণশাঙ্কণেখর সান্যাল, এম. এল. সি. 
শ্রীদিজোন্রম চটোপাদ্যাষ এবং শ্রামপুবকুমার 
মৈত্র । স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তীহার ওজন্কিনী 
ভাষায় স্বামীজী, প্রাহ্ীমা এবং শ্রাপামকৃষ্ণ মম্পকে 
ব্তৃতা করেন। সভার পরে ্রীস্থরেন্ত্রমাথ চক্রবতী 
মহাশয়ের কথকতা, খাঁগড়া-নিবাসী শ্রীস্থবোধ- 
কুমার ভাছ্ড়ী মহাশয়ের 'রামকুষ্ণায়ণ গীতি” এবং 
কীর্তন-রসসাগর শ্রীনন্মকিশোর দাঁদ মহাশয়ের 
বীর্তন সমবেত জনমাধারণকে আনন্দ দান করে। 
এতদ্বাতীত বিশেষ পুজা, হো, চণ্ডীপাঃ 
ও ভজনাদির ব্যবস্থা ছিল। বহু নরনারীকে 
হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 


আধা, ১৬৬৭ ] 
সরিষা (২৪ পরগণা) গত ২৪শে এপ্রিল 

ত্রীবামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী জ্ঞানাত্মা- 

মন্দজার দভাঁপতিত্বে এক ধর্মসভায় স্বামী 

ব্দৌস্তানন্দ ও স্বামী রঘুবীরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, 

স্বামীজী ও শ্রী্ীমা সন্ধান্ধে বলেন। কলিকাতা! 

এ বেলুড় হইতে বহু সাধু সম্্যানীর সমাগমে 

পন্নীর আশ্রমটি আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে। 
বন্তীতা সফর £ স্বামী যুক্তীনন্দ 

তারিখ স্থান বিষয় 

ফেক ১২ কর়লাঘাট স্বামী বিবেক।নন্ 

*বিখরূপা” রজ মঞ্চ-শ্রীরামকৃষ ও শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ 

আলিপুরদুয়ার_জীরামক্, স্বামীজী ও না 

২২ আটপুর (বিদ্যালয়) 


মা ৮ 


১৮৭ 


২৬. লিদ্ধি, স্বামী বিবেকানন্দ ও দেবাধ্ম 
হ্খ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সেবাধ্ম 
২৮, শ্রীরামকৃষদেবের সীধন! 


এপ্রিল ১. ভাটশাড়। শীরামকৃঞ্জদেবের জীবন 


৩. ভাঙ্গামোড। (েগলী) ৮৯ 
১৮- বিষুঃপুর ” 
২৪. ব্লরামপুর 


বক্ততা-সফর £ স্বামী প্রণবাত্মানন্ন 

গত জাঙ্ছআরি হইতে মাচ মাস পযন্ত 
স্বামী প্রণবাত্মনন্দ আপাঁমের শিলং, হোজাই, 
করিমগঞ্জ, পা, ধুবড়ী, গৌরীপুর এবং বাংলার 


রাম স১ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


আলিপুর ছুয়ার জংশন, কুচবিহা'র. জলপাইগুড়ি, 
তমলুক, নাটশাল ও মহিষাদল প্রভৃতি স্থানে 
“যুগ প্রয়োজনে শ্রীরামকষ্ক', “ভারতীয় নাবী ও 
মাতা দারদা দেবী”, “জাতীয় জীবনে ধর্মের 
প্রযোজনীয়তা ৪ আচাধ বিবেকানন্দ”, ও ভার 
তীয় সংস্কৃতি সপ্রন্দে মোট ৩০টি বক্তৃতা দিয়া- 
ছেন। তন্মধ্যে ২৩টি ছাঁয়াচিত্রযোগে প্রদত্ত । 

ইংলগ্ডে বেদান্ত-কেন্দ্রের কার্ধধাঁবা 

লগুন : ৬৮ ডিউনূস এভিনিউ, মাস্‌ওয়েল 
হিল, (10101, তি. 10) অবস্থিত রামক্। 
বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দের 
পরিচালনায় প্রতি রবিবার অপরাতে ৫ ঘটিকায় 
উপনিষদ আলোচনার পর ধ্যান ধারার একটি 
পবিবেশ রচিত হয়। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা 
৭1০ টা সহায়কন্বামী মুখ্যানন্দ শঙ্কর।চার্ধকৃত 
“বিবেকচডামণি” ব্যাখ্য। করেন । 

প্রতি বৃহস্পতিবার মন্ধ্য| ৭০ টায় কিংস্য়ে 
হলে প্রার্থনা ও ধ্যান চিন্তার পর বক্তৃতাকারে 
বেদান্তের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। ছুএকটি 
বিষয় যথা £ জ্ঞানের সহজ ও কঠিন পথ, কর্ম 
ও পুনজন্মবাঁদ, আলোচনার পর গ্রশ্থের উত্তর 
দিয়া সন্দেহ দূর করা হয়। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা 
করিলে স্বামী ঘনানন্দ বাক্তিগত কথাবার্তার 
মীণযমেও প্ররূত জিজ্ঞান্থকে সাহাম্য করেন। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে 

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক- 
তীর্থ ঃ আমরা গভীর দুঃখের সহিত স্বনা- 
ধন্য পণ্ডিত ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ ত্কতীর্ঘ মহাশয়ের 
দেহত্যাগ-মংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

হরিদ্বার গুরুকুলে তর্দতীর্থ মহাশয়ের 
অধ্যাপক জীবন শুরু হয়। কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার পর 
কিছুকাল তিনি গব্ষেণা-অপ্যাপকের কাঁজও 
করেন। সংস্কত-বিছ্ার উন্নতিকল্পেই তাহার 
জীবন উৎসগীকৃত। প্রাচ্যবণী মন্দির ও বঙ্গীয় 
্রাহ্মণসভার সভাপতি-ব্ূপে তিনি এ ছুই 
প্রতিষ্ঠানের নহিত যুক্ত ছিলেন। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পণ্ডিত--কেহ তাহার ছাত্র, 
কেহ বা গবেষণার জন্য তাহার নিকট খণী। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন সাধুও তাহার 
নিকট ন্যায় ও বেদীস্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। 

মহাঁমহৌপাধ্যায় কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ 
রচনা! করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান £ প্রাচীন 
ভারতের দগ্ুনীতি, ভারতের দর্শন-সমহবয়, 
অহৈতপিদ্ধি। এই পরম প্রশ্তিতের দেহত্যাগে যে 
শৃম্ভভাঁর হুট হইল, তাঁহা অপরিপুরণীয়। আমরা 
তাহার দেহমুক্ত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি। 

ভক্ত অন্পপারচণ সেনগুপ্ত ঃ গত ২৩শে 
ফেব্রুমারি (১৯৬০) শ্রশ্রীমায়ের মন্তরশিষ্য 
অন্নধাচরণ সেনগুপ্ত ৭৬ বংসর বয়দে হৃদবোগে 
কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি পূর্ব- 
বের খুলন] জেলার ভ্টপ্রতাপ গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ভাকঘরেরে সরকারি চাঁকরি হইতে 
অবদব গ্রহণ করিয়! দেশবিভাগের পর তিনি 
কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। অক্পদা বাবু 
শ্ীপ্রীঠাকুরের নম্ন্যাধী শিষ্তগণের অনেকের 


ংস্পর্শেই আপিয়্াছিলেন। সময় পাঁইলেই 
মিশনের বিভিন্নকেন্দ্রের সেবাকাধে তিনি 
আত্মনিয়োগ করিতেন। তাহার আত্মা চির- 
শান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা । 

মৃুশি্্রী নিতাইচন্দ্র পাল ঃ আমর 
গভীর ছঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি কুমার- 
টুলীর খ্যাতনামা মৃৎ্শিল্পী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । উদ্বোধনের সহিত তিনি নানাভাবে 
জড়িত ছিলেন, পূজাসংখ্যায় তাহার নিমিত 
রীশ্রীদু্গাগ্রতিমীর প্রতিকৃতি একাঁধিক বান 
মুদ্রিত হইয়াছে । আমরা তাহার আত্মার শাস্তি 
প্রার্থনা করি। 

উৎ্সব-সংবাদ 

শোভাবাজার ( কলিকাতা) 2 শ্রীরামরষ্ণ 
পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৬ই এপ্রল ১এ 
অমৃতলাঁণ বসু স্াটস্থ ভবনে শীরমকষ্ণদেবের 
আবির্ভাব-উৎ্সব সম্পন্গ হঘ। এই উপলক্ষে 
সারাদিন পৃজা, হোম, ভজন, কীতন, ভোগরাগ, 
শরশ্রীবামরুঞ্চ-কথা মৃত, “লীলা প্রসঙ্গ' পাঠ, সীধু- 
নেবা, প্রপাদবিতরণ, ভয়। অপরাহে স্বামী 
সাধনানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ধ শ্রীবাঁমরুফ- 
দেবের জীবনবেদ আলোচন। করেন । 

বলরামপ্ুর (মেদিনীপুর ): গত ২৪শে 
এপ্রিল বলরামপুর আ্রীরামক্ষ্ণ সাধনমঠে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্যাঁপিত হয়, 
এই উপলক্ষে প্রভাতে উযাকীর্তন, শোভাঁযাত্র। 


এবং পুধা্রে বেদ উপনিষদ্‌ গীতাপাঠ ও বিশেষ 
পূজা হোম ভজন কীর্তন ভাবগস্ভীর পরিবেশের 
সৃষ্টি করে। মধ্যাঙ্হে প্রায় তিন হাজার নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, 
স্বামী যুক্তানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী 
বিশ্বদেবানন্দ এবং পঙ্ডিত স্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তা 


আধাঁঢ়, ১৩৬৭ ] 


বিভিন্ন দিক দিয়া শ্রীরামকষ্ণের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন। রাত্রে চক্রবর্তী মহাশয়ের 
নঙ্গীত সহ কথকতা বিশেষ উপভোগ্য হয়। 

বাঁকাটি (মেদিনীপুব ) গত ৬ই চৈত্র 
রবিবার বাকাটি গ্রামে রামকুঞ্জ বিদ্ালয়-প্রাঙ্গণে 
ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেবের জন্মোত্ঘব সম্পন্ত্ হয়| 
গ্রশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মস্থান জয়বামবাঁটা মাতৃ- 
মন্দিরের নিকটব্ত এই গ্রামখানি মেদিনীপুপ 
বাকুড়া ও হুগলী জেলার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। 
এই তিন জেলার অগ্কর্গত পাশ্ববত্তশ গ্রামবাপি- 
গণের সমবেত চেষ্টা ও আগ্রহে শরামরুষ 
জন্মোৎসব এখাঁনে এই প্রথম জন্চিত হইল । 
গাামী পরমেশ্ববানন্দ ও অগ্তান্য সাধুগণ এই 
উত্সবে যৌগদান করায় গ্রামমবাসিগণ বিপুল 
আনন্দ ৪ উদ্দীপনা লাভ কবেন। '্রাতে 
শ্রী্ঠাকুর ও শ্রীশ্ীমার প্রতির্তিসহ ভঙ্জন-গান 
সহকারে শোভাঘাত্রা করিয়। "গ্রাম প্রদক্ষিণ 
কর। হয। পরে মোডশোপচারে পূজা, 'হোম, 
চন্দীপাঠ ও গীতাপাঠ হয়। প্রায় ২০০০ নরনাবী 
বপিবা প্রনাদ পান। 

বাবুগঞ্জ (হুগণী): ২৬শে হইতে ২৮শে 
ফেব্রুমারি হুগলী জেলা শ্রীশ্বীবামকষ্চ সেবা 
পক্ষের উদ্বোগে আবামকুষ্ণদেব, সারদাদেবী এবং 
স্বামীজীর জন্মোৎসব গান্তীধপুর্ণ পরিবেশে পালিত 
হব়। এতছুপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভাঁয় ভাবণ 
দান করেন অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুষদার, স্বামী 
অন্জানন্দ এবং শ্রীহরিপদ ভারতী । চশ্তীপা» 
পুজা, আরাত্রিক, ভজন, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, 
বামকুষ্ণ-লীলা কীর্তন প্রভৃতি উতমবের প্রাত্যহিক 
অঙ্গ ছিল। স্মাপ্ডথি-দিবদে নরনারায়ণ-সেবা হয়। 

নৃতনপুকুর ( ২৪ পরগনা ) শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে গত ওরা এপ্রিল শ্রীরামরুঞ্জদেবের 
জন্মোৎসব শাস্ত গাম্য পরিবেশে অহুষ্ঠিত হই- 
য়াছে। মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পৃজা, হোম, 


বিবিধ সংবাদ 


৩৩৫ 


কালীকীর্তন, প্রপাঙ্গবিতরণ "শ্রীরামৃষ্ণ-গীতি- 
আলেখ্য-কীর্তন উত্সবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভাম় 
স্বামী জীবানন্দ ও সভাপতি বারাসতের মহকুমা- 
শাসক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাঁশষ শ্রীরামকৃষ্ণের 
বাণীর সবল ব্যাখ্যা করেন। 

কলাইঘাঁটা £ গত ২০শে চৈত্র রাণাঘাঁটের 
নিকটস্থ চুণীনদীতীরে কলাইঘাঁটায বাঁণাঘাট 
শ্রীশ্রীবামকুষ্জ সংঘ কতৃক শ্রপামকুঞ্ণ-জন্মোত্মব 
পূজা, হোম প্রভৃতি বিভিন্ন পবিত্র অনুষ্ঠানের 
সহিত পালন কর! হয়। চতুম্পার্স্থ গ্রাের 
নরনানী ও ভক্তবুন্দেক উপস্থিতি ও আনন্দ- 
কীর্তনে উৎসব-গ্রাঙ্ণ মুখরিত ভইয়া উঠে। 
অপরাত্ে আয়োজিত ধর্মমভাষ সংঘের সম্পাদক 
শ্রীরামরঞ্ণ-পাদম্পশপুত  স্থানটির মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করিলে পর স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং 
কৰি বিজযলাল চট্োপাধায় সরল ভাষায় 
শ্ীপ্রগান্ুবের জীবনী আলোচনা করেন। এই 
উত্পবেব বৈশিষ্ট্য-_নদীতীবে বিশাল প্রাচীন 
ব্টবৃক্ষের ছায়াতলে উৎসব এবং সেইখানেই 
সহম্রাধিক নরনারায়ণের একত্র প্রসাদ গ্রহণ । 

নানাস্থানে উৎসব 

নিয়লিখিত স্থানসমূহ হইতে উৎসবের সংবাদ 
পাইয। আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 

শ্রীশীরামরুষ্জ পন্মীমঙ্গল সমিতি দৌমড়া, 
(বর্ধমীন )। শ্রারামকুণ্ণ সেনাশ্রম, আরারিয়া, 
( পুণিয়া )। শ্রীরামকষ্ণচ আনন্দ আশ্রম, খড়ি- 
বেড়িয়া, বজবঙ্জ। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্োংসব-সমিতি, 
তারকেশ্বর, (হুগলী )। শ্রীয্ীরামক্ক্ণ আশ্রম, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া (পৃঃ পাকিস্তান )। শ্রীরামরুষ 
আশ্রম, খেপুত (মেদিনীপুর )। শ্রশ্রীবামকৃষ্ণ 
আশ্রম, চক্‌ কাশীপুর (২৪ পরগণা )। শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, ঢাকুরিয়া। 

টোকিও : জাপানের রামরুষ্ বেদান্ত 
দোসাইটির উদ্যোগে গত ১৪শে মে অপবাহে__ 


৩৩৬ 


টোকিওতে শ্রীরামকৃষ্ণ "ও হ্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব-উপলক্ষে একটি সভায় ভারতীয় 
দু্ভাবাপের ভারপ্রাপ্চ কর্মচারী ডক্টর পি. কে. 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন জড়বাদী বা যুদ্ধবাদীদের 
আবেদন ভারতীয় মনে বিশেষ সাড়া জাগায় ন। 
বেদাস্ত দর্শনের প্রতিসৃতি স্বার্থশৃন্য মহাপুরুষেরাই 
জীবন দিয়ে মে দেশে শিখিয়েছেন, আধ্যাত্মিক 
শক্তির তুলনায় পাথিন শক্তি, সম্পদ ও গৌরব 
অতি তুচ্ছ। শ্রামক্ক্জ ও বিবেকানন্দ ভারতের 
এই এতিহবোর ধার! বর্তমান যুগের ইতিহাসে নিয়ে 
এসেছেন। স্বামী নিখিল'নন্দ ও স্বামী রঙ্গ নাঁথাঁ- 
নন্দলীর প্রেরিত বাণীও মভায় পঠিত হয়। 
জাতিসংঘের পরিসংখ্যান 

খাঞ্ভঃ জাতিসংঘের সচ্থঃ প্রকাশিত (১৯৫৯) 
বাধিক পরিলংখ্যানের ধে ৪০টি দেশের হিসাব 
আসিয়াছে; ভাহীতে দেখা যায় ভারতের খাছ্যমান 
সর্বপেক্ষা কম। এক জন 
ভারতীয়ের খাছমীন ছিল ১,৯৫০ ক্যালরি, 
১৯৫৪-৫৬ খঃ উহ! দঁডাইয়াছে ১১৮৯০ । ইহাঁৰ 
পরবতী ভিপাঁব এখনও পাওয়া যায় নাই। 

পুস্তক ই উক্ত পরিসংখ্যানে আরও প্রকাশ £ 
যে ৭টি দেশ সবধাপেক্ষা বেশি পুস্তক, প্রণয়ন 
করিয়াছে তন্মধ্যে ভারত পঞ্চম। সোভিয়েত 
রাষ্ট্র (0. ৪. 8. (.) প্রথম, আমেহিবাঁর 
যুক্ররাষ্্র (0. 3. 4.) ষ্ট। এই দেশগুলি ১৯৫৮ 
খৃঃং ১০,০০০-এর বেশি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। 

সংবাদপত্র £ প্রতি হাজার জনে সংবাঁদপত্র 
প্রচলন এই কয়টি দেশে সর্বাধিক: 

যুক্তরাঙ্গ্য (টা. 1.) ৫৭৩ 


১৯৩৪-৩৮ খুঃ 


স্থইডেন ৪৬২ 
ফিনল্যাণ্ড ৪২০ 
জাপান ৪০০ 


[ 0771650 51079, 5315005 হইতে সংকলিত] 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ সংখ্যা 
মস্কোতে বুদ্বদিবস 

মন্বোতে পিংহলী দূতাবাসে বুদ্ধপুরণিম। 
(১১ই মে) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার বিখ্যাত 
সোভিয়েত পণ্ডিত অধ্যাপক রৌরিচ ( ৮৩. 
ড্তা? [5০9510 ) বলেন £ রাশিঘ্াতে বৌদ্ধ 
দর্শন ও কৃষ্টি গত শতাব্দীর শেষভাঁগ হইতে 
আলোচিত হইতেছে; সম্প্রতি বাশিয়ান 
একাডেমি হইতে প্রকাশিত বৌদ্ধ গ্রস্থাবলীর 
৩১তম খণ্ডে খম্মপদ” অনূদিত হইয়াছে মৃপ পালি 
হইতে রাশিয়ান ভাষায়। 

পিংহলের রাষ্ট্রদূত ডক্টর মললশেখন, এখন 
মস্কো! বিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বন্তৃত দিতেছেন , 
এই সভাম তিনি বলেন, বুদ্ধের প্রধান শি! 
অহিংস ও যুদ্ধবিরতি । ভাবত, ব্রহ্ম, তাইল্য।ও 
ও জ্গাপানের রাষ্দূতগণও নিজ নিজ দেখে 
বৌদ্ধধর্ষের প্রভাব সমন্ধে বলেন। 


[1755 হইতে সংকিছ) 


বিশশীস্তি 
শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার 
স্থায়ী বিশ্বশাস্তির প্রচেষ্টায় ছয় জন বিশ্ববিথয1, 
নোবেল 'শাস্তি' পুরস্বার-প্রাপ্ত মনীধী চিকাগে। 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে তিন দিবনবাপী একটি নশ্মেলনে 


পরিপ্রেক্ষিতে 


সমবেত হইয়াছেন। 

ক্যানাভার মিঃ লেম্টার পি্মাসন উহার 
সভাপতি, অন্য পাচক্্ন সভ্য : স্কটল্যাণ্ডেন মিঃ 
জন বয়েড অর, বেলজিয়ামের রেভাঃ পাঁয়া+, 
ইংলগ্ডের মিঃ ফিলিপ নোয়েল বেকাঁর ও সাণ 
নর্মাল এঞ্জেল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ র্যালদ 


বুশে। [রয়টাৰ 





গঙ্গাস্ততি 


অভিনব-বিসবল্লী পাদপদ্ুস্ত বিষ্জো- 
মদনমথনমৌলের্সীলতীপুষ্পমাল!। 

ভয়তি জয়পতাঁকা কাপ্যসৌ মোঁক্ষলঙ্ষাঃ 
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥ 


পাপপহারি ছুরিতারি সতরঙ্গধারি 

শৈলপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদাবি। 
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি 

গাঙ্গাং পুনাত সততং শুভকাঁরি বাঁবি ॥ 


| মহণি বাক্মীকি-্ষত 'গদ্দাষ্টিকম্‌ হইতে ] 


মারায়ণের চরণকমলের অপরূপ মুণাঁল-লতা, মদনজয়ী 
মহাদেবের জটাজালের মালতীমালা, মুক্তিলক্মীর বিজয়পতাকা 
স্বরূপ ইনি কে জানি ন!, ইহার জয় হউক! কলিকালের 
কলুষনাশিনী জাহুবী আমাদিগকে পবিত্র করুন। 


পাপনাশকারিণী, ছুষ্ৃতি-নিবারিণী, তরপ ভঙ্গিমায় ধাবমানা, 
পর্যতবিহাদ্ধী, হিমালয়গুহাবিপ!রিণী বস্কারমুখরিতা, শ্রীহরির 
চরণধূল! পিক্ককাঁরিণী ম্র্জলময়ী গঙ্গার বারিধারা সর্বদা 
আমাদিগকে পবিজ্র করুক। 


কথা প্রসঙ্গে 


বাধ্যতামূলক সেবা ও শিক্ষা 


দেশরক্ষার জন্ত সামরিক বিভাগের স্বাঁন 
যদি হয় প্রথম সারিতে, শিক্ষাবিভাগের স্থান 
ঠিক তাহারই পিছনে দ্বিতীয় সারিতে। 
বিশেষতঃ যে দেশের সীমাস্ত বিপন্ন, সে দেশকে 
সর্বাগ্ধে লক্ষ্য রাখিতে হইবে আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খলার দিকে । জাতীয় জীবনে শিক্ষা ও 
শৃঙ্খলা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। বিষ্যা 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাও শিখিতে হইবে। 
শুধু পার্ডিত্য দাবা দেশ রক্ষা করা যায় না, 
দেশের সাধারণ উন্নতি-সাধনও সম্ভব নয়। 
জনসাধারণের সবাঙ্গীণ উন্নতির জন্য শিক্ষার 
সহিত শৃঙ্খলা একাস্ত প্রয়োজন । 


ছাত্র-বিশুঙ্খলার বাপকতা লক্ষ্য করিয়! 
কয়েক মাস পূর্বে আমর! যন্তব্য করিয়াছিলাম, 
ব্যাপারটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সমস্যা, 
পুজ্ঘানুপুঙ্খরূপে ইহা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন । 
তাহার পর পরীক্ষার্থীদের উচ্ছ্খল ব্যবহার 
বর্শেষে খতুচত্রের পুন্রাবতনের ' মতো 
আবিভূতি হয়। 

তবে শুভ লক্ষণ এবার এই যে শিক্ষাবিদ্গণ 
ব্যাপারটি লব দিক দিয় আলোচনা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ কোন কোন 
প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবিষয়ে 
কলেজের অধ্যক্ষগণের মতামত আহ্বান করেন, 
কোন কোন প্রদেশে বিশ্ববিষ্থালয়সমূহের আচার্য 
(0105009110) সেই প্রদেশের উপাচার্ধগণকে 
লইয়া আলোচনা করেন। 

বিশ্ববিগ্ঠালয় - পাহাষ্য - মঞ্জুরি - পমিতি 
(.0.০.) কিছু কাঁল পূর্বে এই সমস্তার কারণ ও 
প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্ত যে কমিটি নিয়োগ 


করেন, তাহারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ 
হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ন । 

বহক্ষেত্রে তাহারা স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাহির হইতে বিভিন্ন রাঁজ- 
নীতিক দল ছীত্রদিগকে শৃঙ্খলাভঙ্গে উত্তেজিত 
করে। এ বিষয়ে কমিটির প্রস্তাব £ রাজনীতিক 
দলগুলি যেন ছাত্রদের লইয়া টানাটানি না 
করে; শিক্ষার পবিত্র প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনীতিব 
অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে। 


ছাত্রদের অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খল বাব্হাবের 
বিচিত্র রূপ ও বহুবিধ কারণ তাহার] লঙ্গা 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান শিক্ষার সহিত 
পরীক্ষার যোগাযোগের অভাব। পরীক্ষা 
পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন বহুদিন 
হইতেই অনুভূত হইতেছে, কিন্তু সহসা কোন 
পরিবর্তন কর] সম্ভব নম, উচিতও নয়। 

শিক্ষকদের প্রতি ছাজদের শ্রদ্ধার অভাব 
দুরীকরণে কমিটির প্রস্তাব £ ছাত্রানপাতে শিক্ষক- 
সংখ্যা বাডাইতে হইবে, এবং শিক্ষকদের 
সম্মানজনক বেতন দিতে হইবে। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মা্ঘঘকে আকৃষ্ট করিতে 
পারিলে তবেই শিক্ষার, শুঙ্খলার ও ছাত্রদের 
উন্নতি হইবে; নতুবা নয়। 

উচ্চশিক্ষার প্রস্ততিহীন বহু ছাত্র কলেজে এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, এবং শিক্ষালয় বাজারে 
পরিণত হয়। ছাত্র-ভরতির ব্যাপারে গুণান্থ 
সারে নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। যাহারা 
উচ্চশিক্ষায় আদিতে পারিল না, তাহাদের 
জন্ত শিল্প- ও জীবিকাশিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে 
হুইবে। যাহাদের উচ্চশিক্ষার তৃষ্ণা আছে 


শ্রাবণ, ১৩৬% ] 


তাহারা যাহাতে উপার্জনক্ষম হইয়া পান্ধা 
শ্রেণীতে এক-একটি বিষয় পড়িতে পাবে, এক্ধপ 
কোন ব্যবস্থা খাকা দরকার । তাহা হইলে 
আর উচ্চশিক্ষা দ্বার কাহারও নিকট চিরতরে 
রুদ্ধ করা হইল না। 

স্বাধীনতাঁআন্দোলনের সময় অবলম্থিত 
'আইন অমান্য'-নীতিটি ছাত্রেরা জীবন-নীতি 
ডিসাবে গ্রহণ করিযাঁছে এবং রাজনীতিক 
নেতারাই আজ তাহাদেব জীবনের আদর্শ, ইহাঁও 
কমিটির দৃষ্টি এডায় নাই। 

ংবাদপত্রে বাঙ্জনীতি ও ছ।বর-আন্দোলনের 
সংবাদগুলি যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাঁতেই 
ছাত্রেরা & বিষয়ে উৎসাহ বোধ কবে। সংবাঁদ- 
পরের মাধামেই রাতারাতি বিখ্যাত হয) 
যায়, এবং ভবিষাতে দেশের নেতা হইবার 
পথ প্রস্তুত হয়,একথা আজকাল স্কুলের 
চাত্রেরাও বুঝিতে শিখিয়াছে। 

ভারতে অপেক্ষাকৃত অল্গবঘস্থব বালকের! 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সেইজন্তই উচ্ছ-ঙ্খল 
অ।চবর্ণ বাঁডিতেছে ._কমিটির এ কথার তাৎপধ 
আমর] বুঝিতে পারিলাম না। ছু-চান্ জন হয়তো] 
১৪১৫ বসব বয়সে উচ্চবিদ্যালয়ের পড়া শেষ 
ঝরে, কিন্তু অধিকাংশই করে ১৬১৭ বলরে | 
অথচ এই পর্যবে্গণের ভিত্তির উপর নির্ভর 
করিয়া শ্রীদেশমুখ বলিতে চাহিয়াছ্েন, অতি 
অল্প বয়সে বিশ্ববিঘ্ালয়ের পড়া আরম্ভ না 
করিয়া মাঝে এক বছর বাধ্যতামূলক জাতীয় 
সেবায় কাঁটাইয়] ছাত্রের! বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ভরতি 
হউক,_-এ প্রস্তাবেরও তাৎপর্য দুর্বোধা ! 

অন্যান্য পয বেক্ষণ ও প্রস্তাবগুলি আলোচনা 
করিয়া! শেষে আমরা! এইটির নমীলোচনা করিব। 

কমিটি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন | শিল্প ও জীবিকার্জনের বিছ্যালয়- 
সমৃহে-_-যেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্থা 


কথাপ্রপঙ্গে 
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স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানে 
ছাত্রদের ব্যবহার শাস্ত, সংযত; তাহাদের মধ্যে 
একট! দায়িত্বের ভাঁবও লক্ষিত হয়। 

শিক্ষার মধ্যম ছাত্রদের অশাস্তি ও 
অসস্তোষের আর একটি কারণ, ইংরেজী আর্জ- 
কাল অনেক ছাজ্রই বুঝে না; অথচ ছাত্রের 
মাতৃভাষায় উপযুক্ত পাঠাপুত্তকের অভাব। ছুই 
মিলিয় ছাত্রের মন একটা হতাশা ও বিফলতার 
ভাবে আচ্ছন্ন হইয়! যায়। তখন পড়াশুনার 
বাহিরে পে যে আনন্দ পায়, যে সার্থকতা! 
অন্গভব করে, তাহাতেই সে নিজেকে ছাড়িয়া 
দেয়। ছাত্রপরিষদগুলি এ বিষয়ে তাঁহাকে 
সাহায্য করে। 

কলেজ ও বিশ্ববিছ্ণীলয়ের পরিচীলক-সমিতি- 
গুলিকে কমিটি বলিয়াছেন, ছাত্রদের ন্যাঁধ্য 
অভাঁব-অভিযে!গ শীগ্র মিটাইয়া দিবার প্রয়াস 
করিলে ছাত্রেরা কতৃপক্ষকে শ্রদ্ধা করিবে। 
কোন ছাত্রের গুরুতর ছুর্্যবহারের শাস্তি 
সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে। অবশ্ঠ শান্তি 
দেওয়াই শিক্ষকের বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ 
নয, সংশোধনের জন্য এবং প্রতিষেধক হিসাবেই 
শান্তি ,দিতে হইবে। শ্িক্ষকেরাই ছাত্রদের 
বন্ধু, উপদেষ্টা এবং পথ-পরিদর্শক। আমাদের 
ছাত্রদের মধ্যে চমতকার উপাদান আছে, 
তাহারাই আমাদের ভবিষ্যতের আঁশা, উপযুক্ত 
শিক্ষা ও সময়োপযোগী নির্দেশ পাইলে তাহার! 
নিশ্চয়ই দেশকে গোৌরবাম্বিত করিবে । 

ছাত্রদের শুঙ্খলা-শিক্ষী দেওয়ার একটি 
পরিকল্পনা রচন| করার জন্য আর একটি কমিটি 
গঠিত হয়, তাহার নাম 'জাতীয় সেবা কমিটি 
€ 66০09] ৫৮)০9 00700016695 ) 1 ইহার 
সভাপতি স্বয়ং শ্রীদেশমুখ, তিনি অনুমোদন করি- 
য়াছেন £ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক 
ছাত্রকে কমপক্ষে নয় মাস বা এক বছর সাঁশাজিক 


৩6০ 


বা শারীরিক পরিশ্রমের কোন্‌ সেবাঁকাঁধ করিতে 
হইবে। উচ্চবিদ্ভালরে শিক্ষা সমা্ধ করার 
পরই তাহারা এই বাধ্যতীমূলক সেবাকাে” 
নিযুক্ত হইবে। তাহা হইলে দেশ-সেবার 
লহিত শৃঙ্খলা শিক্ষা পর একটু পরিণত বযসে 
অর্থাৎ একবৎপর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবতি 
হুইয়া শান্থভাবে তাহারা পড়াঁশ্তন। করিতে 
পারিবে। এই পরিকল্পনায় সামরিক শৃঙ্খলা- 
শিক্ষা, শারীরিক পরিশ্রম এবং কিছু সাধারণ 
শিক্ষাও অন্তর্গত হইতে পারে। এই পরিকল্পনা 
কারে পরিণত করিবাঁর ভাব খাঁকিবে--এজন্ 
গঠিত একটি জাতীয় পরিষদের ( [40702] 
3০৭20) উপর । ইহা চালু করিবার পূর্বে 
শিক্ষাবিদ্গণ, শাঁপন-বিভীগের কর্মচারিগণ এবং 
দেশরক্ষাবিতাগের বিশেষজ্ঞগণ মিলিয়া শিক্ষা- 
সুচী ও কর্মস্থচী প্রত করিবেন । 

গত ১৫ই ও ১৬ই জুন পুণা জাতীয় 
আরক্ষা শিক্ষায়তনে (1২7001000110067706 
4৫001 ) অন্তঠিত বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাচাব- 
গণের সম্মেলনে শ্রীদেখমুখ আমাদেন ধর্তমান 
উচ্চশিন্নী-পদ্ধতির সমালোচন। করিয়া শুঙ্থলী- 
শিক্ষার উপর অধিকতর জোর দিয়া বাঁণ্যতা- 
মূলক জাতীয় সেবার পরিকল্পনাটি আলো- 
চনার জন্য উপস্থাপিত সরেন। ভারতের 
শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমীলী প্রস্তাবটি সমর্থন 
করিয়া বলেন £ সমাজের কোন সেবা না 
করিয়া যুবকেরা সমীজের নিকট সুখ-স্থবিধা 
আশা করে। তাহারা কর্তব্য না করিয়া 
অধিকার দাবী করে। এই পরিকল্পনীর মাধ্যমে 
তাহার দেশের সেবা করিতে শিখিনে, 
শৃঙ্খলা শিখিবে, ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য 
প্রস্তুত হইবে। 

কেহ কেহ লমালোচনা করেন, যুদ্ধেব সময় 
বাধ্যতামূলক জাতীয় দেবার কর্মসুচী থাকিলেও 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


শাস্তির সময় থাকা উচিত নয়। তাহাদের 
উদ্দেস্তে ডঃ শ্রীমালীর উত্তর £ যদিও দেশে এখন 
তেমন কোন সঙ্কট নাই, তথাপি শীমান্ত 
আর পূর্বের মতে! নিরাঁপদ নয়, দেশের অস্ত- 
নিহিত শক্তি সর্বদা সংগঠিত করিয়া রাখিতে হয়, 
উহা শাস্তিকালেও কাজে লাঁগিবে, সঙ্কট- 
কাঁলেও কাজে লাগিবে। 

দিলী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভক্টর রাও 
দেশমুখ কমিটির একজন সন্ত ছিলেন, তিনি 
এই প্রস্তাব মবতো তাবে সমর্থন না করিয়া ভি 
মৃত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাপ 
জাতীয় পরিকল্পন1 হিসাবে গ্রহণ করিবার পৃবে 
বিষয়টি আরশ গভীরভাবে বিবেচনা কর| 
উচিত, এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা 
মূলক তাবে ছোঁটখাটো৷ একটি অগ্রগামী দলে? 
এবকপ শিশার ব্যবস্থা করিস্বা, তাহার ফলাঞ্চল 
লক্ষ্য, করিয়া তনে ইহাকে ব্যাপকভাবে প্রখেগ 
করা উচিত। 

অন্যান্য বিশ্ববিা!লযেব উপাঁচাধগণ প্রস্তাব 
টির মহৎ উদ্দেশ্য সর্বান্থকরণে সমর্থন কবেন, 
এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ডিগ্রি কলেজে 
যাইবাৰ পূর্বে একটি বৎসর শৃঙ্খলা, সহ 
যোগিতা, জ।তির সেবা প্রভৃতিতে কাট।নোণ 
প্রবোজনীয়তাও অনুভব করেন; তবে তাহাপ 
সরকারকে পরিকল্পন।টির খুঁটিনাটি আলোচনা 
করিতে বলেন, শিক্ষীন্চী প্রস্থত ও শিক্ষক- 
শিক্ষণের পর সকলের সম্মতি সংগ্রহ করিয়া তবে 
এই ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা চালু করা উচিত! 

শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জীবনে 
ব্যাপারটি গুরুতর, তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 
সমস্তাটির প্রকৃত রূপ ও সমাধান-প্রচেষ্টার প্রস্তাব 
গুলি আমরা উপস্থাপিত ককিয়াছি। শিক্ষ। 
ও শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় সমন্তা, আবার প্রত্যেক 
ঘরেরও সমস্তা। প্রত্যেক পিতামাতা, অভি- 


